তিজিভ্ভ্তাতলা। 


তৃতীয় সংস্করণ 


হিরশ্নয়েন পাত্রেণ সত্ান্তাপিহিতং মুখম্‌ 
তৎ স্তবং পুষরপাব্ণু সত্য-ধন্মাক দৃষ্টযে 


কীরামেন্দরক্থন্দর ত্রিবেদী এম্‌. এ 


৪১০১১১১২ [ধু র,০এ 1০6 & 
/5০ 1৭0, 1// 45 
বে) 21/1 তি জি হব ০৮%828। 
আঅনুকূলচন্্র ঘোষ 
১৩ প্পরেনর্টাদ বড়ালের স্ট্রীট, 
কটিকাত। 


চি 


১৩২৭ 


মূল্য ২৪০ টাকা 





প্রিণার-_শ্রীকষ্চৈতন্য দাস 
মেট্কাফ, প্রিংণ্টি ওয়ার্কস্‌, 
৩৪ নং মেছুয়াবাজার সীট, কলিকাতা! । 








উৎসর্গ 


বৰ গোবিস্থনর, 
, পিপাসামাত্র সগ্ধল দরিয়া জীবনের পথে প্রেরণ করিয়াছিলে ? ভাগ্যহীন 
'থিক কোথায় চলিল, দেখিবার জন্ত অপেক্ষা! কর নাই। 
বিষাদের ঘনচ্ছায়ায় সংসারক্ষেত্র আবৃত রহিয়াছে ; কোটি মানবের 
হাকার সেই অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া ভীত পথিকের ত্রাস জন্মাইতেছে। 
ধ দীপবত্তিকা একমাত্র পথপ্রদর্শক ছিল, কোন্‌ বিধাতার দারুণ বিধি 
চাহ! অকালে নির্বাপিত করিল! 
র তয় নাই, ভয় নাই ;-যে ন্নেহসিক্ত আশীর্বচন যাত্রারন্তে উচ্চারিত 
'ইযছিল, তাহার স্থৃতি-প্রেরিত প্রতি রি আজিকার দিনে অভয়বাণীর 
র্ধ্য করিবে। 
ভয় নাই, তয় নাই )--কোন্‌ অনৃশ্য হস্ত কোথায় রহিয়। মঙগলময 
পক্ষ্যদেশের নির্দেশ করিতেছে ) তাহার অস্ুলিম্পর্শ এই অন্ধকারেও 
স্পষ্টভাবে অনুভব করিতেছি । 
। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব নিয়তির বিধানে আবর্তসন্কুল জলপ্রবাহের উপরি 
স্তরে ক্ষণে ক্ষণে ভাসিয়া উঠে, বুঝিতে পারি; জগনিয়স্তার কোন্‌ নিয়মে 
'তাহা স্বকার্্যমাধন অদমাপ্ত রাখিয়া বুদধদের মত অস্তহিত হয়, তাছা 
টুঝিলাম ন|। 
মহাবাহো, তোমার উদ্ধত বানুদ্ব় কোন্‌ উর্দদেশের অভিমুখে 
/প্রেদারিত ছিল, আমার অন্তানান্ধ নেত্র তাহার আবিষ্কারে সমর্থ হইতেছে 


ন|। আমার পূর্ব-পিতামহ নুরিগণ দিবানেত্রে তাহা দেশ্সিত গাইতেন 
তদ্ধিফোঃ পরমং পদম্‌। 

জীবনদাতা, পিপাদামান্র সম্বল দিয়া জীবনের পথে প্রেরণ কৰি 
ছিলে) এই জিজ্ঞাসা সেই পিপাদারই মুন্ধিতেদ। ত্ংপ্রদত মন্ধণ অ 
ত্বদীয় চর- পান্ডে উৎসর্গ করিলাম । | 


পু . 
গ্রন্থকার 


| চা 
০৯৬৪২৪* |11) 2৪ উল 
9০০7২০55৫৮9 

৪ 


নিবেদন, 


বিবিধ মাসিক পত্রে প্রকাশিত আমার দার্শনিক প্রবন্ধ গুলি এহ গ্রন্থে 
'সঙ্কলিত হইল। কয়েকটি প্রবন্ধের প্রচুর পরিবর্তন আবশ্তক হইয়াছে। 
“আত্মার অবিনাশিতা, “মাধ্যাক্ষর্ষণ”, 'মাঝ্সওয়েলের ভূত” 'প্রক্কৃতি-পুজা” 
এই চারিটি প্রবন্ধের নামেরও পরিবর্তন কর! গিয়াছে। 

সর্বদেশে ও সর্ধকালে জ্ঞানিসমাজ যে সকল জাগতিক তথা 
নিরূপণের জন্ত ব্যাকুল, তন্মধো কতিপয়ের আলোচন। এই গ্রন্থে স্থান 
পাইর়াছে । অধিকাংশ স্থলেই আলোচা 1বষয় বিতগ্ডার ক্ষেত্র । বাদী 
প্রতিবাদী উভয় পক্ষের মত সঙ্কলনে যথাজ্ঞান ও যথাশক্কি চেষ্ট' 
করিয়াছি। মাসিক পত্রিকার প্রবন্ধের সন্কীর্ণ আয়তনের মধ্যে এ সকল 
ছুরূহ তত্বের সম্যক আলোচনা সম্ভবপর নহে। গ্রস্থকারের এই 
প্রয়াস জিজ্ঞাসামাত্র। 

প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পাত্রকায় স্বতন্্রভাবে বাহির হুইয়া- 
ছিল। একই বিষয়ের আলোচন। ঘটায় বুস্থলে পুনরুক্তি হইয়াছে। 
তাহার পরিহারের উপার দেখি না। 

বিবিধ বিষয় আলোচিত হইলেও প্রবন্ধগুলির মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন 
সুত্র বাহির কর! যাইতে পারে। কিন্তু আশঙ্কা করি, সেই হ্ত্রের 
নেক স্থলে অসঙ্গতি লক্ষিত হইবে । হুবহু দার্শনিক তত্বের দশ বৎসর- 
ব্যাপী আলোচনায় লেখকের মতের পরিবর্তন ও পরিণতি অবশ্তাস্তাবী ৷ 
তজ্জন্ত পাঠকগণের নিকট অনুকম্পা প্রার্থন। করি। 


কলিকাতা 
ূ শ্রীরামেন্দ্রস্থন্দর ত্রিবেদী 


ফান্তুন, ১৩১৩ 


|% ৬ 


দশ বৎসরের কিছু পুর্বে জিজ্ঞাসা বাহির করিয়াছি 
দ্বিতীয় সংস্করণ এত দিনে বাহির হইল । | 

এই সংস্করণে প্রবন্ধগুলি প্রথম প্রকাশের তারিখ ধরিয় কালাম ক্রমে 
সাজাইয়াছি। কেবল অতি প্রাকৃত সম্পর্কে ছুহটি প্রবন্ধ ভিন্ন সময়ে ভিন্ন 
স্থলে প্রকাশিত হইলেও আলোচা বিষয়ের সাদৃশ্য দেখিয়। একত্র পর পর 
রাখিয়াছ। উত্তাপের অপচন্ন প্রবন্ধটি পুরাতন, উহার নামটি নৃতন। 
প্রকৃতি-পুজ1| নামক প্রবন্ধটিকে সরাইয়। আমার কল্ম-কথা নামক পুস্তকে 
গত বৎসর স্থান দিয়াছি ; এই জন্ঠ জিজ্ঞাসার দ্বিতীয় সংস্করণে উহ! 
থাকিল না। 


] 
! 


প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পরবস্তী কালে লিখিত চারিটি নৃতন প্রবন্ধ 
এই দ্তীয় সংস্করণে যোগ করিয়াছি । পঞ্চভৃত প্রবন্ধটি ১:৫ সালে 
পুণা পঞ্রিকায় বাহির হইয়াছিল । তখন উহা ছোট ছিল; এখন নূতন 
কলেবরে বড় হইয়াছে । অতিপ্রাকৃত সম্বন্ধ দ্বিতীয় প্রবন্ধ বঙগদর্শনে 
বাহির হয়। মায়াপুরী নামক প্রবন্ধটি ১৩১৬ সালে বজীয়-সাহতা-পরিষদের 
বিশেষ অধিবেশনে পাঠ করিয়াছিলাম ! পরিষদের সভাপাতি মাননীয় 
যুক্ত সারদাচ রণ মিত্র এম্‌ এ, বি এল, মহোদয় এ সভায় সভাপতি 
ছিলেন। সাহিতা-পরিষৎ বিবিধ-বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধাবলী ধারাবাহুক 
ভাবে পাঠের সংকল্প ও বাবস্থা করেন; মেই সংকল্লের সুচন! ও প্রবর্তনার 
জন্য এ গবন্ধ পঠিত হয়। ১৩১৬ সালের সাহিত্যপত্রে উহা যুর্রিত ১ম 
এবং সাহিত্ত-পরিষৎ কর্তৃক স্বতন্ত্র পুস্তি কাঁকারে প্রচারিত কয়। দেবালয় 
নামক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা পরমশ্রন্ধাভাঞ্জন শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায 
মঙ্াশয় কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বিজ্ঞানে পূতুলপূজ। প্রবন্ধটি পাঠ কগিয়া- 
লাম । ন্তজ্জন্ উক্ত সমিতি ১৩১৭ সালের ৭ই ভাদ্র কলিকাঠ! 
উননিভাসিটি ইনষ্টিটুট হলে সভা আহ্বান করেন, যুক্ত অধাপক 
শুঝোধচন্দ্র জহলানবীশ মহোদয় তাহাতে সভাপতির আপন গ্রহ 


1৩/৬ 


করিয়াছিলেন। তৎপরে এ প্রবন্ধ আধ্্যাবর্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । 
প্রবন্ধ গুলির প্রকাশের তারিখ সুচীপাত্র নির্দিষ্ট হইল। 
আমি ছুই বৎসর হইতে মস্তিফপীড়ায় অবসন্ন ; ইচ্ছাসত্ধেও প্রবন্ধ- 
গুলির সম্যক্‌ সংশোধন করিতে পারি নাই। প্রুফের মুখে যা কিছু 
ংশোধন ও পরিবর্তন করিয়াছি । ইচ্ছামত প্রুফ দেখিবারও ক্ষমত! না 
থাকায় ছাপার ভুলও বহু স্থলে রহিয়! গিয়াছে । পাঠকের নিকট ক্ষম! 
ভিক্ষা ভিন্ন গত্যন্তর দেখি ন1। 


কলিকাতা ৭) রি 
' | শ্রীরামেন্দ্রন্ন্দর 'ত্রিবেদী 
শ্রাবণ, ১৩২১ 


সস 


সুথ না দুঃখ? 
সত্য 

জগতের অস্তিত্ব 
সৌন্দধ্য-তত্ব 
সৃষ্টি 


অ(তপ্রাকত-_ প্রথম প্রস্তাব 
অতিপ্রাকৃত- দ্বিতীয় প্রস্তাব 
আত্মার অবিনাশিত। 


কে বড়? 
মাধ কর্ষণ 

এক না তুই? 
অমঙ্গলের উৎপত্তি 
ব্-তত্ব 
প্রতাত্য-সমুৎপাদ 
পঞ্চ ভূত 
উত্তাপের অপচয় 
ফলিত জে।াতিষ 
নিমামর রাজত 
সৌন্দর্য -বুদ্ধি 
মুক্তি 

মীপুবী 


? বিজ্ঞানে পুতুণপৃজা 


'জীঁটী, 

( সাধনা, মাঘ, ১২৯৯) 

( সাহিতা, জৈোষ্ঠ, ১৩.* ) 

( সাধনা, আধাঢ়, ১৩০) 

( সাধন।, ভাদ্র, ১৩০৪) 

( সাধনা, অগ্রভাঁয়ণ, ১৩০০) 
( সাধনা, ফান্তুন, ১৩১৬ ) 

( বঙ্গদর্শন, আশ্বিন, .৩ *) 
( সাহিতা, আশ্বিন, ১৩০১) 
( ভারতী, চৈত্র, ১৩*২) 

( সাহিত্য, পৌধ, ৩০৩) 

( ভারতী, মাঘ, ১৩৯৩) 

( সাহিতা, আবণ, ১5৪৪ ) 

( ভারতী, কান্তিক, ১৩০৪) 
( সাঠিত্য, বৈশাখ, ১৩৭৫) 
( পুণা, কাণ্তিক, ১৩০৫) 

( ভারতী, ফান্ধন, ১৩৭৫ ) 
( প্রদীপ, চৈত্র, ১৩০৫) 
( ভারতী অগ্রন্ঠায়ণ, ১৩৩ ) 
( প্রদীপ, মাঘ, ১৩৯৭ ) 

( বঙ্গদর্শন, মাঘ, ১৩১০ ) 

( সাঁহভ্য, কাক, ১৩১৬) 
( আধাবর্ত, অগ্রগায়ণ, ১৩১৭ ) 


১১ 
২১ 
৩৫ 

৫২ 


৬৪ 


ভিদভভাস্না 


“৪৯৬ 


সুখ না দুঃখ ? 


সু আখের জন্য লালায়িত 'এবং দুঃখকে পরিহার করিবার জন্ত' 
“ভাবে যত্ত্শীল। সুখের জন্ত, অর্থাৎ স্থখ বলিতে যাভা বুঝায় বা 
এ খু বুঝ ঢাতারঠ জন্য, অন্বেষণ ও তাহার লাভের চেষ্টাই জীবন । 
শনুস্বজীবন কেন, ইতর প্রাণীর পক্ষে সুখের চেষ্টাই জীবন প্রবাহ, 
ধং ছল হিসাবে সুখা/ন্বষণ চেষ্টার ফলেই জৈবিক অভিবাক্তি। এস্তলে 
এ ।ক, সুখের অথ কি, তৎসন্বন্ধে বিতক তোলার প্রয়োজন নাই ।, 
॥ দ্র্থে নিজের পক্ষে যে যাহা বুঝে, দে তাহাই লক্ষা-স্থরূপে গ্রভণ 
মধ একের উদ্দেশ্ট-একের লক্ষ্য পদার্থ-_অন্তের প্রীর্থনীক 
উস আর নাই হউক, নিজ নিজ লক্ষোর অভিমুখে প্রতোকের 
চেষ্টা এবধেতে ফলে জগণ্থ চলিতেছে; জীবজগতে 
একি তাহার ফলেই ঘটা আসিতেছে । অভিবাক্তির আর 
১1 কারণ থাকিলেও ডারুইনের প্রদর্শিত অভিবাক্তিপ্রপালী স্ুল 
ই! 
দিও আখহমানকাল ধরিয়৷ মানুষের এই ০ এবং স্থান্বেষণেরই নাম 
প্ফাম। তথা!প মানবের জীবনে সুখের ভাগ অধিক (কি ছুঃখের ভাগ 
£, তাহা এখন৭ স্থির হয় নাই। বহুকাল হইতে এই গ্রহের 
'স, লইরা ধলাদলি চলিতেছে । এক পক্ষের মতে জীবনে 
৭ মাত্রা নিশ্চিতই অধিক; অন্ত পক্ষ বলেন, ছুঃথের পরিমাণ 


শি 
তিল 


৯1, 


'প 
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টে পবিমাণকে চিরকালই ছাড়াইয়া রহিয়াছে । হইতে পারে 
প্রথম পক্ষ নিজ জীবনে ভ্ুঃখ অপেক্ষা সুখের আস্বাদন অধিক 
মাত্রার পাইয়াছেন ; তাহারা স্ুস্থচোখে সকলই স্থন্দর দেখেন, এব 
কুৎসিত শুইতে স্বভাবতঃ দুরে থাকিয়া কুৎসিতের অস্তিত্ব জগধে 
নাই বলিতে চাহেন। অপর পক্ষ আপন জীবনে তাদশ দৌভাগাশ 'ল 
নছেন; তাহাদের ক্ুপ্ন চক্ষু সুরূপকেও বিরত দেখে, এব 
' নৈরাগ্রের দুর্বলতায় তাহাদের শিথিল পদদ্বয় ৮ঃখের গহন হইতে উঠিং 
আ্রখের শুষ্ক বজ্ে উত্তীণ হইতে পারে লা। এরুপ স্থলে তাভাদে 


০০ 


ঞ্ে 


মতামত আপন আপন জাবনের টন প্রতিফলিত ছায়ানান 
এগতে সুথহুঃখের তারতমানির্নন্ে তাহাদের মতামা 5 ০কান সন 
ই । বলা বাহুল্য, যুক্তির ভার কোন্‌ পক্ষে গুকতর, তাহা খ্িং 
ব্লাই প্রধান সমন্তা ) টানি কটা কোন্‌ দিকে হেশিয়াছে, ভাজা 
ঠিক দেখিবার উপায় থাকিলে এতদিন মামান্দা তহয়া যাইত, | 
কেন না, বিচারকেরাও বিচারকালে আপন আপন স্বৃভাবধ্ চশমা 
চোখে না দিয়া থাকিতে পাবেন নাং কাজেই কেহ বলেন এদিক 
তারা, কে৯ বলেন গদধিকৃ ! 

প্রথম পক্ষের প্রধান যুক্তি এক কথার এই -জীবনে সথ” 
অধিক, জীবনের 'অস্তিত্বই তাহার প্রমাণ। জীবনে আখ ন। থাকিলে, 
অর্থাৎ সুখের মাত্রা অধিক না হইলে, মানব বাচিতে চাহিবে কেন ॥ 
মানুব যে বীচিতে চার,--অবগ্ত ভ্রই চারিটা আত্মঘাতীকে বজ্ভন করির। _- 
হহাই সুখে মাত্রীপক্য প্রমাণ করিতেছে । আানবজখলূনে 95থের ভাগ 
'আঁধক্ক ভইলে মানবের জন্য দড়ি কলসী যোগান এতদিন “বিরাট ফ্যাপাঞ 
হত্ত। বস্থুপা এতদিন জীবহান মরুভূমিতে পারণত হইত । আপবাধি 
মরণ-যাতনা, নৈরাগ্ঠের দীর্ঘগ্বান, প্রণয়ে কৃত্রিমতা, ধন্মের নিপীড়ন, নিশ্রী- 
হের পেষণ, সকলের উপর ধর্মের মুখোস্পরা অধর্থের জরজষকার,৯এসব 
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নাই এমন নহে ; তবে স্নেহ দূর ৬ক্তি মমতা সরলতা প্রেম ইহারাও 
আকাশকুন্সুষ বা ভাষার করিত অলঙ্কার নহে । এই সকলও জগতে 
বর্তমান আছে, এবং হহাদের পরিমাণ সব্বতোভাবে অধিক বলিকাই 
মানুধ আহভারনিদ্রাসম্বন্ধে ভালকাপ বন্দোবস্তে আজিও অত্যন্ত বাপৃত ; 
নতুব 'অভিবাক্তি, অগ্ডতঃ মানবের আভব্যক্তি ব্যাপারটা, এতদিন 
লোপ পাঠত, এবং অনাজতত্বজ্ঞিগকে অভিব্যক্তিবাদের সঘথনের জন্ত 
প্রয়াস ও অবকাশ পাইতে হইত ন[। নোটের উপর 
এক্ষ্জাতির অস্তিত্ব এবং সেই অস্তিত্বরক্ষণার্থ প্রয়ালই বিকুদ্ধবাদীদের 
গলে যথেষ্ট উত্তুর। 

আজি কালি বাহাব। বন্মশান্ত্রকে নৃতন বিজ্ঞানের ভিত্তিতে স্থাপিত 
কারা গঠিত করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, তাহারা দুঃখের আস্তত্ব 
মন্বীকার করিতে পারেন না। কেননা, ছঃখের ক্ষয়পাধন ও সুখের 
ব্ধীনহই আভব্যক্তির মন ও উদ্দেত্ঠ ) ভঃখ না থাকিলে অভিব। 
নটিত না) আভিব্ক্তি যখন ঘটিতেছে, তখন ভুঃখ আছে বৈকি। 
নিববাচ্ছতধ সুখলীভই মানবজীবনের চরম উদ্দোন্ত, এবং জাবনের 
প্রবাহ মনেই উদ্দেগ্তের খুধেই চলিতেছে বলিয়া সামাজিক উন্নতি । বাহ! 
সমাজে *ক্ষে মোটের উপর সুথপ্র্ তাহাই ধম্ম, আর যাহা ছঃখ প্রদ বা 
টের উপর ভুঃব প্র, ভাহাই অধন্ম । ধয়্াধন্মের এইরূপ ভাত্পধ্য শুনিয়! 
পথদে ওয় জান্মতে পারে, কিন্তু “সুখ শব্ষটার প্রতি যথেচ্ছ পরিমাণে 
'আবধানিক ভাবের উচ্চ অর্থ প্রয়োগ করিয়া আশ্বস্ত হওরা যাইতে 
পানে। সুখ শব্দে কেবলই যে শিপ পর্যায়ের উত্দিয়তৃপ্রিমূলক সুখই 
এবি» হইবে, এমন আইন নাই । স্বুথ কি? না বাভাতে জীবন 
এদ্বন করে; এবং জীবনবদ্ধনের ভ্তায় মহৎ উদ্দেপ্ত আর কি 
টা এইকসপে স্থখ শব্টার ব্যাথা! করিলে ভয়ের আশঙ্ক। 
'ধাকে শ।। যাহা হউক, মন্ধ্জীবনের ও মঙ্গষ্যসমাজের উন্নতি. 
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ক্রমশঃ: হইতেছে, ইতিভাস যদি ইহ1 সমর্থন করে, তবে স্বখের মাত্রা 
ও উৎকর্ষ ক্রমেই বাড়িতেছে বলিতে ভইবে। কখনও পুর্ণ না 
হইতে পারে, কিন্তু গতি পূর্ণতার দিকে ) এব* সর্বক্ষণেই, তদানীস্তন 
ভঃখের মাত্রা অপেক্ষ। তদানীন্তন স্খের মাত্র। অধিক, নতুব। 
লৌকে জীবনবর্ধনের প্ররাস না পাইয়া জীবনলোপের প্রয়াস 
পাইত ; ধন্ধনীতঠি উপ্টাইয়। যাইত 3 দয়াদাক্ষিণ্য পাপের পর্যায়ে ও 
চুরিডাকাতি ধর্মের পর্যাক়্ে স্থান পাইত । বখন তাহা হস নাই, তগন 
অবশ্যই হরান্টষ মোটের উপর সুখী । 

ডারুইনের লিখিত প্রি কয়খানা জগতের দ্ৃষ্টপউকে অনেকটা 
বদলাইয়া দিয়াছে । পুনেব ধেখানে শান্তি প্রীতি ও মাধুর্য দেখ 
বাইত, এখন সেখানে কেবল হিংসা দ্বেব শোণিততন্জা ও 
নিটুর ঘন্দ দেখা যাইতেছে |. পঞ্চাশ বসব পৃব্বে যেটাকে খাষিধের 
,ক্ষরপপীবনের মত "শাম্তরসাম্পদ' বোধ তঈত, এখন নাদির সাভের 
অন্ুগৃভীত দিলী ভাহার কাছে ভারি মানে । কি ভয়ঙ্কর দৃষ্টিবিভ্রম ! 
জীবজগতে বিদ্বান এই নিম্মম দ্বন্দ আবার আঅগ্রশ্বসমাজেরও 
উন্নহির মুল, একথা বলিতে গিয়া অনেক গালি খাইয়াছেন, এব 
গালি অঙ্কের অভিনয্ধ যে শীঘ্ব থামিবে এপ ভব্রসা কল্প । কিন্টু 
যাহারা জগতের এই বিভীষিকাময় চিত্র দেখান, তাহার! অথবা! 
তাঁহাদের টেলাবাই আবার ভীবনের স্থখময়ত্ব প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, 
ইভাঁই বিল্ময়কর 1 উপরে ষে নবগঠিত ধর্মশাস্ত্রের উল করিয়াছি, 
ভবাট স্পেন্সর ইঠার একজন প্রধান প্রচাঁধক ১) এবং হবাট স্পেক্ষর 
একালের অভিবাক্তিবাদের একজন প্রধান পা? । 

ডারুইনের প্রদশিত চিত্র দ্রেখিলে জীবনের শুখময়তে বিশ্ব করা বড়ই 
জঃসাভসিক ব্যাপার হয়; কেন না, ভিংস! ও রক্পাতই যেখানে উজির 
. প্রধান উপাক্, সেখানে আর তথ কি? রক্তপাত করিয়। ঘাতকের 
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আপন মনের মত তৃপ্তি কিরৎ্পরিমাণে জন্মিতে পারে) কিন্ত 
সেও ক্ষণিকমাত;) কেন না, জঠরজ্ঞালারপ সদাতন্‌ মহাদ্ঃখ 
নিবারণের জন্তই জীবের এই হত্যাবাবসায় ; এবং আহারসম্পাদনের 
পরক্ষণেই আবার জঠরজ্বাপার পুনরাবিভাব। আর যে হস্তমান, 
তাহার পরোপকারবুত্তি ঘে সে সময়ে অত্যন্ত প্রবল হর, 
এবং উতজ্জন্ত সে পরাথ জাখনদান ক্রি! পরমানন্দম উপভোগ 
করিতে থাকে, তাহার ৪ প্রনাণাভাব। থাভাহ হউক, ডাকুইন- 
৩ত্বের অন্তর প্রচারক স্ুপ্রসিদ্ধ আলফ্রেড 'ওয়ালাস্‌ ইহারও উত্তর 
দিতে প্রয়াস পাহরাছেন। ওযঞালাম্‌ এ হেন ভীষন ক্ষেত্রেও ক্লেশের 
আন্ত একেবারে লোপ করিতে চাহেন। জীবজগতে রক্তপাত আছে, 
ভিংস। আছে, কিন্তু ক্রেশ নাই । ভ্ত্যাকশ্মের দশক ঘেনন ভয় 
পান, বাহার উপর কম্মটা নিম্পনন হইতেছে, মে ততটা ভয় পায় 
না, দরাখালা প্রকৃতির এমনই সুচার নিয়ন যে, ভশ্তমান জীবের, 
অগ্ুভূতির তীব্রতা থাকে না; এমন কি, তাহার বোধশক্তি 
হনন্কাণে লোপ পার, এরূপ অঙ্মানের হেতু আছে। প্রারের 
দশৃন শ্রথণ থা কল্পনা ভয়ানক; কিন্তু প্রহার খাইতে তেমন কষ্ট 
নাই। সকলে পরীক্ষা করিতে সম্মত হ্হবেন কি না সন্দেহ। 
তবে এয়ালাসের যুক্তি ফেলবার নহে । কিন্তু ওয়ালাসের 
প্রমান কতদুত্র সফল হইয়াছে, বল বাক্স না। প্রহারভোগে 
যেন ক্রুশ খুব অন্ন হইল, বা না হইল, তবে প্রভারদশনও 
তনিভা ঘটনা ॥ এবং প্রহারদশনে বদি ৪ঃখ হয় 'ও প্রহারের নিবারণও 
যি অসাধা হয়। তবে জগতে ছুঃখের লোপ হইল কই? আবার 
খের অস্তিত্ব উড়াইতে গেলে সুখের অন্তিত্বও উড়িয়া বার; কেন 
না, দুখ আছে বাঁলয়াই ত সুখও আছে। একের অস্তিত্ব অন্তের 
সাপেক্ষ । আবার হহথখ হইতে মুক্তির চেষ্টাই ত অভিব্যক্তি । কাজেই, 


৬. জিজ্ঞাসা 
ছুঃখ অস্তিত্বহীন বলিতে গেলে বর্তমান জীবনদন্দ্মূলক অভিবাক্তিবাদই 
ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে। ওয়ালাসও ষে স্বপ্রচারিত অভিব্ক্তিবাদের 
এই মুলোচ্ছেদে সম্মত হইবেন, তাঁচা বিশ্বাস হয় না । তবে প্রকৃতির 
সমুদায় বিধানই ছুঃখের লঘৃকরণের অভিনখী, এই পর্যন্ত স্বীকার কর! 
যাইতে পারে। 

দ্বিতীয় পক্ষ, অর্থাৎ ধাহারা জীবনকে ভ:ংখময় বলেন, তাহার: 
ওপক্ষের মুক্তিতর্ক না শুনিয়া স্থথাধিকোর প্রত্যক্ষ নিদর্শন দেখিতে 
চান। কই, খুজিয়া দেখিলে স্থখ ত সংসারে মভার্ধ ও ছল্প্রাপায ; পক্ষান্তরে 
দুঃখেব মত ক্থলভ সামগ্রী কিছুই লাই। ধারিদ্রাকে ওঃথ বল, সংসারে তাহা 
পুর্ণনাত্রায় বিরাক্তমান 7 ধনী কয়টা” অজ্ঞানে দুঃখ বল, জ্ঞান কোথায় £ 
আবার অধন্ছে ুঃথ বল, পুথিবীতে ধর্ম অপিক না অপন্থ অধিক ? 
ধার্মিক যেখানে তইট্টা, অধার্মিক সেখানে ঢ'শট। ; আবার ধান্মিক দউটার 
ধর্ক্্রকত্ব প্রমাণসাপেক্ষ ; অধান্মিক ঢ'শটার অধান্মিকতায় সন্দেভ 
নাই । আবার মল কথা লইয়া! দেখ। জীবনচেষ্টা বাহাকে বল, সে ত. 
কেবল জাবনরক্ার বা ছ্ুঃখলোপের প্রয়ান মাত্র । কিন্ত হায়? 
অধিকাংশ স্থলে সেই প্রয়াস কি পগুশ্রমমাত্র নভে? আবার মানসিক 
জীবনের 'প্রপান ভাগই কামনা বা মাকাজ্ক্ষা। কামনা বা' আকাজ্জা 
লইয়াই জীবনের সমুদাগ কার্ধা) বুদ্ধি কি চিন্তা কি অগ্ঠান 
মানপিক বৃত্তি ত কাধনাবই ভরণপোষণ 'ও পরিচর্সা কার্যে নিদুক্ত। 
সেই কামনার মর্ম কি? না, বর্তমান অভাবের, বর্তমান ক্রেশের, দুরী- 
করণেন প্রবৃত্তি । অর্থাৎ জীবন মুলে ছুঃখময়, অভাবময় 1 অভাবময়তা ন 
থাকিলে কামন! গাকিত না, জীবনের প্রয়োজন থাকি» না। জীবনের 
সংজ্ঞাই যেখানে ছুহখমবতং ইল, দঃখমরতার ক্রমিক 'প্রবাভ্ই জীবনের 
স্রোত হইল. ভ্রঃখময়তার দূরীকরণের নিশ্ষণ প্রয়াসেই জীবনের সমাপ্তি 
হইল, সেখানে জীবন ছুঃখময়, কি সুখময়, তাহা প্রশ্ন করা বাতুলতা! 


স্বথখনাছুঃখ £ ৭ 


যেখানে অভাবের শেষ, সেই খানে জীবন প্রবাহও রুদ্ধ) অভাবের 
পরম্পরাতেই জীবলীল1। বীচিবার ইচ্ছা স্থখের ইচ্ছা নহে, উহা দুঃখ 
হইতে নিষ্কৃতির ইচ্ছা; তবে নিষ্কৃতি ঘটে না। জীবন ছুঃখময়ু, 
যেহেতু জীবন জাবন। 

তবে সখ বলিস্া কি কিছুই নাই? স্ত্ুথ ঢুঃখের অভাবমাত্র। 
আর স্বথের নিরপেক্ষ অস্তিত্বই যদি স্বীকার করা যায়, তাহাতেই ব! 
কি দেখা বায়? ধর, সুথও আছে, দুঃখণ্ড আছ। কিন্ক সখের 
তীব্রতা নাহ; ছুঃখের তীব্রতা আছে। “মুখ যত স্থারী ভয়, তত 
কমে; দুঃখ বত থাঁকে, তত বাড়ে! এমন কি, অতিরিক্ত সুখই 
দুঃখ হইয়া ঈীড়ায়; ছুঃখকে সুখ তইতে কখনও দেখা যায় না। সংসারে 
চাহিয়া দেখ, শোক হিংসা ঈর্যা পরিনাপ সবই ছুঃখময় ; যৌবন 
স্বাধীনতা, ভ্রঃখের তাতৎ্কালিক অভাবমাত্র ; ধন মান পণয় স্থখের 
আমা দেয়, কিন্তু আনে ছুঃখ; স্নেহ দয়া মমতা, ইহারা ত অধিকাংশ 
ছুঃখেরই মুল; জ্ঞান ধন্ম, তাহারা ত অন্তদৃষ্টির প্রসার বাড়াইয়! 
অনুভুতির তীক্ষতা জন্মাইয়া দ্ঃখভোগেরই সুবিধা করিয়া দেয় 1” 
নে জ্ঞানী, যে ধার্মিক, তাহার ছুঃখভোগ-শক্তি অধিক ; তাহার দুঃখ 9 
অপ্িক | মানুষেরই ত ছুঃখ, কাঠপাথরের আবার ছুঃখ কি? 

জাতীয় উন্নতির সঙ্গে দুঃখের মাত্রা কমিতেছে বলাও চলে না । 
উন্নত কে? না,, যার ছুঃখভোগের ক্ষমতা অধিক, যে ভূগিতে 
জালে, অভএব ভোগে । যাহার চেতন। নাই, তাহার ছুঃখ নাই। 
নক জীবের অপেক্ষা উত্কষ্ট জীবের অনুভূতি প্রথর ; নিক্ুই মানুষের 
চেয়ে উৎরষ্ট মানুষের অনুভূতি তীক্ষ। ন্ুতুরাং ছুঃখান্ুভবশপ্জির 
বিকাশের নামই উন্নতি বা "অভিব্যক্তি | যেখানে উন্নতি অধিক, 
|সেথানে দুঃখ ও অধিক । ফিজি দ্বীপের লোকে বুড়া বাপকে রাধিয়। খায় । 
বিদেশী কারাবাসীর জন্য হাউগ়্ার্ডের প্রাণ কাদে ; কার ছুঃখ অধিক? , 


পারি 


৮ জিজ্ঞাস! 


মোটের উপর জীবনে সুথ থাকা অসম্ভব, এবং ভ্রীবনের উদ্দে্ 
স্থথ নহে । মানুষ বাচিযা আছে ও বা!চিতে চাঝ, তাহাতে সুখের প্রমাণ 
হয় না; তাহাতে প্রাকৃত শক্তির নিকটে মানুষের পুর্ণ অধীনত সপ্রম'ণ 
করে মাত্র । মানুষ অন্ধ শক্তির বশে দুরিয়া থুবিয়! মরিতেছে; ফাদ 
এড়াইতে [গর ফণদে পা দিতেছে, ছুঃথখ এড়াইতে গিমা দুঃখে 
পড়িতেছে; তথাপি তাহার জ্ঞান হয় না, তথাপি সে বাচাতে চায় । 
প্রকৃতির হাতের 'বাড়াপুভুল মানুষ। ইনাহ প্রধান গণ্গ্র । বুদিমান্ 
ষে আত্মঘাতী । সে প্রকৃতিকে ঠকার। 

এ কালের ছুঃখবাধাদের মধ্যে শোপেনহা ওয়ার ৪ ভাটম্যান অগ্রণী । 
স্থথের আশ। নাই; সভাতার বুঁদ্ধি'ও জ্ঞানে উন্নতি দুঃখ খাড়াইবে। 
স্থথের বাঞ্চ। ত্যাগ কর $ কামনা নিরোধ কর; তোমার ভীবন, ততৎসঙ্গে 
জাতীয় জীবন, শুস্তে সমাহত হউক । শ্কওমান্‌ ইৎবেজ বে মোটের 
উপর স্বাদ ৬ইবেন বুঝা বাক্স; কিন্ত বলৃপ্ধ জ্ঞানদৃপ্তি জন্মণিতে 
*ব.ূপে ছুঃখবাদের প্রাহুভাব হহল, ভাপ বুঝা বায় না। 

এদেশের দাশনিকদের মুঞ্জবাপ বা নির্বাণবাদ এহ (চিরন্তন ছুঃথ ভইতে 
মুক্তিলাভের মকাজ্ষার কল বৈদিক আবধ্যগণের হুঃখবাপধা হইবার বড় 
অবসর ছিল ন1। হন্দ্রদ্দেব, তুমি জণ দাও, ফল পাও, পণ্ড দাও, প্রজা দা, 
বলির যাহার। ষাগাগ্রিতে ভবাধারা ঢালিতেন, তাহাদের জীবনের প্রাত 
একটা বিশেব আসক্তি ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। পরবস্তীকালে জ্ঞানের 
আকাজ্কার সহিত জীবনে অতৃপ্তির ও বিভৃষশার আবিভাব দেখা যায় । 
বৌদ্ধপন্থায় তাহার পরিণতি | দুংখপাশ হইতে জীবলোকের মুক্তি প্রদানের 
চেষ্টা ৬গবান্‌ বুদ্ধদেবের জীবন । তার পর হইতে হিন্দুশান্ত্র নানা ভাখে 
সেই একই কথ। বালিয়াছে ; যুক্তিলাভের নানা উপায় আলোচনা 
করিয়াছে; বান যখন বুদ্ধগৌতমের পদাহ্ন অন্থদরণ করিয়া কন্মসংস্কারে | 


কাত দিরাছেন, হখনই তাভার মুখে সেই পুরাতন কথা , কামনা নিকোধ 
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কর, কম্ম ভম্মসাৎ কর, মুক্তি লাভ করিবে। আধুনিক ভারতবাসীর 
অস্থিমজ্জায় এই ভাব মিশান রহিয়াছে । 

কবিগণের মধো এ জন্বন্ধে মতের মিল দেখা যার না। হইতে 
পারে কাধো বাতা দেখি, তাহা! কির নিজ জীবনের অগ্চভবের প্রতি- 
বিশ্বমাত্র । কালদান থে কখনও সুখ গু সৌন্দর্য ছাড়া আর কিছু 
ভোগ করিঝাছিলেন, তাহ। বোধ হয় না; ইন্দুমতীর মৃতদেহে শ্রমজলবিন্দু 
ঘাভার নজরে গড়ে, তশাকমুক্ছিভা রতিকে ধিনি বসুধালিদনধুসরস্তনী 
দেখেন, ডিনি বে মরণের সায় প্রকাগু ব্যাপাক্টাকে “প্রকৃতি শরীরিণাম্” 
বর্পিয়া কুৎকারে উড়াইয়া দিয়া কেবল সোন্দর্মাদশনেই ব্যাপৃত থাকিবেন, 
বিচিএ নহে | পানারণ মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ছুঃখ-সঙ্গীত। তবে বৈরাগ্য 
অবলম্বন হা উপদেশ নহে । সংসারে ছুঃখ আছে? নিস্তীরের উপাস 
নাহ, কম জীবনের কব্য সম্পাদন কর, সমাজের সেবা কর, বৈরাগী 
হই 9 না; হহাই রামারণের উপদেশ । শেক্ষপীয়রের মনঃকলিত পরী- 
রাজোর চঞ্চল স্ফাঙিম্ড দেখিয়া ইংরাজের জাতীয় জীবনের নবোদগত 
প্রকল্প স্যৃত্তিমণ্ড। মনে পড়ে, যাহা এলিজাবেথের দময় হইতে আজ পর্যন্ত 
সমান টানে দুটিয়। আসিতেছে । কিন্তু যেখানেই শেক্ষপীয়র জীবনের 
রহস্তশেদের প্রয়াস পাইয়াছেন, সেখানেই গ্রীতির নৈরাগ্, ধঙ্ধের 
অবমাননা ও জীখনের নিক্ষণতায় উদ্ণ শ্বাস ফেলিয়াছেন। বঞ্ধু-শোকার্ত 
টনিসন বিশ্বন!পাষ প্রকৃতির উদ্দেগ্তা ও অভিসন্ধির ঠাহর না পাইয়া 
হতাশ্বস হইদ।ছেন। বঙ্কিনচন্দ্রের ক্ষীণগ্রাণা অসহায়। কুন্দনপ্দিনীর মৃত 
ছেহের সহিত জগ্-সংসারের বিষবৃক্ষকেও দগ্ধ দেখিতে পারিলে শাস্তির 
আশা কখন বা জন্সিতে পাবে। 

বিজ্ঞানের ।নকউও আশার বাণী শুনা যায় না। প্রক্কৃতি নিষ্ঠুর ১ 
এঙ্গাতীয জীবনের শ্রীবুন্ধি জন্য ব্যক্তির জীবন অহরহঃ উৎসর্গ করিতেছে । 
তোমার সম্মুখে সুখে পট ধরিয়া তাহারই আশায় তোমাকে নাচাইতেছে 


এসএ 
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ও খাটাইতেছে; কিন্তু তোমার ব্যক্তিগত বুদ্ধি প্রকৃতির উদ্দেশ্য নহে, জাতীয় 
জীবনের বৃদ্ধিই তাহার উদ্দেষ্য । সেই উদ্দেগ্রের জগ্ত যখন তাহার খেয়াল 
হইবে নিষ্ঠুর ভাবে তখনই তোথায় খলিদান দিবে ; ভুমি বদি স্পুক্র হও, 
নিজের ভাবনা ন। ভাবিয়া প্রকৃতির কার্ষো সভায়ত। কর। আবার জাতীয় 
জীবনের নৃদ্ধিই যে গ্রক্কৃতির উদ্দেশ্য, তাহাই বা কেমন করিয়া বলি। 
বিজ্ঞান জীবের জাতীয় জীবনের৪ বে পরিণাম দেখাউয়াছে, তাহাতে 
প্রকৃতির খেখাল ভিন্ন কোন গভীর উদ্দেশা আছে, বুঝা যায় না। 

মোট কথ পুরস্কারের আশা নাই ; ভাল ছেলে 59 5 বিভিত বিধানে 
জীবনের কাঁজ কর, বৈরাগী তইও না; প্রকৃতির এই উপদেশ । 

মীমাংসা হইল নাঁ। নিরপেক্ষ ভাবে ছুই দিক্‌ দেখাইতে গিয়া 
লেখক যদি অজ্ঞাতদারে কোন দিকে বেখ৷ টান দিগ়া গাকেন, পাঠকের 
মার্জনা করিবেন। 


১ 


সতা। 


যে সকল জাগতিক বাযাপারকে আমরা সত্তা বলিয়া নিগ্ধেশ করি, 
সতা নাম তাহার সর্বত্র উপযুক্ত কি না, বিচার করিয়া দেখিলে অনেক 
স্থলেই সংশম্প আসিয়া! উপস্থিত হয়। যাহাকে আমরা সব্বদা নিরপেক্ষ সহ 
বা পুর্ণ প্ুব মতা বলিয়া নির্দেশ করি, তাহা £বচারে সাপেক্ষ সতোর ব। 
অপূর্ণ অগ্রুব সঙ্োর শ্বকপে প্রকাশ পায় । যাতাকে সনাতন সাব্বভৌমিক 
সতারূপে অকুষ্টিত ভাবে নির্দেশ করিয়া আসিতেছিলাম, আহার সতাভাৰ 
সঙ্কীণ-দেশবাগী অগবা সপ্ধীর্ণকাল-বাপী দেখিতে পাওয়া যায় 
ফলে কোন্‌ ব্যাপারকে সতা বলিব, তাহ! নিশ্চয় কর! বড় সহজ নহে । 
সতোর লক্ষণ নির্ণযের জন্য অনেক চেষ্টা হইয়াছে, কিন্ত কোন চেষ্টাই 
বোধ করি সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করে নাই । ভর্পট স্পেন্সর প্রচলিত লক্ষণ 
গুলির সমালোচনা করিপা দেখাইয়াছেন, কোনটিই বিচারমুখে দঈাড়ার না। 
স্পেন্সর নিজে মতোর একটি সংচ্তা দিয়াছেন | তীাভার মতে, আমরা 
বাভার অন্যথা কল্পনা করিতে পারি না, তাহাই সতা। যেমন কালের 
আরুস্ত ও দেশের সীম! । কালের আরম্ত আমাদের কল্পনায় আইসে 
»13 আ্াাক1শর পবিধি আছে, তাহাঁও আমাদের কল্পনার অগোঁচরু। 
সুতরাং কালের অনাদিতা ও দেশের অসীমতা, এই ছটা স্পেন্সরের 
সংজ্ঞামতে সত্য । আবার জড়ের ও শক্তির অনশ্বরতা, এই দুটা এ 
ভিসাবে সতা। দর্শন-শান্ে একটা প্রচলিত বাকা আছে, অভাৰ 
হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় না--অসৎ হইতে সৎ ক্ষন্মে না। জড় ও শক্তির 
উ$পত্তি নাই ও ধবংস নাই, এই তত্ব এই ব্যাপকতর সত্যের অন্তর্গত। 
মোটের উপর “কিছু-না” হইতে ইহাদের উৎপত্তি এবং “কিছু-না'তে, 
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ইাদের লম্ম আমাদের ধারণায় আইসে না, সুতরাং উহ! সত্য বলিয়া 
মাঁনক্া। লইতে তয় । 

আমাদের কল্পন|র আসে না, আমরা ধারণ। করিতে পারি না,--এই 
বাকোই গোল থাকিল। যাহা আমাদের কম্নার আসে না, তাভা 
অগ্গেপ কল্পনার আপিতে পারে । আমরা যাহা কমন। করিতে পারি না, 
আব ০কহ যে তাহা কনা করিতে পারিবে না, একস নিদদেশ করিবার 
অধিকার আমদের আছে বলিয়া বোধ হয় না । জু তাং যাহ। আনাদের 
নিকট সত, তাহা স্বচ্ছন্দে অন্তের নিকট অনশ্য হইতে পারে ১ তাহাকে 
পুথ না, নিরপেক্ষ সত্তা, এক্ধপে নিদ্দেশ করিলে আমাদের অধিকারের 
সীমা ছাড়িয়া খাইতে হয় ধেশের সদামতা আমর। কল্পনা করিতে 
পারি ন।১ হয়ত এমন জীব আছে, যাহাদের মানাসক বৃত্তি আমাদের 
অপেক্ষা পু, তাহারা আকাশের অবধি কল্পনা করিতে সধর্থ 3 শুধু 
সমর্থ কেন, হয়ত আমাদের কলিত অসান 'আকাশকে তাহারা স্প্ইহ 
ঈীমাবদ্ধ দেখিতে পায়। এপ জীবের আন্তত্বের কোন প্রমাণ নাই, কিন্তু 
অপুণ জ্ঞান লইয়া আমর! জোর করিয়া বলিতে পারি নাঃ ষে অব্ধপ 
জীব বর্তমান নাই । হেলনহোল্ত্জ, ক্রিফোঙ প্রস্ৃতি পণ্ডিতের 
আমার এহরপ অন্তার আবদারের বিক্ুদ্ধে দাড়াইগসা দেখাহকাছেন যে, 
ইন্টক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ প্রতিজ্ঞাগুলিকে ও পু সত্য বলিয়া নির্দেশ করিতে 
আমরা আধকারা নহি, লবাচুষ্কী ও রামানের সময় হহতে ধাজারা 
জামিিবিদ্ধাকে পুনপঠত করতেছেন, তাহারা আমাদের পরিচিত 
আকাশকে অসীম মনে করা আবশ্তক বোধ করেন না। জড় পদার্থের 
পবংস নাহ, এই সত্যের আবিষ্কার করিয়! উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকের। 
আমক্ষাণন করিতেন; কিন্তু ইলেক্টনের আবিষফষারের পর হহতে 
[ধংশ এতান্বীর বৈজ্ঞানিকের৷ এ বিষয়ে মুকতা! আশ্রয় শ্রেরঃ (ধ 
, কালয়াছেন । | 


উলকি 
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ফলতঃ, সতা অর্থে বাতা আমাদের পক্ষে সত্য; নিরপেক্ষ নভে 
সাপেক্ষ , পুর্ণ নহে-আংশিক ) দার্ধভৌমিক নহে-- প্রাদেশিক ; 
সনাতন নহে-তাৎকালিক। ম্পেন্সরের দত্ত সত্যের সংজ্ঞা৪ বিচারের 
ধারে খণ্ডিত হইয়া এইকপ দাড়ায় । 
আর একট! ব্যাপার বহুদিন হইতে এইরূপে সতা বলিয়া নিদ্দিঈ হইয়া 
আমিতেছে। ইভাকে ইংরেজীতে বলে [71011011716 01 0163 
বাঙ্গালা ইহাকে 'প্ররুন্ডির নিরমান্ুবন্তিতা বলা যাইতে পারে । প্রকৃতি 
চিরদিন একই নিয়মে কাজ করে 7 প্রকৃতির খেয়াল নাই । অর্থাৎ অতি- 
প্রাকৃত ঘাটনা,_- বাহাকে ইংরেজিতে মিরাকল বলে, প্রকৃতিতে কোথাও 
তাহার স্থান নাই । অশত্িপ্রাকৃত ঘটনায় বিশ্বাস করিব কি না, ইহ 
লইয়া তকসংগ্রাম বছুকাঁল চলিয়াছে ; শীঘ্ব যে সেই সংগ্রাম নিরস্ত এ 
তাভার সম্ভাবনা নাই । তবে মিরাকল শব্দের অর্থটা স্পষ্ট সন্মুখে 
রাখিদে বিবাদের পথ পরিস্কত তইয়! আসে । অসাধারণ ঘটনামাত্রই 
অতিগপ্রাক্কৃত নহে, মিরাকল নহে। তাহা! হইলে ফারাডে ও কুকৃস্‌ 
শথব। নিকলা তেস্লার আবিক্কিত বাপারগুলার ম্তার অবিশ্বান্ত মিরাকল 
উহাদের আবিষ্ষীরকালে ?কছুই ছিল না । সুতরাং অতিপ্রারত অর্থে 
সাধারণ নহে, অতিগ্রাকতের অর্থ প্রকৃতির নিয়মের বান্চারী বা 
[বকুদ্ধাচারী। কিন্ত প্রকতির নিয়ম কি, তাভার সন্কন্ধে আমাদের জ্ঞান 
অতি অপুর্ণ, এবং টিন্নকাল অতি অপূর্ণ ই রহিবে। জ্ঞানের পরিধির অন্তর্গত 
আলোকিত প্রদেশেব অপেক্ষা জ্ঞানের পরিধির বাহিরে অন্ধকারময় দেশের 
প্র্র চির্নই অধিক থাকিবে | অতএব এই বাপার প্রাকৃত নিয়মের 
৫৫ নিঃসংশয়ে এরপ নির্দেশ করিতে কাহারও সাহসে কখন 
লাইবৰে বোধ হয় নাঁ। এট! প্রাকৃত, ওটা অতি প্রাকৃত এরূপ নির্দেশ 
1[খনই চলিবে না। এই পর্যন্ত বলিতে পারা যায় যে, যাহ? আপাততঃ 
সাধারণ অপরিচিত ও নিয্মবিরুদ্ধ বলিরা বোধ হয়, কালক্রমে 


সি 


ধন সটি 
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শনবৃদ্ধি-সহকারে তাহা সাধারণ পরিচিত ও নিরমান্ুুবান্দী স্বরূপে 
প্রকাশিত হইবে । আমাদের সঙ্গীর্ণবুদ্ধিতে এখন মনে হইতে পারে, 
প্রকৃতির নিয়ম এইখানে ভাঙ্গিয়াছে কিন্তু জ্ঞানের সীমা প্রসারিত 
হইলে দেখা যাইবে, প্রকৃতির নিদ্নখের কোনরূপ বাতিক্রম ভয় 
নাই। নিরম এহ ক্ষেত্রে ভাঙ্গয়াছে কি না, প্র ক্ষেত্রে জাঙ্গিয়াছে কি লা, 
তাভা লইরা তর্ক করিতে ইচ্ছা তয় কর) কিন্তু তাভার মীমাংবায় উপনীত 
হইবার ক্ষমত। এখন আমাদের নাহ । বেজ্ঞানিকের! এই পর্যন্ত আশা 
করেন, যে কালে প্রতিপন্ন ভইবে। প্রক্কতির শিম ভাঙ্গে ন। | 'অতি প্রাকৃত 
কিছুহ নাই, মিরাকলের স্থান নাহ, প্রকৃতিতে থেয়াল নাই, নিরম আছে । 
প্রকাতির চপলত। নাই, ইভা একট? সত্তা । 

ফলে প্রকৃতির নরমানুবর্তিতা-নেচারে ইউানফবমিটি-" একটা সতা 
এবং আঁভপ্রাকৃতের পক্ষ ভইতে ইনার প্রাত নাঝে নাঝে যে আক্রমণ হয়, 
তাহাতে এই সতোপ ভিত্তিমূল নড়াইতে পারে ন।। যাহা কিছু জ্ঞানগোচির 
তাহাই প্রকৃতির অঙ্গ; তাহা ঘতই অদুত হউক না, তাহা প্রাকৃত; 
তাভা অতিগ্রার্কত কিরূপে হইবে? অন্িনব অদ্ভুত দটনা, যাঁভাতে 
মানুষে বিশ্বাস করিতে চায় না, যাহ! পুব্বে কখন ঘটিতে দেখ) যায় নাই, 
তাহ। অলীক ও অসুলক ন! হইতে পারে, কিন্ধ তাভ। হে প্রাকৃত নিয়মের 

অতিচারী, তাহার প্রাণ ভর না। কোন্‌ নিমের অনুযাক্সা, তাভা শান্ত 
বাঠির হইতে » পারে, কিন্তু কালে বাতির ভইবার সম্ভাবনা রভিয়াছে | 
ভয়োদর্শন এহরূপ বলে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রতি পে এরূপ 
উদাহরণ পাওয়া যাইবে! 


সুতরাং প্রকৃতির নিরমানুবতিত! একটা সত্য । কিন্তু কেমন সত্য £ 


ি 


প্রকৃতিতে নিরম আছে, খেয়াল নাই । কে বলিল? ওুঁঞ্োদর্শন 


বলিক্াছে। নিয়মের লঙ্ঘন এপর্যন্ত দেখা যার নাই । কৃর্য্য এক্টই 
নিয়মে ঘুরিতেছে; নদী একই নিয্মে চলিতেছে; বাদু একহ 
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নিয়মে বহিতেছে 1! আবার প্রাচীন জ্যোতির্িদের পরিচিত মঙ্গল রুধ 
গুহস্পতি শুক্র শনি যে নিয়মে এশকাল চলিতেছিল, সেই নিয়মের 
হিসাবেই হালীর ধুমকেতু ঘুরিয়া আলিয়াছিল "ও নেপচুনের অস্তিত্ব 
আবিঙ্গুত হহয়াছিল । 

টে বণিতেছে, আজ যে নিয়মে জাগতিক কার্য চলিতেছে, 
চাজারি বত্নর পুর্বে ঠিক সহ নিয়নে চলিয়াছিল। আবার হাজার 
বৎসর পরে কেমন উলিবে, হাভাও আমরা গণিরা ঝালতে পারি । গণনা 
৪ ঘন উভষে 'মল ভিন্ন অমিল কথন'ও দেখা যার নাই । 

কিন্দ একটা কথা আছে, ভূয়োদশন ভূয়োদর্শনমাত্র ; ভূয়ঃ শব্দের 
অর্থে ভুয়ত চির গহে। ভূয়োদশন বহুকাল ব্যাপিয্] দশন ও বহুদেশ 
পাপিয়। দন উষ্ভা চিরকাল বাপিয়। দশন বা স্বদেশ ব্াাপিয়। দর্শন 
নঙে। চরের সংহত তুলনায়, সব্বের সহিত ভুলনার, ভূরঃ ও বনু 
সগ্ণ্যমাঞ্জ ! উভয়ের তুলনা হয় না । 

নাধ্যাকষণের বর্তমান নিয়ম, কালি ছিল, পরশু ছিল, শতবৎসর ব1 
বদর আগেও ছিল, মানিলাম। কিন্তু চিরকাণ ছিল, তাহার 
প্রমাণ কোথায়? আবার মাধ্যাকর্ষণের যে নিয়ম লোস্্রধঞ্ডে আছে, 
ভাঙহাভ টক্ট্রে আছে, পাথবাতে আছে শনৈন্চরের দেখলাতে আছে 
বরণ এ্দহর পাশ্বচরে আছে, সুগ্ধক ভারকা ও তাহার অনুচরে আছেঃ 
কিস্ক স্ধুএ্ আছে কে বলিল £ ভূয়োদশনের দৃি ততদুর বিস্তৃত নভে ; 
ভব এ প্রশ্নের উত্তর নাহ , মাধ্যাকর্মণের নিয়মের যে সার্বভৌমি কত্ত 
(৭শেষণ দে ওয়! যায়, তাহা অনেকটা গায়ের জোর মাত্র । 

হূর্য্য সাজ যেমন উঠিনাছে, কাল তেমনই উঠিকাছিল, পরশু তেমনি 
5গিয়াছিল, আমার জাবনের ত্রিশ বৎসর ধরিয়া তেমনি ভাবে উঠিতেছে, 
তোমার জীবনের আশী বতসব্ধেও সেই নিয়মে উঠিয়। আসিতেছে 3 এবং 
নব জীবনের গত অযুত বৎসর ও পৃথিবীর জীবনের গত লক্ষাধিক 
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বঙসরও সেই এক নিয়মই প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছি । তাই দেখিম্ব! সাহস 
করিয়া বলিয়া থাকি, কালও স্পা এই নিয়মে উঠিবে : দশ বৎসর, সভম্্ 
বৎসর, কি কোটি বৎসর পরেও সেই নিয়মে উঠিবে। ইহারহ নাম 
গণনা । গণনাও এ পর্ষাস্ত কথন বার্থ হইতে দেখা যায় নাই । তা 
গণনাতে আমাদের বিশ্বাস ও সাহস । এ পর্যান্ত যত মানুষ জন্মিয়াছে, 
তাহার অধিকাংশ মরিয়াছে। কাল পর্নীন্থ যাভারা ছিল, তাভাদের 
অনেকে আজ নাই । তাই ভরসা কবিন/ বলি, আমি দরিব, তুমি 
মরিবে, যাহারা এখন আছে তাহারা সকলেই মরিবে, ষাভার! জন্মিবে 
তাহারাও মরিবে। সাভমের সভিত আমরা গণিয়। বলি; গণনা? 


ঞঁ 


সফল হয়; তাই গণনাতে আমাদের বিশ্বাস । কিন্ত এই সাভসের মাত) 
সময়ে সময়ে কিছু অধিক বাঁলরা বোধ হয়। ভ্ঃস।ইস আনেক সময 
বিপদের মুল হইয়া দাড়ার। নিপাঁপিত আগ্নের় পর্বতের পাদদেশে 
অতিবিশ্বাসী মান্ুৰ ঘর বাড়ী নির্খাণ করিয়। সুখে স্বচ্ছন্দে সপার ঘাত্রা 
নির্বাহ করে; একপিন অকস্মাৎ অগ্রিগিরি অগ্রাপগার করিয়া পনতদ কার্য 
সমাধান করিয়া তাহার "অনুচিত সাপের প্রতিফল দেএ।॥ এখানে 
মানুৰ তাহার ভূয়োদশন করতক প্রতারিত হয় মাত্র। তেমনি আনাদের 
ভূয়োদর্শন ঘে আমাদিগকে প্রতারিত করিতেছে না কে বপিল? 
কে বপিল, জগণ্‌-যন্্র গত শত বসব যাবৎ থে নিয্মে চলিয়ান্ে, কাল? 
সেই নিয়মে চলিতে থাকিবে? স্বধ্য এতকাল যে নিয়মে চালয়াছে, 
কাল'ও সেই নিয়মে চলিবে, তাভার নিশ্চয় কি? সঞ্চলে মপিয়াে বলিক্: 
আমাকে'ও নরিতে হইবে, কে নিশ্চয় কৰিষা বলিতে পারে? এম পর্ষান্ত 
বলিতে পারি, হুধ্য সম্ভবতঃ কাল উঠিবে, সম্ভবতঃ জামাকেও একদিন 
মরিতে হইবে। অর্থাৎ ভূক্োদর্শনের উত্তরে নিশ্চয় নাই, সংশয় আছে । 
নিয়মের শিকল পর মুহূর্তে ভাঙ্গিয়৷ যাইতে পারে; আজ যাঙ্কা নিয়ম, 


1 


কাল তাহা অনিয়মে পরিণত হইতে পারে । ূ 


সত্য ১৭ 
উত্তরে ধলতে পার, ইহাতেও নিয়মের অভাব প্রতিপন্ন হইল না। 
ঘড়ীর স্প্রিং ভাঙ্গিতে পারে, ঘড়ীর চাকায় মরিচ ধরিয়া চাক] থামিতে 
পারে, বে নিনমে ঘড়ীর কীটা-চলিতেছিল, তাল আপাততঃ রহিত হইতে 
পারে। কিন্তু তাহাতে নিয়মের ব্যতিক্রম প্রমাণ হইল নাঁ। একট! 
সপ্গীর্ণ নিয়মের বন্ধন ছাডিয়া আর একট ব্যাপকতর নিয়মের বন্ধন 
উপস্থিত হইল মাত্র। ব্যাপেজ সাহেবের কল্পিত ঘড়ী এক ছুই তিন 
ক্রমে বাজিতে বাজিতে নয় হাজার নয় শত নিরনবব্ই পরান্ত ঘথাক্রমে 
বাজিয়া যায়; শ্রোত। বখন দশ হাজার শুনিব!র জগ্ উতৎ্কর্ণ হইয়! থাকে, 
তথন উঠা সহসা পাচহাজার তিন বাঙ্গিয়! সমুদয় গণন। ওলট পালট করিয়। 
দয়। তাহ বালা এই ঘড়ীকে অনিয়ত বলা যায় না। জগদ্যস্থ্রকে এইরূপে 
বাবেজ সাহেবের কল্িত ঘটিকার সহিত তুলনা কর! যাইতে পারে । 
জগদযস্ত্ কোনথানে আপাততঃ বিকল বোধ হইলেও বস্ততঃ নিয়মের 
মধ্দীনতা এডাইতে পারে না। আর একটা ব্যাপকতর নিয়মের অধীন 
2য় মাএ । 
আমরাও বলিতেছি তাহাই। আমাদের ভুয়োদর্শন কেবল সঙ্কীর্ণ- 
দেশব্াযাপক সঙ্কীর্ণকালব্যাপক নিয়মের বিষয়েই জ্ঞান জন্মায় । তদপেক্ষা 
বাপকতর নিম, যাহার ক্ষেত্রের পরিসর অধিক, তৎ্সন্বক্ধে 
ডুয়োদরশন কিছুই বলিতে পারে না। আমাদের অভিজ্ঞত। যদি সীমাবদ্ধ 
লং হইত শাহ হইলে আমরা সাহসের সহিত নিশ্চয় করির। বলিতে 
পারিতাম, অমুক সময়ে অমুক ঘটনা ঘটিবে। কিন্তু তাহা যখন পারি না, 
তখন গণনামাত্রই শ্নাধিক পরিমাণে আঁনশ্চিও না হইয়া পাজে না। 
তাবেই দেখ। গেল, প্রকৃতি যেচরকালই আমাদের র্তমান-জ্ঞানান্রমত 
প্রচালত ৪ ধ্চিত নিয়মে চলিবে, এরূপ বলিবার আনাদের আঁধকার 
না 


প্রন্কাতর কিয়দংশ চিরকাল গণনার বাহিত্রে থাকবে; আমাদের 
৯ 


১৮ জিজ্ঞাস! 


গণনা সময়ে সময়ে ব্যর্থ হইবে । তাই বলিয়া কি বৈজ্ঞানিকের 
অবলম্বিত পদ্ধতি দূষিত? বল! বাহুল্য, প্রকৃতির নিয়মান্ুবর্তিতায় 
বিশ্বাস রাঁখিয়। বৈজ্ঞানিক তাহার সমুদয় ভবিম্ুৎ গণনা সম্পাদন করেন । 
এই সত্য'ঘদি অমূলক হয়, তবে বিজ্ঞানের কোন গণনাতেই বিশ্বাস স্থাপন 
চলে না। বিজ্ঞানের অবলম্বিত পদ্ধতি অশ্রপ্জেয় হইয়! পড়ে । 

আমরা ততদূর বলি না। কালের মাদি নাই, আকাশের সামা 
নাই, জড়ের বিনাশ নাই, শক্তির স্থষ্টি নাত, এই কথা গুলা 9 যেমন এক 
হসানে সতা ১ প্রাকৃত নিমের বাত্যয় হর না, প্রকৃতির খেয়াল নাই, 
এটাও কতকটা সেইরূপ হিসাবে মতা । 

পরন্ত বৈজ্ঞানকের অবলদ্বিত বিচার প্রণালী ও সাধারণ মানুষের 
জীবন-যাত্রার শ্রণালী মূলতঃ পৃথক নহে। শয়নে ভোজনে উপবেশশে 
আমরা প্রকৃতির 1নয়মানুধত্তিতা স্বতঃসিদ্ধরূপে মানিরা লই; না 
মানিলে আমাদের জীবনযান্রা চলে না। ধিনি মানেন, তিনি জিতেন ; 
যিনি মানেন না, তিনি ঠকিয়া ষান। অনাগতবিধাতা ও যদ্ভবিষ্যের 
গল্প উপকথ। পাত্র নহে । জীবনসংগ্রামে অনাগতবিধাতার জন্প, যদ্ভবিষ্টের 
অকালমরণ। মুখে যাহাই বলি, কাধে আমর 'প্রক্কতির চপলতায় 
বিশ্বাস করি না) নিশান্তে যথাকালে ক্ষধার উদ্বেক নিশ্চিত লানিয়। 
আহারের ব্যবস্থা পুর্ববর্দিন হইতে করিয়া রাখে। হেমন্তে ফপল পাঁকিবে 
জানিয়। বর্ধারস্তে চাষ! ধাম্ত রোপণ কৰে । চিত্রগুপের তলপ অনিবার্ধ 
জানিঞা। জীবনবীমায় টাক। দর থাকি । প্রক্কতিকে চপল জানিলে কোন 
চেষ্টার দরকার ভহত না । প্রাক্কাতিক নিক্ষমে বিশ্বাস না থাকিলে এতদিন 
মানবজাতিকে কঙ্কালমাত্র রাখি ধরাধাম হইতে অবসর গ্রভণ 
করিতে হুহত। ্‌ 

প্রকৃতির শাসন কঠোর শাসন। নিয়মে বিশ্বীস কর-প্ররুতির 
ক !দেশ। বিশ্বাস কর, নতুবা মঙ্গল নাই । শিরম পালন কর, তোমার 


সত্য ১৯ 


মঙ্গল হইবে । মানবজাতি পগ্ডিতমূর্খনির্বিশেষে মোটের উপর নিক্সম 
লন করিতেছে ; তাই এ পর্যন্ত টিকিয়া৷ আছে । 

*কৃতির নিয়মান্থুব্ন্তিতা একটা সতা কথা। এই হিসাবে সত্য। 
প্রাণভগ্জে বা প্রসাদদের আশায় জল উচু স্বীকার করিতে হয়। একরূপ 
প্ীণের দায়ে ইহাকেও সতা বলির যানিয়া লইতে হইবে । জীবনরক্ষা। 
বি কত্তব্য হর, আত্মহত্যা বুদ্দি অকর্তব্য হয়, হহাও তবে সত্য বলিয। 
মাঁনিতে হহবে | পু 

জগতে বশগুল। সত্য মানিতে হর, তার মধ্যে একট! সত্য সকলের 
ওপর 'দতা। আর সকলই তার নীচে। আমি আছি, ইহা অপেক্ষা 
সভা কথা আগ দ্বিতীয় নাই । বাবতীয় বিজ্ঞানের প্রথম স্বতঃসিদ্ধ এই। 
জাবনধাত্রার আরম্ভ এই সতো -বিশ্বাসে। বদি কোন সত্যকে নিরপেক্ষ 
এব সত্য বলিতে হর, তাহা এই সত্য । বস্ততই ইহা পারমার্থিক সত্য । 
এই সঙো বিশ্বাস করিয়া নিজের আস্তহ্ বজায় রাখিতে হইলে আরও 
কতকগুলা সতো বিশ্বাস করিতে হয়। যাহাতে বিশ্বাস ন! কৰিলে 
'দীন্নযাত্্। চলে না, ঝা নিজের আস্তিত্ব টিকে না, তাহাকেহই আমর! সতা 
বাদ কিন্তু এই শ্রেণীর সত্য আপেক্ষিক বা ব্যবহারিক সত্য । মনুষ্ের 
বাথতীয় বিজ্ঞান এই ব্যব্হারিক সত্য লইয়াই কারবার করে। 
গগব-বন্ত্রের গতির পর্যালোচনা করিয়া এই সকল সতোর আবিষ্কার 
কাদতে হয়। অর্থাৎ ভূয়েদর্শন দ্বারা এই কল সঙ্ধীর্ণ প্রাকৃতিক 
দতোব পারচর পাওয়া বার। ভূয়োদশন বত বাড়ে, এহ সকল তোর 
[ও তেমনই পরিবভিত হর। চিরকাল এক মুক্তি থাকে না। এই 
সকল সঙ্কীণ অলৌকিক সত্যের মধ্যে আবার সব চেয়ে ব্যাপক সত্য 
প্রক্কতির নিয়মান্ুব্তিত৷ । 

স্পেন্পরের স্বীকৃত সত্যের ভাৎপর্যা অপেক্ষা এই তাৎপর্য একটু 


ছি 


“গাপকতর। তবে উভয়ে কোন বিরোধ নাই। জগদ্যন্তরে ব্যবস্থা নাই"... 


.ন 
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২৩ জিজ্ঞাস! 


নিয়ম নাই, এরপ কল্পনায় আনা আমাদের অসাধ্য। মনে করিতে 
গেলে মনের গ্রন্থি ও জীবনের গ্রন্থি ছিড়িয়া। বায়। 

মানবজীবনের সহিত সুতরাং সতোর সম্বন্ধ । মানবকে বাঁচিতে 
হয়, সেই জন্তই এটা সতা, ওট! অসতা বপিয়া স্বীকার করিতে হয়। 

পাঠক যদি মনে করেন, সতোর গৌরব লূত হইল, তাভা হইলে 
উপায় নাই। 


জগতের অস্তিত 


তকশাস্ত্রে লাঠির যুক্তি নামে একট। অমোঘ বিচার প্রণালীর উল্লেখ 
দেখা বায়। খ্রীষ্টান যাজকের!| এককালে গাণিলিয়োর মত বাক্তর উপর 
ইহ। প্রয়োগ করতেন এবং ইতিহাসে লেখে বে এই পরাক্রান্ত যুদ্কিবলে 
প্রোটেষ্টান্ট ৪ ক্যাথণিকের জাবস্কদেহের চিহাগ্রির আলোকে ইউ: 

রোপের তামস্মুগের আধার দূর করিবার চেষ্টা হইয়াছিল । 
শুধু মানবে অপবাদ দেওয়া যায় না, গ্ররুতি-মাতা স্বয়ং তাহার 
বন্্পাণিত ক্ষীণকায় মানবসন্তান গুলির প্রতি এই কঠোর বুক্তির 
প্রয়োগে কুষ্ঠিত হন না। তাহার কঠোর শাসনে আমাঁদগকে এমন 
অনেকগুলি কথা মানিয়। লইতে হয়, যাহা অন্তরূপ বিচারপ্রণালীর 
সম্গুখে টিকে কিনা সন্দেভ। সত্য বলিয়। স্বীকার কর, নতুবা জীবন- 
যারা চলিবে না। কাঁজেই স্বীকার করিতে হয়। ডারুইনের সময় 
উইতে জীবিকার মুখা সাধন উদরতপ্ণের মাহাত্ম্য সভত্র গুণে বৃদ্ধি 
লাভ করিক্নাছে। জীবজগতের সমুগ॥ অভিব্যক্তি স্থলতঃ এই এক- 
না ব্যবসায়কে আশ্রয় কারয়। ঘটিয়া আসিয়াছে । এমন কি, ধন্মা- 
ধন্মের ব্যাখ্যাতেও সেই উদ্রপূরণের ও জীবিকানিব্বাহের উপযোগিতার 
দিকে বক্রদুষ্টি নিক্ষেপ করিতে হয় । তাহা না মানিলে জীবনযাত্রা! চলে 
না, তাংাই সত্য; এইরূপে সতোর তাৎপর্য নিদ্দেনশ করিতে আঁজকালি 
কেহ কেহ সাহনী হইতেছেন। আজিকালি মাত্র, কেননা তিনশত 
বঙত্সর পুর্বে এইরূপ ছুঃসাহস অবলম্বন করিলে খ্রীষ্টান-যাজকশাসিত নব 
“গরুদাণেমে নিদ্দেশকারীর জীবনযাত্রা বন্ধিত না হইয়! সংক্ষিপ্ত হইবার 
অত্তান্ত সম্ভাবনা ছিল। ৮ 4/ রঃ 
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হে জিজ্ঞাসা 


যাহা হউক, সত্যের এইরূপ সংজ্ঞ! মানিয়! লইলে একটা কঠিন 
সমস্তার একরূপ মীমাংসায় উপস্থিত হওয়! যাইতে পারে । সমস্তাটা আর 
কিছু নহে, জগতের অস্তিত্ব । সাধারণ মানবগণ অন্নপানাদির আহরণে 
এত নিবিষ্টভাবে ব্যাপূত আছে যে, জগতের অস্তিত্ববিষয়ে তাহাদের মনে, 
মধ্যে কন্রিন কালে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইতে পায় ন|। কিন্ত কতক গুলি 
অতিবুদ্ধি লোকে জগতের অস্থিত্বই। একেবারে লোপ করিতে বসেন। 
প্রচলিত তর্কশাস্ত্রের পন্থা এতই বিভিন্নমুখ যে, সেই পথ ধরিয়া একটা! স্থির 
মীমাংসায় উপস্থিত হওয়া এক বিকম দ্তঃসাধা ব্যাপান । এক সম্প্রদায়ের 
মতে জগতের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ সভা; অন্ত সম্প্রদায়ের মতে ইহ! একে- 
বারে কাল্পনিক । প্রচলিত বিচার প্রণালী উভরবিধ সিদ্ধীন্তেই নিরীহ 
মানুষকে টানিয়া লহঞ। বায় । এরূপ ক্ষেত্র সানঞ্জন্তবিধান বড় 
ভরসার স্থল নহে । বোধ করি, সেই জন্তই নিরাশ মনে লাঠির ঘুক্তি 
অবলম্বন করিতে হয়। 

বদি জগৎ থাকে, তবে উঠার স্বরূপ কি, এ প্রথর সঙ্গে সঙ্গে আনিয়। 
পড়ে। বলা বাহুল্য, এ কথাটার9 আজ পর্যান্ত মীনাংসা হয় নাই । 
জগতের স্বরূপ নিদ্ধারণ করিতে গিয়া আল্ম। জড় শক্ষি দেশ কাল 
প্রগতি পারিভাষিক শব্দের এমনি একটা স্গ আসিয়া দৃষ্টি রোধ করে 
বে, মানুষকে পথহারা ও আম্মার ভইতে তরন। কেহ বলেন জগৎ এক, 
কেহ বলেন দ্রু₹, কেনবা বলেন জগৎ বন্ধ। কেহ খলেন জগৎ অনার্দি, 
নিতা ; কেহ বলেন সাঁদি, সৃষ্ট । কাভারও মতে জগতের অস্তিত্ব আমার 
বর্তমান কালের সহব্যাপী । আমি নত দ্রিন, জগংও তত দিন । আবার 
অন্তের মতে অতীত ও ভবিষাৎ এই দ্ুইটা। কথার কগা। অতীত 
বর্তমানকে নিয়মিত করে; বর্তমান ভবিষাতের মুখ চাভিয়। চলে; অতএব 
তিনই যুগপৎ বণ্তঘান। গাড়ী চাপিয়া রাজপথে চলিলে উভয় পারের 
অরা(লকাগুলি যেমন একটার পর একটা, একটার পর একটা, চোখের 
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সামনে পড়ে, তেমনই জীবনপথের যাত্রী জগতের ঘটনাপরম্পরা একের পক্ষ 
এক, একের পর এক, এইব্পে দেখে মাত্র; অন্টালিকার সারি যেমন মুগপৎ 
খিদ্ভমান, জাগতিক ঘটনাসমুহ ও তেমনই একই কালে বর্তমান । কেবল 
জীবনযাত্রাৰ পথে পর পর চোথে পড়ায় কোনটা অতীত কোনট! বঞ্মান 
কোনটা ভবিতব্য বলিয়া মনে হয়। কেহ বলেন জগতের শ্রোত একটানে 
নিরবচ্ছেদে বঠিয়া আসিতেছে । আবার কাহারও মতে সেই অআ্োত 
একট! নিরব্ছি্ন ধারাবাহিক একটান। প্রবাহ নহে; জোনাকি পোকার 
আলোকের মত, মন্ুষা-হদয়ের স্পন্দনের মত, সেই স্রোত, এই আছে 
এন মাই, এই আছে এই নাই, এইরূপ করিয়া ক্ষণিক অস্তিত্ব ও ক্ষণিক 
নান্তিত্বের পরম্পরামতে বতিয়া বাইতেছে। বায়স্কোপের ছবি যেমন 
দ্রুতগতি পর পু বদলাইয়া যায়, ছুইথান। ছবির মাঝের ব্যবধানটুকু বুঝ 
যায় না; হেমনই জগতের দৃগ্তপট এত দ্রতগতিতে ক্ষণে ক্ষণে পরিবন্তিত 
5হতেছে যে, দৃষ্টি-ভ্রান্ত মানব মাঝের নান্তিত্বের ব্যবধানটুকু টের 
পাইতেছে না। ঘাহাই হউক, এই সকল পরস্পরবিরোধী মতের মুলে 
জগতের আংক্তত্ব অস্বীরুত হর নাই ; সুতরাং অস্তিত্বের বিচারে ইহাদিগকে 
টাণিয়া আনার দরকার নাই । 

জগতকে বিশেষণ করিলে মে:টামুটি দুইটা অংশ পাওয়া যায় । প্রথম 
মামি, ৪ দ্বিতীর আমা-ছাঁড়, অর্থাৎ আমার বাহিরে আর বাহ! 
1কছু আছে তাজা । “আমি শন্দের অর্থ এস্থলে ঠিক সেই হস্ত-পদ- 
মুড শরীরী জীৰ নহে, যাহার উপভোগের নিমিত্ত এই বিশাল 
₹ণ্সমান ব্রন্ধাণ্ড বর্তমান । “আমি” শৰব্ষের অর্থ এখানে সেই, বে 
অগ্ঠভর করে, চিন্তা করে, ইচ্ছা করে। অনুভূতি চিন্তা কামন' 
হত] যদি চৈতগ্ঠের লক্ষণ বলা যায়, তবে আমি অর্থে আমার 
মধ্যে যে চেতন। 'অমা-ছাড়ার অর্থ সেই চেতন ন্সামাকে 
বাধ দিয়। জগতের অবশিষ্ট সমগ্রটা, অর্থাৎ যাহা কিছু অশযার 
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"অন্থভূতির বিষয়," আমার টিস্তাপ উদ্বোধক, আমার ইচ্ছার 
প্রয়োগক্ষেত্র । 'এই অর্গে বাহিরের জড় জগ বাতীত আমার ভৌতিক 
শরার পর্যন্ত মামার বাহিরে । জগতের অস্তিত্ব বলিলে আমার অস্তিত্ব 
ও আমার বহিঃস্ক এই জগতের অস্তিত্ব, এই ০হ বুঝিতে হহবে। 

প্রথম আমাব অস্তিত্ব । এই বিধরটাতে গুই মত ভহবার খড় উপায় 
নাই । কেন না, আমার অস্সিত্ব অস্বীকার করিলে আব [কিছুর আন্তহ 
থাঁকে ন।। তকেপ ভিত্তিমুল পান্থ লুপ্পু হয় । বদি স্থতীসদ্ধ বলয়া 
কোন সত বা সিএান্ত থাকে, আমার আস্তত্ব সেই স্বতঃাসদ্ধ সঠা। ইহা 
অন্য প্রমাণের অপেক্ষ! রাখে না। আপর যাবতীদ্গ সিদ্ধান্তের প্রমাণ 'এই 
ত্বঞ্ঃসিদ্ধের উপর নিব করে। পাঠকের দুভাগাক্রমে আমার অক্তিত্ব- 
সম্বন্ধে আমার কোন সংশঘ নাই ; নঠ়ব। এহ খানেহ লেখনাকে বিরাম 
দিক! তাহাকে অব্যাহতি দিতে বাপা হইতাম । 

শর পরু বাহিরের, অর্থাৎ আমা-ছাডা জগতের কথা । এই খানেই 
বত গণ্ডগোল । 

আপাততঃ বান্ত জগতের আস্তত্র স্বীকার কাঁরয়। লহলাম । বাঁহ- 
জগতের খানিকটা আমার প্রতাক্চ বিষয়, ইন্দিযগেচর। আর খানিকট। 
অন্থমানগোচর । তোমার ভোতিক শরীর আমার প্রতাক্ষ বিষয়, 
তোমার অন্তঃশরীর বা মান্সশরীব্র আমার অমন্ুমানগোচর । প্রতাক্ষ 
ভাগের সহিত আমার ঘনিষ্ট সম্পক ও সংস্পণ । সেই সংস্পশ হইন্ডে 
তোমার অন্ুমানগোচর ভাগটার ও সমগ্র তুমিটার অস্তিত্ব আনি টানিরা 
লই! কিছ সংস্পর্শ বলিলে ভুল হয়। উহছক্ধের মাঝে এত ব্যবধান 
যে, স্পর্শ খলিলে অভিধানের প্রত বিশেষ অবিচার হয়। আম 
ভোনাকে কখন ছু না; তোমার সাধ্য নঙে থে, তুমি আমাকে স্পশ কব্সিতে 
পার । কওঠকগুলা সঙ্কেত লইয়া আমি কারবার করি । সন্কেতগ্ুলা রূপ- 
রস-গন্ধ-শব স্পরমর | সঙ্কেতগুপণা কোনরূপে ভোমার নিকট হইতে 
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আসিয়া আমার নিকট পৌছে। কিন্তু সেই সঙন্কেতের সহিত তোমার 
কোন পাদৃশ্ত নাই । টৌলগ্রাফের কেরাণী কাটার আক্ষেপ দেখিয়! স্থির 
করেন, বিলাতে পালেমেন্ট বসিয়াছে । কেতাবের শাদা কাগজে কালির 
আচর দেখিঞা আমর। নিউটনের চিন্তাপরম্পরা বুঝিয়া লই । কিন্তু 
কটার আন্দোলনের সহিত পাপেমেন্টের, অথবা ছাপ। হ্রপের সহিত 
নিউটনের চিন্ত। প্রণালী বে সার্ৃপ্ত, তোমার সহিত তোমার বূপরস- 
গগাদির সাধৃগ্ত তাপ খে অল্প । তোমার শরীর হইতে চারিদিকে 
আকাশে ধাক্কা লাগে । সেহ ধাক্কা আসিয়! চক্ষুর পটে লাগে । মরু 
ঘাগে সেই পাক্কা উপস্থিত করে । সই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে তোমার 
রূপবিষধে আনাপ্ অগ্গ$তি জন্মে। আকাশের ধাকা মণ্তিক্ষে পৌঁছান 
পধাস্ত এক রকম পুঝা যায) কিন্তু নপ্তিছ্ের আন্দোলনের সঙ্গে রূপানু- 
ভঁতর সম্বঙ্ধ বুঝ। বাস পা সাদৃশ্ত ত কিছুই নাই ; সম্বন্ধ একটা আছে, 
গ!হচর্া ও পারল্পয্য লহয়া | এই সম্বন্ধ লইয়। সঙ্কেত) যখনই সেইরূপ 

আন্দোলন, তখনই সেহরূপ অনুভূতি । তাই যখনহ সেই অন্থৃভূতি জন্মে, 
তখনই তার কারণস্বর্ূপ তোনার অস্তিত্ব ধরিয়া লই। অন্ুভূতিট। 
আমার অংশ, আমার মানস শরারের এক কণিকা, উহ্াই আমার প্রত্যক্ষ 
খষন্প | এহ হিসাবে উহা সতা। তোমার অস্তিত্ব আমার অনুমান, 
আমার বুদ্ধিশঞ্জির একট কারিকবি, একটা "হৃষ্টি, একটা কল্পনা । এই 
নাটাতে আমার দেনিক কাজকন্খমী চালয়। বায়; তার উপর ভর 
| আমার জাধনের দৈনিক আয়ব্যয়ের বজেট ঠৈয়ার কার; সাবধান 
হহস। চললে জীুবনযাওা বেশ এক রকম চলে, কিন্ত মাঝে মাঝে ঠেকিতে 
হন্ধ, প্রতাপ্রিত হহতে হম্ন। তখন ফাজিল অঙ্ক আসিয়। পড়ে । 
চিব্জাবনট। সক্ষেতের উপর ভর করিয়। চালাইয়া থাকি। 
সঙ্কেত লহয়া কারবার করিতে হইলে মাঝে মাঝে ঠকিতে হয়__ 
টেলিগ্রাকেব কেরাণী ইহা বেশ বুঝেন । কাট! নাড়ল, সঙ্কেত পাওয়া 


্ 
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গেল; কেরাণী মহাশয় সঙ্কেত পাঠ করিয়া একটা সংবাদ খাঁড়। 
করিলেন; কিন্তু তার মূলে সতা নাই । পরে প্রকাশ হই'ল যে, এরূপ 
সংবাদ কেহ পাঠায় নাই। বিশ্বাসঘাতী কীটা আপনা হইতে নড়িয়াছে । 
পেইরূপ ক্বপান্ুভূতি হইতে আমর ব্ূপবানের অস্টিদ্ধ কল্পনা করি। 
কিন্ত এমনও ঘটিয়া থাকে যে, ব্ূপানুভূতি ঘটিল কিন্ত বূপবান্‌ নাই । 
মস্তিফ্ধের ভিতরে আন্দোলন আপনা হইতেই সময়ে সমরে ঘটে; 
রপান্থভৃতি জন্মে, কিন্তু মন্ডিদর বাতিরে কোন বূপবান্‌ নাই। 
এইন্ধপে ভূতের গল্পের শষ্টি হর! সাপ দেখিতেছি মনে ভঈলেই 
নিশ্যয় একটা সাপ বাহিরে আছে, তাহা সকল সমদ্ে বলা 
যায় না। বাহিরে যাহ! আছে, তাভা হয়ত রঙক্ছ্ু; অথবা তাহ। 
কিছুই নহে । স্বপ্পে আমরা এইকবপ ষথাগত সঙ্কেত এ অনুভূতি 
লইয়া প্রকাণ্ড একটা ক্রীডামনধ জগত নিম্মাণ কবি) আঙ্জানে বা 
সজ্ঞানে জ্ঞানবিভ্রাট, যত ইলিউশন্‌ বা হালুসিনেলন্‌ আছে, সকলেরই 
এই ব্যাখ্যা । হভিপনটিক বাক্তিকে বশ করিয়া যাত। দোঁখিতে বলা 


ঙে 


যায়, বিনা ওজরে সে তাভাই দেখে । বিশ্বাত বন্থ আগ্লাসে 
নৃতন জগৎ শিশ্মীণ করিরাডিলেন। বিশ্বানিণ আ'ফমের নাহাজ্মা 
জানিতেন না, তাই তীাভাবঙ এত ভপ্ত।; কিঞ্িি 
মফিয়া সাহায্যে তিনি বিনায়াসে বৃহত্তর জগত নির্দাথ করিতে 
»ারিতেন | 

রূপান্তভূতি সম্বন্ধে বাহা, অন্যান্ত অনুভূতিব স্গক্ষেগ তাভাই । 
সর্বত্রই সঙ্কেত লইয়া কারবার । অন্ুভ্ুতিগুলা আমাদেনু। সেপুল। গ্রাতাক্ষ 
পদ্দার্থ; তাতাদের অস্তিত্বে না হয় সংশয় কারলাম ন। । বি ত!ভাদের 
কারণস্বরূপে অনুমিত বুদ্ধিস্থট বাহ জগৎ আমাদের কাল্পত অর্থাৎ 
রচিত। মেই কল্পনায় ভর করিয়া চলিলে জীবনযাত্রা ণেশ চলে 
দ্বেখ! যায়, কিন্তু সময়ে সময়ে ঠেকিতে হয়। কেন চলে সে স্বতন্ 


জগতের অস্তিত্ব ২. 


কথা । এইরূপ মায়া-জগৎ কল্পন! করিয়া তন্মধো মানবচৈতন্যকে যথেচ্ছ- 
বিহারী দেখিয়। প্রকৃতির কি উদ্দেশ্ঠ সাধিত হয়, সে কথা না তোলাই 
ভাল। স্তলকথ। এই যে বাহ জগৎ-যাহাঁকে মোটা কথাঁয় জড়জগৎ 
বলা যায়_-তাহা ষ'দ থাকে, তাভাকে আমি স্পর্শ করিতে অক্ষম । স্পর্শ 
করিতে যখন অক্ষম, তথন জোর করিন' বলিতে পারি না, যে বাসা জগৎ 
আছে । বাহা' জগতের স্বাধীন অন্টিত্ব কল্পনা করিয়া তাহার অন্তর্গত 
আমার জড় দেহে অবস্থিত মন্ডিদদ নামক বস্থর কল্পনা করি, এবং কলিত 
বাহাজগতের কলিত আঘাতে কন্সিত মস্তিষ্কে আন্দোলন কল্পনা করিয়' 
সহ আন্দোলনকে অন্ত্ভৃতির কারণ বলিয়া! নির্দেশ করি । বাহাজগৎকে 
আমি স্পর্শ করিতে পারি না) আমার কল্পিত মন্তিক্কমাত্র কল্লিত- 
শ্নাধু্ত্রযোগে কল্পিত বাহজগতকে স্পর্শ করে। অথচ বাহাজগতের 
বন্ধ অস্তিত্ব স্বীকার করি, বাখ্যার আবশ্যকতা, তাই সঙ্কেত থিওরি 
দিয়া একটা ব্যাখ্যা গড়িয়া! লই! আমার মস্তিষ্ষ আমার অংশ নহে; 
সেটা ভৌতিক বিষয়, আমার বাহির; উঠ। বহিঃস্থ আমা-ছাড়া জগতের 
অন্তর্ুক্ত। মন্তিক্ষের আন্দোলনে কিরূপে অনুভূতি জন্মে, তাহার বাখা 
নাহ । শর্করায় পরমাণুসমাবেশের বাতিক্রমে মাদকতা ধন্ম জন্মে, 
সেইরূপ জীবদেহে পরমাণুসমাবেশের বাতিক্রমে চৈতন্য ধর্ম জন্মে; 
এঠরূপ যে একট ব্যাখ্যা আছে, তাহা অশদ্ধের। জড় পদার্থ ও 
চিৎপদার্থ বিজাতীয়। একের সহিত অন্তের তুলন। হয় না। 

বাহজগৎ একটা বিশাল স্বপ্ন, এবং মানব মাত্রেই এক একটি সনাতন্‌ 
সাফিমখোর, এইরূপ সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে। কথাটা শুনিতে ভাল 
লাগে না; কিন্তু ইাপ বিরুদ্ধে বেদকল যুক্তি প্রযুক্ত হয়, তাহার সারবস্ত! 
আপ বুঝ। স্বায় না। আমি বদি ঝোঁক দিয়া বলি জগৎ স্বপ্নমাত্র, তাহ! 
ইইলে আমার কথা কেহ উলাইতে পারে না। স্বপ্ন কঙকগুলি 
প্রত্যয়ের সমবায় ও পরুম্পরামাত্র;) জগৎও তেমনি কতকগুলি, 
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তারের সমবান্ন ও পরম্পরা ব্যতীত আর কিছুই নছে। উভয়ে 
প্রকৃতিগত কোনও পার্থক্য দেখি না। ন্বপ্রাবস্থায় আমি কতক গুলা 
ঘটন। দেখি; জাগিয়াও আমি কতক গুল! ঘটন। দেখি । তবে স্বপ্নটা 
অলাক আর জগংব্যাপারটা সত্য, কিসে হহল? বলিতে পার যে, 
স্বপ্নে দুষ্ট ঘটনাবলীর মধ্যে সঙ্গতি নাই ও সামর্জস্ত নাই, আর প্রত্যক্ষ 
জগতে খটনাখলীর মধ্যে সামঞ্জন্ত আছে। প্রতাঙ্গ জগতে সমস্ত 
ঘটনাগুলি অবিরোধে একটা কাহিনী বা প্লটের স্বরূপে একটা 
উদ্দেগ্তেগ পিকে চলিতেছে, আর স্বপ্পে সমুদয় ঘঢনাই পরম্পর অসঙ্গত | 
কিন্ত স্বপ্নে যে সামঞ্জগ্ের অভাব আছে, তাত। আমরা সপ্ত অবস্থায় 
কিছুতেহ খুঝতে পাবি না) তখন একটা বিচিগ্র স্ুসঙ্গত আভিনয়, বিচিত্র 
প্লুটই, দেখিতে পাঠ । জীবন বি ব্বপ্রাবস্থা হয়, তবে জীবন থাকিতে 
এহ স্বপ্নে সামঞ্জশ্তের অভাব ধাঁরব কিরূপে £ বলিতে পার, একট মাত্র 
প্রতাক় আমাদের ভ্রম জন্মাতে পারে? কিভ্ু যখন পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের পাঁচট। 
প্রত্যয় স্বতন্্রভাবে পরম্পরের পক্ষে সাক্ষা দিতেছে, চোখের ভ্রম 
স্পশে স্পশের ভ্রম শক 1ন্রাকত উইতেছে, পরস্পরের মধো অবিসংবাদী 
আঁবরোধ াবগ্ষান, তখন জগৎকে স্ব করুপে বলিব? 
উত্তর, স্বপ্রাবস্থাতেও একটা অন্ুুভূতিমাতর এক সময়ে থাকে না) দুষ্ট 
শ্রুতি ম্পশ সমুদানর এঞ্ঝ কাজ করিয়। পরম্পরের অধিরোধে এক 
স্থখ-তুঃখষয় হা।স-কানা-নয় কৌভুকময় জগতের সৃষ্টি করে! আবার 
জগতের অস্তিত্বের প্রমাণ যদি হশ্ডিরাম্রভূতির সংখ্যার উপর নির্ভর কৰে 
ইহাই বল, তাহা ভইলে সেছ প্রমাণের ভাত নিভান্ত শিথিল হয় । ভাগ্য 
মান্ধষের পাঁচ রুকন অনুভূতি আছে, তাই কথাটা তুলিতেছ। আমার 
রূপানুভূতি আছে, হাই ইন্দু আমার নিকট অনুতধার ঢালতেছে; শব্বভূতি 
আছে, তাই বিহগকুল স্ুরবসার ঢালিতেছে ; গন্ধান্থভৃতি আছে, তাই 
কুক্সমচর জরাশুতার ঢাপিতেছে। বে ব্যক্তির কোন অনুভূতি নাই, থে 
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ব্যক্তি জ্ঞানেত্দ্রিয়হীন, তার কাছে সবই মহাশৃন্ত , তার কাছে যুক্তি 
তক কোথাগ্ন লাগিবে? আবার আর এক কথ! বলিতে পার, আমিই না 
হয় ভ্রান্ত, সকলেই কি ত্রীন্ত ? তুমি, তিনি, সে, সকলেই কি একই ভ্রম 
্রস্ত হইয়া একই স্বপ্নের দর্শনে নিরত ? কিন্তু ভায়, তুমিই বা কে, আর 
তিনিই বা কে? তুমি ও তিনি ত আমারই কল্পিত । তোযবা ত বাহ 
জগতেরহ অংশ, স্্তরাং আমারই কৃষ্ট পদার্থ। আমি জগৎ দেখিতেছি 
সহ্য, কিন্তু তুমি জগত (দখিতেছ তাার প্রমাণ কি? তুমিত আমা 
কল্লিত, আমারই হাতগড়ী সাক্ষী ; তোমার সাক্ষো স্বতন্ত্তা নাউ | ৃ 
দড়াহল এই, আমি চিন্তা করি, আমি অনু5ব করি, আমি ইচ্ছা 
করি, অতএব আমি আছি | জগত্টাকে অনুভব করি বলিয়। যে জগৎ আছে, 
তাহার প্রমাণাভাব। এটা আমার আফিম্খারর পরিচন্ন মাত্র । তোমাকে 
৪ তাহাকে ও আমার ভৌতিক কলেবরটাকে লইয়া সমগ্র বাস জগৎ । 
কিন্ত এই জগৎ আমার কল্পনা, আমার চিন্তা, আমার অনুভূতি বাসন! 
৪ কামনা ও তৃপ্তি প্রভৃতির সমষ্টি। এক কথায় সবটাই আমার ভিতর ; 
আমিই সব। ফলে মুক্তিশাস্ত্র এই ঘোর স্বার্থময় সিদ্ধান্তে আনয়ল 
করে; আমিই সব, হমি আবার কে? ইহার ফল হয় বৈরাগ্য। 
জগৎ মিথ্যা মায়া_নিজের কাজ দেখ, এই স্বার্থপর বৈরাগ্যজনক 
ধন্মেব বিরুদ্ধে অন্ত যুক্তি নাই ; একমাত্র যুক্তি লাঠি। প্রকৃতি স্ব 
লগুড়তত্তে দণ্ডায়মান! । আমি উত্তম পুরুষ, ভুমি মধ্যম পুরুষ, বাকিটা 
প্রথম পুরুত্ষ। প্রকৃতি বলিতেছেন, ভো উত্তম পুরুষ, তুমি তোমার 
সঠবন্ত। মধ্যম পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার কর, নতুবা তোমার কল্যাণ 
নাই । আমি উত্তম পুকুষের অস্তিত্বে সন্দিহান নতি এবং উত্তম পুরুষের পু 
কম্যাণ বিশেষরূপে বুঝি । উত্তম পুরুষের কল্যানসাধনই আমার 
পরম পুরুষার্থ। উত্তম পুরুষের কল্যাসাধন্ার্থ আমি মধ্যমপুরুবরূপী ॥ 
তোমার অস্তিত্ব মানিয়া গাই । তোমার ভৌতিক শরীরের অস্তিত্ব 
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আমি কল্পনা করিরা লই। কিন্তু তোমার মানস শরীরের অস্তিত্ব 
অস্বীকার করিলেও আমার জীবনযাত্রা চলে না। আমি যেমন চৈহন্- 
শালী একটা-নাএকটা] কিছু, তুমিও তেমনি সর্ধতোভাবে আমারই 
'মত শ্খী ছুঃখা ঈর্ষা ঘ্ণা অসন্ত%£ চৈতন্শালী কিছু-না-কিছু, 
ইহা আমি অকপটে কায়মানোখাক্যে স্বীকার করি নতুবা 
প্রতিপদে আমাকে লাঞ্ছিত ভহতে 5য়! নভিলে জীবনযাত্রা! এক পদ 
অগ্রসর হয় না; উত্তম পুরুষের কল্যানদাধন থটে না; এবং উত্তম 
পুরুষের কলানসাধনহ আনার পপম পুরুষার্থ। প্রমাণের অভাব, 
যুক্তি নাই; 1কন্তু প্রক্কৃতি প্রযুক্ত লগুড়ের ভয় আছে। ন্তরাং আমি 
সি চি আছ । তুমি বিনা কি ডাই আমার চলে ? 
ভুঁম আছ, অতএব বাঁম তাঁর কৃষ্ণ সকলেই আছেন। কেন না, 
কী সকলেই মধানপুর্ধন্থানীর ভতয়া দাড়ান। আবার তোমাদের 
দুরস্থ জ্ঞাতি ওরা, ভম্ুমান্ত জাম্বমান্‌ পধান্ত সকলেই আছেন। 
কেন না, শাখাবপন্বী হগ্নান্‌ হহতে কাফি, যত3 উচ্চে, কাফি, 
হইতে তোমার উচ্চতা তার চেরে অন্ন, সকল সময়ে একথা বালতে 
সাহম হয় না। বলিলে তুমি রাগ করিবে । একবার পদস্মপন 
হইলে আর নিস্তার নাই; ক্রমেই অধোধঃ নামিতে ভয় । মীন মকর 
হইতে আরম্ভ কার আপিডিয়ান আন্ফিরক্সস ও শেষে দূরস্থ 
জীবাণু আমীন: পধ্যগ্ত সকলেই তোনার জ্ঞাতি কুটুম্ব ; সুতরং নকলেই 
তামার মহ হব» পুক্নষগ্তলীয় হইবার অধিকারা, জুতরাং সকলেই পন্তি। 
তোমাকে চেতন ব্বীকার কৰিলে দকলকেই চেঙন মানিতে হইবে। 
জীবশ্রের পরম্পরা পরস্পরের এমনি সন্বপ্ধ,ত কাহাকে ছাড়ির। 
কাঠার চৈতন্য স্বাকার কারব? তামার যদি চৈতন্ত থাক, তবে 
নিকট জ্ঞাতি হগ্ঘনালের আছে। দূর জ্ঞাতি মহ্শ্ুকুস্তীরের আছে, দুরতর 
নি ও দ্ূরতরম কীটাণুরত আছে, প্রোটোসাজমেরও আছে । 


জগতের অস্তিত্ব ৩৯ 


ঠতন্তের সীমানা নির্দেশ অসম্ভব । এই সীমার উদ্ধে সমুদয় জীব 
ঠৈতন্ত বিশিষ্ট, হহার নীচে চৈতন্ত নাই, কে সাহস করিয়া ব্লিবে ? অবশ্ত 
'গামাও চে ওন্টে এবং কাটাণুর চৈতন্তে পার্থকা আছে; কিন্তু সে প্রকৃতিগত 
'[র্থকা নে, মৌলিক পার্থক্য নহে,কেবল অভিবাক্তির নাত্রাগশ পার্থক্য। 
শ্লমন কাটাএুর দেতে ও তোমার দেহে অভিব্যক্তি মাত্রাগত তারতম্য, 
উনয্েহই চৈতগ্ভতে সেইক্ষপ মাত্রাগত বাবধানমাত্র 3 উভয়েই একজাতীয় | 

-প্রাটোপ্রাজমে নাখিয়াও থাম। চলে না। প্রোটোপ্লাজম্রূপ মশলা 
(নয় তম জীবের ৪ পেত গঠিত হইয়াছে । কিন্তু এই শিক্পতম জীবের ও জড়ের 
মন্যে থে একটা বাবধান অগ্ভাপি দেখিতে পাওয়া যায়, সেটা ভৌতিক 
ব্যবধান মাও! 'আঞজ বিজ্ঞান তাহ! লঙ্ঘন করিতে অপমর্থ, কিন্তু 
ছুই দিন পরে এই বাবধান লজ্ঘিত হইবে, তাহার সংশর অল্প । এ কালের 
বেগ্ঞানিকেরা বলিতে চাঙেন যে, জীবন্ক্রিপা-অবন্ত চৈতম্তভাগ বাদ 
পিস গুদ্ধ ততিক ভাবনক্রিয়া--০ভাঁতিক ক্রিয়ারই অবান্তরভেদমাত্র ) 
কতরাং উহ] স্দার্থবিগ্কার ৪ জড়বিজ্ঞানের ব্যাখ্যার বিবয়; কালে 
হা ব্যাখাত হইবেক । অক্পজান ও উদ্জানের সমাবেশে জল ও 
জলের সমুপন পন্ম » পেতরূপ অঙ্গার অশ্রজান ডদজানাদির সমাবেশে 
ত্রোটোলাজম্‌ ও তাহার জনুদয় ধন্ম। পার্থক্য কেবল জটিলতায় । 
জুটিলতার শুঙ্ঘণ মুক্ত ভহবে। সুতরাং কীটাগুতে ও প্রোটোপ্লাজমে যদ্দি 
একওন্ের আন্ত স্বীকার কর, অঙ্গার ও উদজানের পরুমাণুতেও 
সাকার সকবিতে ভবে ।  চৈতগ্ত নামট। দিতে রাজি না হও, ক্ষতি 
শাহ, কিন্ত যাহা আছে, তাহা ১তত্ঠের সজাতীয়, সপ্রক্কৃতিক । চৈভন্ত 
ন। বলিয়া! টিহ বল. চিদ্ধম্ম বল, চৈতন্তকণ। বল, চিশীজ বল, ক্ষতি 
নাত । যাহা মাছে, তাহা অনুভূতি না হইতে পারে, বুদ্ধি না হইতে 
পারে, কিন্ত যাহার সমাবেশে যাহার অভিব্যক্তিতে অনুভূতি ও বুদ্ধি, 
ধাহার অস্ত হহতে অগ্গভুতির ও বুদ্ধির বিকাশ, স্তাহাই। 
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জড় কফৈরূপে চৈতন্তকে স্পর্শ করিবে বুঝ যায় না; মস্তিষ্কের 
আন্দোলনে কিরূুপে অন্ুভূতি জন্মিবে বুঝা যায় না; কিন্তু চৈতন্ত 
বা তৎ্প্রক্কতিক পদার্থ কিরূণে চৈতগ্ভকে স্পর্শ করিবে, তাহা কতক 
বুঝা বায়। বাহাজগরৎৎ তত্তময়) আমিও চৈম্াময় : তাই 
বাহিরে ও অন্তরে প্রতিক্রিয়া, ঘাতপ্রঠিঘাত। চৈতন্টের অস্তিত্ব 
বাহিরে ও ভিতরে, আমর পুর্বে ৪ আমার পরে, অন্তিতব_এরইঁ 
অর্থে গাও ও স্বীকৃত ভহতে পারে। চৈতন্তের আবার দেশব্যাপ্তি ও 
কালবাপ্রি কিন্ূপ, ইভা লইয়া একট তক উঠচিতে পারে; সে কথা 
এখানে তুলিয়া কাজ নাহ । 

দর্শনশান্্ব বৃকাঁল ভইতে একট সদ্বস্তুর বা সভাপদার্থের অন্বেষণে 
ব্যাপৃত আছে । যেন একটা! সদ্বস্তর সাক্ষাৎ না পাইলে প্রাণে 
আকাজ্া মিটে না। এই সদ্বভূুর ইংবেজি প্রতিশন্দ নোমেনন-_ 
০0010015017 বা 10101112-70-1000 অর্পাৎ খাটি জিনিষ। শ্রাচী ও 
প্রতীচী উভনত্রহই এই সৎপদার্থের খা খাঁটি জিনিনের অখেষণ ও দর্শন 
লাভই দশনশান্ের মুখা অধাবসায়। জড়জগতৎ যে এই সদ্বস্ত নাভ, 
তাহ] প্রাস্প জ্ঞানিমাত্রেই সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া! লইয়াছেন। 
কিন্তু এই দৃণ্তমান মায়াপটের অন্তরালে জড়জগতের একটা অনির্দেস্ত 
্বরূপ--একটা সৎ-পদার্থ-যে নিশ্চয়ই বশমান আছে, ইহা অস্বীকার 
করিতে অনেকে রই জীবনগ্রন্থি বেন ভিড়িয়া যায়। একটা কিছু আছে, 
উহ অনিদ্দেপ্ত--স্পেম্লারের ভাষায় অভেয়--01)15110১521)15 7 
সাংখ্যপর্শনের ভাষায় উহার নাম অবাক্র প্রকৃতি । এই ব্যক্ত অনিদ্দেন্ত 
অঙ্জেরন প্ররূতি,ত চেতপুরুযের-যাহার সাংখাদশনসম্মত শাম 
জ্ঞাতা বা “জ্ঞ, তাভার--স্বুখে আসির। প্রতীয়মান 'ন্গুতুরধান ব্যক্ত 
প্রকৃতির বা জগতের মু্তি গ্রহণ করে; কেন করে, তাহা কেহ 
জানে না, করে এই মাত্র,-করে বলিরাই এই “ক্ষষ্টি ব্যাপার, করে 


জগতের আস্ত 


সামি, কমি, চিনি, মত্ত, কুন্তীর ও প্রোটোনাজম,গিদ্রিনদী-সমাকী 
বন্ুন্ধর। ও তারকাখচিত নভে!দেশ-বাশুজগতের এই পট । 

'এইকপ দাশনিক নঙাকে মামকা দ্বৈতখার বলিস! বিতেচন। করি, , 
পির | কেন না, এহ মতে চেতপ সুর্কব হইতে স্বতগ্র সথস্তরণ অবাক 
আঞ্জের প্রকৃতির খন্তিহথ স্বীক্কত হইয়াছে ।  সথস্ক দহ উভয়ই 
গলিদেশী 5 আঅঙ্েস এ কও নাম পিপি ক) আজ! বাজ, অপরের না 


১ 


পি, 


কিন্ধ এত দ্বৈতবাদ পাঁততসমাজে একবাকো গুহীত হয় নাহ?। 
দহন প্ুক্ষ তত অত আকী।তব আস্ত্ব বাস্ত জঙজন্া এ মুলে কোন 
নান অন্বপ্থব অন্তিত, কো আকার করেন না) গুছ কেভ প্রকৃতি 
এ পুন ছশিরকেত একটনিজ আনছে সন্বস্তরই কূপঙেদ বালয়া দ্বেত 
বরকে বিশিসি কবিরা অবহযুবাদের দিও সাম স্কাপংনর টে করে, 
একটাই জিনশিব, হাভান পাত লি পিঠ এই শেণিব দাননিক্কেরা বলেন 
2997. টশায়মী আবিদ্ভাহ ৪ অঙ্কন, ওবে ক বিনা খ খিক না, 
4 বিন। ক বাক নাঃ অবাদক হহতে দেখিলে ক. অহদিকে 
পোথলে খড একহ খক্ররেখার সক পিঠ কুঞ্জ, অগ্ত পিঠ চ্রান্জ । কি 
£ইকপ লামঞ্জগ্তবিধানে নকলে মত নহেন। প্রকশির স্বতন্ত অস্তিত্বের 
নানাভাব্,। এই বীর আরভাগ বস্ুমানি ভ্রিবঙ্গে সুঁলতহ প্রদশিত 
* 521 বিশ্তুদ্ধ অবায়বাদ দ্বিীগেক নাম সঠিতে চায় না) দ্বৈত 
উ:। মালিন হু) এক এব আদিত্য, সন্বস্ত একমাত্র উহ চেতগ উপ 
এত লমষ্ট চৈহগ্ভময় ; অধ্যাপক ক্রিফোডের ভাষায় উভা 170100-ব101) ও 
গলায় অন্তবাদে বণা যাইতে পাঁরে চিৎপদার্থ। তে।মার চৈতন্র স্বাধীন 
সত্ব স্বীকার কঞ্িলেই জড়মাত্রেই চিৎপদার্থের অন্তিত্থ স্বীকার করিতে 
দু ও জগৎ চিন্ম় হইন। দাড়া কিন্ত তোমার চৈতগ্ভের স্বাধীন 
দাস্তত্বও সহঞ্জে স্বীকার্যা নহে। ক্রিফোভ' স্বীকার করিতে পাবেন, 


সী 
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৪৮ অন্তে করেন না! সাংখ্যবাদী করেন, বৈদ্ান্তিক বোধ করি করেন 
11 সত্বস্ত একমাত্র ও উহা চিন্ময়, কিস্ক সেই চৈতন্ত অথণ্ড পদার্থ; 
উ্াাব অংশ নাই, ভাগ নাই। কতক আমাঁতে, কতরু তোমাতে, কতক 
মত্স্তকুত্ভীরে, ইহা স্বীকার্ধা নহে । আমিই চিন্ময় একমাত্র সন্বস্ততখ। আর 
নমন্তই আমার কল্পনা । আমার চৈতন্তের প্রমাণ অনাবগ্তক্ষ, মদ্বতিভূতি 
চৈতগ্তের প্রমাণ নাই । এই চৈততন্তরূপী “অহম১, প্রাকৃত ভাবায় “আমি, 
সংস্কৃত ভাষায় 'আজ্া” বা “রক্ষণ, ইভাই এক এব অদ্বিতীয় সদ্বস্থ। ইহাই 
বাধ করি বেদান্তের রা | 
এই এক এব সদ্বস্ত,। ইহার স্বরূপ কি? ইহা সৎ, ইভা অস্তি, ইভা 
5: পদার্থ তথাস্ত। উঠা ও ইহা। চিন্ময় পরার্থ-01014-৯1(৭1ি 
তথাস্ত। উভ1 আনন্দস্বপ-তাই কি 9 কেহ কেহ ভূকুটা করিবেন ;- 
বলিবেন জানি না, উহা! অজ্দের, অনিদ্েশ্ । মাধামিক বৌদ্ধ বলিবেন, 
হ সত নহে, অপংও নভে, সৎও বটে অমৎও বটে তাহা ও নভে, সংও নয় 
অসৎ ও নয় তাহাও নহে । উহার পারিভাষিক নাম শৃন্ত । হিউম ও 
ভকানীয হয়ত বলিবেন, সদ্বস্তুর জগ্ত এত মাথাবাথা কেন? যাহা আছে, 
তাহাই আছে । মায়াপটের অন্তরালে বাবার আবশ্তকতা কি? চিদ্বস্ত, 
সন্দেহ নাই ? কিন্তু চিদ্বস্বর মূলে কি আছে, অন্বেবণের প্রয়োজন নাই! 
সদ্ঘস্র মরীচিকাক় প্রতাঁরত হইও না। 


ূ সোন্দধ্-তত্ব 


সৌন্দধা-বোধ মানবজীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত! চৌনদধা 
উপল্চোগের ক্ষমত! মানবদীবনের প্রধান সম্পন্তি। কেবল যে কবিন্মা্ 
ধের মন্ষ্যুবিশেষই সৌন্দর্যাঘধুর অন্বেষণে ভ্রমরবুন্তি হা জীবনপাত 
করিতেছে, তাহা বলা চলে না। কেন না, জগৎ হইতে তাভার সৌন্দধা- 
টু কোনরূপে হরণ করিতে পারিনে সম্পূর্ণ কাব্যরসবর্জিত বিষয়ী লৌক- 
দিগের জন্ত 9 দ়িকলসী সংগ্রঠ কর! দ্ুঃসাধা হইয়। উঠে। সাংদারিক 
নিতা নৈথিত্তিক ভুথচঃখেব সঠি ৩ সৌন্দ্ধাভুষার এমন প্রগাঢ় সম্পর্ক যে, 
বাধ করি, মনুধ্যমান্রেরই জীবনকাহিনী বিশ্লেষণ করিলে সেই তৃষগর 
ক্লভার ব! নিক্ষলতার পরিচয় পাওয়া যায়! মনুয্যমাত্রেরই 
৫ এমন একটি মুহূত্ভ আইসে, বখন সে স্থদূর বনগ্রদেশ হইতে 
সায়ংকালীন বংশীধ্বনি কর্ণাগত করিয়া চন্ত্রাগাড়ের ঘোড়ার মত 
সেই আদিষ্ট লক্ষের প্রতি ধিগ্িদিক ছুটিতে থাকে, এবং 
১ম শেষ পয্যস্ত ভাঙার উদ্ভান্ত জীবন চরম লক্ষোর ঠাহর না পাইয়। 
নশিক/তবশে কোনরূপ আঅঙচ্ছোদ সরোবরের সলিলঙলে সমাধি লাভ 


দীন দ্াপিপাপা মন্ুষাত্বের অঙ্গ বলিয়া নিদেশ করি; এবং বাহাৰু 
সীন্ধর্যাপপংসা একবারে নাই, তাহার মনুষ্যত্বের প্রকোড্ে পৌছিতে 
এখনও বিলম্ব আছে, অক্লেশে এবপুও নিদ্েশ করিতে পারি। নীরব 
এনস্লীতে জ্যোতস্াঙ্সাত শিলাতলে মহাশ্বেতার পার্থখে উপবিষ্ট হইয়। 
আতীতেৰ কাহিনী শুনিতে শুনিতে চন্দ্রকরাহত হইয়া মরিতে যাহার 
অভিল[য না জন্মে, মে ব্যক্তি নিতান্ত হতভাগ্য । জীবনের মত বস্তুটাকে 
কাবারগের উন্ত এরূপ '্মবলীলাক্রমে বিসর্জন দিতে অনেকের পতি 


৩৬ জিজ্ঞাস! 


থাকিতে পারে; কিন্তু মধুকবোদ্বেজিত! শকুস্তঙার কররত লীলাকমলের 
আঘাত পাইবার জন্থ স্বরণ মবুকনুস্থলবন্তী হইতে কেহ বে বাসন: 
করুন না, ইত! সঙজে বিশ্বাস করতে প্রস্ততি নতি । বারুণী পুষ্করিণ 
তারে তরুশাখার অগ্তরালে কোকিল গকিসা নুক্ধ গৃচস্থ কক্চকান্তের 
সংলাবে যে নেতিক বিপুৰ উপপ্তি 5 কবিরভিল, সেরূপ নৈতিক বিপবও 
যে মগ্তযা-সংসারে অসাধারণ দইনা, শোভা সনন্জে বিশ্বান কনিব না। 
অতিএব তৌন্দরোোর সঠিত অন্যের স্গঙ্ক ) অঙএন লৌন্শাপিশালা 
মনুনা, ২! 

মানত সৌন্ত্ধা চায € সোকদা পা । অর্থাৎ প্রীতির খানিকটা 
অংশ মানুষের চে।থে সুন্দর বপিয়া প্রতীয়মান গত অগাত পরাতির 
বাকি আখ অসুন্দর বা কুৎসিত বলিছু। বোধ তর খানিকটা কুৎসিত, 
১ন না, এ কুৎসিত 


- 
বি 
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অর্থাত কৎসিতের জাত নাচ্চধ্যে, তাহার সাভত ভিলনাধ, তাহা সুন্দর । 
কত কট; কুংসিত না ভইপে বাকিটা! সুন্দর হইত না, অথবা সনস্থত এন্দর 

নউজে। সোন্দাশনদ নিরগর ভভুতি। অতএব স্ন্দাণের অস্থি আকার 
৪ কুত্সিতেব অস্তিত্ব স্বীকাঁপ করিতে ভউবে? পাকে ছাড়িজা 
ম্সঙ্ছেণ অস্ডিত্থ নাত কেন্টা আন্ত, আব কোন্টাত ব। পুঘিদতি, এটাই 
আনন এল, আহ শটাহ বা কুৎসিত কেন, এইট পথ অঙ্গে সঙ্গে 
তাজিয়া শড়ে। মানুষের মনের অজিত সাহহপ্রকতিপ্র হল সুস্থ কেন, 

মন থংনিবটাকে সুন্দৰ বলিয়া বাছিয়া পর, সেইটাকে আপনার 
গর্তে চাঁয়, এহ্টার দিকে ধাবিত 9 আকুছ ভয়, আবশিষ্টটাকে কুতনিত 
বলিয়া পরিঠা'গ করে, তাহা হইতে দুরে রতে, অথবা ভাঙাদ সংসগ 
ছাড়িতে চাষ; এই গভীরতর প্রশ্ন ইজাবর সঙ্গে উপস্থিত তয় ইঙাতে 
মানুষের লা কি? মা এমন করে কেন? মগুষোর এ প্রবপ্তি 
কোথা ভইতে ও কি উদ্োত্যে ঠ কিসে বা ইহার পর্ণভি? বস্কতই 


সৌন্দধ্য-তত্ত ৩৭ 


ক জগতের ছুইটা ভাগ? একটা ভাগ সুন্দর, আর একটা ভাগ 
কুৎসিত ? শুধু মানুষের পক্ষে নভে, মানুষ ভিন্ন অপর জীবের পক্ষেও 

প ্ শুধু মানত আর অপর জীব কেন, মানুষ ও ইতর জীবের 
পষ্পর্ক ছাঠিরা যদি প্রকৃতির কোনরূপ নিনপেক্ষ স্বতন্ সত্ব! থাকে, তবে 
মেই স্বতন্ত্র আস্ত/তবব পঞ্েপ্ সেইন্প ? উপাঠিত প্রবঙ্ে এই প্রশ্ন কম্টির 
বধখসাধা আলোচন! করা যাইবে। 

দল-কুঞ্ধ। হিনাবে অনদার প্রাকুতিক সৌন্দর্মাকে দুইটা ভাগ করিতে 
পাপ! খায় । একপপ পেণিবিভাগের পুদ্দ সোন্দধা শব্দটার অথ একটু 
বুঝা 'উচিত। উপরে “ব সংজ্ঞ। দিমাছ, মোটের উপর তাহাতেই কাজ 
3ালতে পারে । মন্জুখোব মন ত্ষটাকে টানা রাখিতে চায়, খাহাতে 
স্থথের অনুভব করে, সখ বল, পতি বল, আরাম বল, আনন্দ বল, এ 
রকম একড। অন্গভব বাঙার সংম্পশে উৎপন্ন হয়, তাহাই আনার । আর 
মন হা ৫হতে দুরে গাঁকিতে চার, হঃখ ঘ্বণা ক্রেশ বা তাদৃশ কোনরূপ 
অন্ত বাভার পরিণাম, তাহাহ কুৎসিত | সুতরাং সুন্দরের সহিত 
ঘ্খের ও কুতাসতের সহিশ ভ্ুঃথের সন্ধ। আবার সুখপ্রাপ্তির ও 
গহখ্পরিভ।বের অধাবসায় ও ধারাবাহক চেঈ্টাকেই ঘি জীবন বল, তাা 

£হল। *সীন্দদ্াপিপাসা জাবনের ভিডি ভইরা দাড়ায় । 

এ চেনদযোর খানিকটা কল, খানিকটা সুক্ষ । মধুর রস, মধুর 
গন, মধুর এস, মধুগ্ সপন ও মবুব দশনে সঙ্গে সঙ্গে ষে তৃপ্ত জন্মে, 
এষা তাহা প্রান্ত সমভাবে সমপাপিমাণে উপভোগ করিতে সমর্থ 
* সলল মুর তৃপ্তিকে ফলের মপ্দে কেল! যায় স্ুখান্ক ভোজনে প্রা 
খরল্র্হ মান তপ্ত জন্মেযঃ ইভাঙে বড় মতভেধ দেখা যায় ন!। 
»০মোত জব9 পুনাধিক নি এন তৃপ্তির ভাগী। ইহা 
“াখশন[ত্রেরই, আন্তঃ অপেক্ষারুত উন্নত জীবনমাজরেরহ নিতা ভোগ্য | 
ই! নিলে জীবনযাত্রা চলে না। সুতরাং প্রাকৃতিক নির্বাচনে ইহার 


রখ 


২১ 


চি 


৩৮ জিজ্ভীস। 


উদ্ভব বেশ বুঝা যায় । দেহরক্ষার জন্য জড়জগৎ হইতে কতকগুলা মাল 
মশল! বাছিয়। গ্রহণ করিতে হয়; কতকগুলাকে বাছিয়া ত্যাগ করিতে 
ভয়; কতকগুল! প্রাকৃত শক্তি দেভের ও জীবনের স্থিতির পুষ্টির ও 
অভিব্যক্তির অনুকূল, কতক গুলা প্রতিকূল। এইজস্ট কতক গুলা আমরা 
স্পৃহার সহিত গ্রহণ করি, কতকঞ্চলা দূরে পরিভার করি; নতুবা জীবন 
চলিত না। 

: অতএব মিষ্ট রস, কোনল শধ্যা, জিঞ্ধ সমীরণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় গ্রাহথ 
পদার্থ, ইপ্রিয়দ্বারা গ্রহণ কালেহ যাশাঁদের দ্বারা তপ্তি বা আরাদ উৎপন্ন 
হয়, নিতা জীবনযাত্রাব নিবিত্ত যাহারা উপযোগী, তাহাপিগকে এই স্কুল 
শ্েণিতে ফেলা চলে । জীবনের জন্য হহ।দের দরকার, কাজেই ইহাদের 
ভাল লাগে; এইজন্ত মানুষের প্রবৃত্তির সহিত ইহাদের এই সম্বন্ধ 
প্রাকৃতিক নিব্বাচনের ফলে উৎপন্ন, তাভাও বুঝা যার। লঙ্কা অথবা 
আসেনিক বাদ রসনাপ্রিরর হহত, তাভা হইলে জীবনরক্ষ। একটা বিকট 
ব্যাপার ঘটিয়া উঠিত, নন্দহে নাই । 

ইভা ছাড়া আর এক শ্রেণির সৌন্দ্ধা আছে, তাহাকে সুক্ষ বলিয়। 
নিদ্দেশ করা চলে। মান্ুদ ভিন্ন ইতর জীবের এই সোন্দধ্যভোগের শক্তি 
গাছে কি না, সন্দেহ করিবার কারণ আছে । এই সৌন্দসোর উপভোগ 
করিতে পারে বলিয়া মানুষ উন্নত জীব । মানবের মধোও সকলে সমভাবে 
বা সযান মাত্রা ইহার উপভ্ঞোগে অধিকারী নহে । দৈনন্দিন জীবিকা 
নিব্বাহের জন্য ইহার অদ্দিক উপযোগিতা আছে, ভাহা বলা চলে না। 
এরেই সুক্ষ সৌন্দর্য্য উপভোগের প্রবৃত্তি বা শক্তি কবিনানক মন্ুবো বিশেষ" 
রূপে পরিস্ষুট । সাংসারিক বা বৈষয়িক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কবিনীমক 
মন্নযোর বেরূপ অপবাদ প্রচলিত আছে, তাহাতে ইহাকে জীবকাচ্জনের 
তকুল বঝঁলয়াই বরং বোধ হয়। ইংরেজিতে যাহাকে আট বলে, 
বাঙ্গাণায় যাহাকে ললিতকলা বলা যাইতে পারে, এই হ্থপ্ন সৌন্দর্ধোর 


সৌন্দর্ষ্য-তত্ ৩৯ 


স্ষ্টি ও গ্রকাঁশই তাহার অবলম্বন ও বিষয় । মানবমনের যে ষে ভাগের 
সহিত ইহার কারবার, তাহার ইংরেজি নাম ঈস্থেটিক বৃত্তি। জীবিকার 
সহিত কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়াই এই বৃত্তিটা কিরূপে ও কি উদ্দেতে 
জন্মিল, ভাল বুঝা যার না । এই সৌন্দ্যযই বর্তমান প্রবন্ধের বিষম্ীভূত | 

প্রথমেই এই প্রশ্ন আইসে, এই সৌন্দর্য কিসের ধর্ম? ইহা কি 
বৃস্তবিশেবেরই প্রকৃতিনিহিত ধন্ম, আথব! মন্ুষ্যের মনেরই একটা সৃষ্টি 
কীনা বাকাপকরি ? অর্থাৎ, যাহাকে আমরা হুন্দর বলি, তাহার 
প্রকৃতিগত কোন বিশিষ্টত। নাই, আমর তাহাতে সৌন্দধ্য আরোপ করি 
মাত্র? বস্ততঃ এমন দেখা যায়, শ্যাম যাহার পৌন্দধো মুগ্ধ, রাম তাহাতে 
পৌন্দয্যের কণিকামাত্র দেখেন না। আমার নিকট যাঁভ। সুন্দর, তোমার 
কাছে হয় ত তাহ! কুৎসিত । বপ্রক্রীড়ারত মদআ্াবী হস্তীর শুপ্তাক্ষালন 
দশনে অথবা গিরিগুচার অভান্তরে মারুতপুর্ণরদ্ধ, কীচকধ্বনি শ্রবণে 
কালিদাল মে আনন্দ অনুভব করিতেন, সকলেই শাঠার উপভোগে সম্র্থ 
হইবেন, এইরাপ প্রতাশা করা যায় না । আবার সৌন্দধ্যবিষয়ে মনুষ্যের 
কচিগত তারতমা ফেলিবার নভে । উজ্জিনীর রাজপথে তামাস! উপস্থিত 
হইলে কালিপদাসের নয়ন তামাস। ফেলিয়া পার্খস্থ সৌধবাতায়নের প্রতি 
উদ্ধামুখে ধাবিত হইত; ন্নানান্তে আদ্রবসন! বুবতীর সন্দষ্টবস্ত্র অবয়বের 
প্রতি তাহার লোলুপ দৃষ্টি আক্কষ্ট হইত ; এবং তাহার মানমলোচন জলদ- 
»দা ভিরঙ্করিণীর আবরণ ভিন্ন করিরা গুহাস্তিতা অংশুকাক্ষেণবিলজ্জিত; 
[-*ম্পুরুষাঞ্ণ।র নগ্রদেহের দিকে বিপর্তিত হইত । আবার বিশ্বাসঘাতক 
বতন্ত শ্মজন কতৃকি পনিতাক্ত মানসিক উপধবে উদ্ভান্ত জরা ক্রান্ত অসহায় 
৭জা শায়রকে আধারে প্রান্তরমধ্যে বিশ্বাসঘাতক ও নিষ্টুর জড় প্রক্কৃতির 
'অঙ্াাচাবরে উৎপীড়িত দেখিনা জগৎ-বূপী পেষণযন্ত্রের আবর্তন প্রণাল।র 
চদ্দেশ্তের ঠাহর ন! পাইক়। স্তম্ভিত হইবার ক্ষমতা যে সকলের জন্মিয়াছে, 
তাহা বলা বায় না। 


৪9 জিজ্ঞাস! 


স্থৃতরাং সুন্দরের ষাভা সৌন্দর্য তাত! বে তাত1র স্বভাঁবসিদ্ধ প্ররুতিগত 
ধন্ম, তাহা সকল সময়ে বল! চলে না। যিনি সৌন্ধর্যা ভোগ করিবেন, 
তাহার সৌন্দন্বুদ্ধির তীক্ষতার উপরে সৌন্দষ্যের মাত্র নির্ভর করে। 
অমুক পদার্থটাকে স্বন্দর বলিবার 'আমার যে পরিমাণ পাওয়া আছে, 
তোমারও কুৎসিত বলিবার সেই পরিমাণ দাওয়া! আছে,। ভুমি যদি 
কুৎসিত দেখ, কাঁভারও সাধ্য নে যে প্রাতপন্ন কবিতে পাবেন, উহ 
সুদার । যে কবির কাবা আমার ভাল লাগে না, তোমার ভাল লাগে, 
তুম প।ঠি মারিলেও আমার তাহা ভাল পাগিবে না) আমার নিকট 
উহা যে আর্থে সুন্দর, তোমার নিকট ঠিকূ সে অর্থেই উভা কুৎসিত। এ 
বিষয়ে তোমাকে বাধা হি কোন আইন নাই! তথাপি দেখা যায়, 
উনের পদার্থ 'এমন আছে, যাহার! সুস্থ প্রকৃতি মানের অধিকাংশের 
নিকটেই সুন্দর রে 

এখন এই,-াক গুণে 


চত হয়। মেসন পাখী, গ্জাগাতি, শি 1 প্র 
রা স্ন্দর ; ভভাদেরু ঠা আমাদের লাজ 
ক? 


প্রশ্নটির উত্তর দেছয়া বড় সঙ্জ নহে । দর্শনশার্ধের হতিহ!স 
খুলিলেই বিশ রকম সৌন্দর্য তত্তবেৰ পরশ পাতা বিবরণ পা্য়া যায়, 
কিন্তু তার মগ একটাও তৃপ্ডিক নহে । আজকাল আমাদের একটা 
রোগ জন্মিয়াছে, কোন একটা কিছুর উৎপভির ও অভিব্নক্তর ব্যাথ।। 
দরকার হইলেহু তৎস্ণাৎ্ৎ ভাকুহনের কাছে ছুটির। হাহ । কিন্ত 
ডারুইনও এখানে ঝড় ভরসা দেন না। প্রাকৃতিক নির্বাচনের মুল 
ত্র একটামা। কথ1। বাঠা জীবিকার উপযোগী, যাহাতে কোন 
না কোন রূপে গীবধনের দাহাধয করে, ভাভাই প্রক্কৃতিক ভরক শিন্বাচিও 
হইয়া অভিব্ভ্ত ও পরিপুষ্ট ভয়। কিন্তু উপবে দোখয়াছি, ক্ষ 
সোন্দধ্যের সহিত ভীবনযাত্রার সঙ্গ বিশেষ কিছুই নাহ! কেননা, 
সংসারযাত্রায় কাব্যরসপপান্থ বড় দ্রভভাগ্য জীঝ। ষলয়ানিলে অনুরাগ 


তি 


টিটি 


সৌন্দধ্য-তত্ ৪১ 


%5গ শীক্ষের সময় জীবনবদ্ধনের উপযোগী হইতে পাবে, কিন্ত কোৌঁকিল- 
কজনে ও ভ্রমরগুঞ্জনে মুগ্ধ না হইতে পারিলে কি বা শীতে কি বসন্তে 
কোন কালেই কোন ক্ষতিবৃদ্ধি দেখি না। 
ডারুইন বলেন, ফুলের রূপ 9 প্রজাপন্ির কূপ প্রাকৃতিক নির্বাচনে 
উৎপন্ন । প্রঙ্গাপতি পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে পরাগরেণু বহন কলিয়। 
পুষ্পিত বুক্ষের খশরক্ষা ও জাতিরন্ষী করিয়া থাকে | ফুলের রডে ও 
রাগে প্রাভাপতি আকুষ্ট হয়; ভাই যে ফুলের যত দ্ধূপ, তাভাব বংশরক্ষ! 
গল্পে ততহ শবিধা। কাজেই সুন্দর ফুলের রুমশঃ অন্ভিব্যস্তি ঘটিয়াছে ? 
আবার নিরীহ প্রজাপতির শক্রসংখা। আনেক 7 এই সকল শক্রুর সোন্দধ্য- 
ও এমনই অপরিস্কুট যে, এতট। মুক্টিমান সৌন্দর্যকে একেরারে উদ্রসাৎ 
রিধার ভন্য ইহারা অভ্ান্ত লালাফিত ; এবং এই সকল শক্রদের সভিত 
মঙ্গু* সবে দাড়ান গুল প্রজাপতির পতঙ্গ-জীবনের পক্ষে বিশেষ 
মাশাপ্রধ নভে। ভাই প্রজাপতি ফুলের গায়ে গা দিয়া, ফুলের সঙ্গে 
মিশিয়া, কুলের রূপেব্ত ভিতর নিজের রূপ লুকাইয়া, শক্রকে ফাঁকি 
দিয়া কথপিৎ আম্মরক্ষা করে । কাজেই ফুল একদিকে যেমন বিচিত্রব্ণ 
হুন্দর, প্রজাপতির কোমল দেহও তেমন অন্তদিকে বিচিতবণ ও সুন্দর 
রা দাডাহয়াছে। এই ভিসাকে দুলের রূপের সৃষ্টিকত্। প্রজাপতি, 
পজাপুতিখ কূপের স্্টিকর্তী ফুল। উভয়ে উহয়ের রূপরাশি ক্রমেই 


২) স্টিশ, 


“ইয়া তুলিয়াছে। 


শী 
লে 


উবে উদ্য়ের সৌন্ধযা খুটাইয়াছে, স্বীকার করিতে পারি। কিন্ত 
“না নন ফুলেল পে মুগ্ধ হই, প্রজাপতিও থে তেমনি বুপমুগ্ধ হইয়! 
বাট ভন, 'ঞ্ভটা স্বীকার করিতে পারি না; ফড়িং জাতির 
পানঃবুদ্ধির একটা তীক্ষতা। স্বীকার বড়হ কঠিন। ফড়িং জাতি 
কঘেষে ফিকে বুডের চেয়ে রডের গুজ্জল্য দেখিয়া আকৃষ্ট হয় তা" সে 
সার জন লবকের কাচেই থাক্‌, আর কেরোসিন দীপের শিখাতেই 


রখ 


৪২ জিজ্ঞাসা 


থাক্‌; এই পধ্যন্ত বুঝা যার । অপিচ রওদার পুষ্পবিশেষের নিকট গেলে 
মধুসঞ্চয়টাও ঘটিয়া থাকে, এই পর্যন্ত অভিজ্ঞতার জন্য প্রজাপতিকে 
বাহাছুরি দিতে পারি। ডাকরুইনমতে পুষ্পদেহে আর প্রজাপতিদেতে 
বর্ণ বৈচিত্রাবিকাশের ব্যাখ্যার জন্ত ইহার অধিক আব্্ক নহে। 
কিন্তু এইরূপ বর্ণ বৈচিত্রোর সমাবেশ মানুষের চোথে কুৎসিত না লাগিয়া 
সুন্দর লাগে কেন, মানুষের ইাতে লাভ কি, এ কথার কোন উত্তর 
গাওয়া গল না। 

আপ একটা কথা আছে-_-বৌন নিন্বাচন। ডারুইন এই মতেরও 
প্রবর্তক। সিংহের কেশব, পাখীর কাকালি, নযুরের পুচ্ছ, এ সমস্তই 
সুন্দর; এবং ডারুইনের মতে এ সমন্তহ যৌণ নিন্বাচনে অভিবাক্ত ! 
সত্রাজাতি স্ন্দর পুরুব বাছিয়া লয়; ক!জেষ্ট সুন্দর পুরুনেরই বংশরক্ষা। 
ঘটে; ফলে বংশপরম্পরায় পৌন্দধ্যের খিকাশ হয়। পারাবত যখন 
তাহার বিস্কাত্িত নীলক্খ আনআ উন্নঞ করিয়া, চারুপুচ্ছ নভ্ভিত করিয়া, 
কান্তাধ্বনিতের অনুকরণ করিয়া, পারাখতার নিকট নাচিতে থাকে, 
তখন সে জানে না যে, সে প্রক্কাতির নিয়োগে সোনা স্ষ্িতে নিধুক্ত 
হইয়াছে । যৌন নিন্বাচন মানিয়া লুল জীবদেহে সোনদষোর উদ্তব 
অনেক স্থলে বুঝা যায়। কিন্তু যৌন নিন্দাচন সকলে মানিতে চাঁহেন 
না; ওয়ালাস সাহেব যৌন নিব্বাচনের বিকদ্ধে দাড়াইয়াছেন । তিনি 
প্রাকৃতিক নিক্বাচনের বলেই এ সমুদয়ের উদ্ভব বুঝাইতে চাহেন। 
কাজেই ডারুইনের নত এখনও ঘ্িধাহানচিত্তে গ্রভণ করিতে সাহস হয় 
না। গ্রহণ করিলেও মুল কথার বাখথা। হইল না। ময়ূর পুঙ্ছ বিস্তার 
করিরা মরুরীর নিকট বাহবা লহতে পারে; কিন্ট মানবের তাহাতে 
কি আসে বার? মানুষের চোখে মরুরপুচ্ছ অন্দর "গে কেন? 
ময়ুরপুচ্ছের উজ্জল বর্ণসমাবেশে এমন কি মাহাত্মা আছে ঘে, মান্থষের 
তদ্দর্শনে এত তৃপ্তি জন্মে? ্ 
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নোবিজ্ঞানের সাহায্যে এইন্ূপে সৌনধ্যতব বুঝিবার চেষ্টা করা 
যাইতে পারে। অনুসভূতির বৈচিত্র্যপরম্পরা লইয়। চৈতন্ত ঝ! চিত্প্রবাহ। 
সমস্ত অন্ুভতিগুলি এক রকমের হইলে তাহাদের পরম্পরায় চৈতন্ 
কুটিত কি না সন্দেহ। অনুভুতির মাধ পরস্পর যত পার্থক্য বিচিত্রতা 
বা নিশিষ্টতা, চৈতন্য ও তত বিকশিত ও পরিশ্দুট । ক্থতরাং মানুষের 
চৈতন্ত বে অস্তিত্বযুক্ত, তাহার মুল কারণই এই যে, মানুনের অন্কুভুতি- 
গুলা একরকম নহে । পঞ্চাশ রকম বিভিন্ন শব্দ-স্পর্শগঙ্গের সমবায়ে 
জগতের যে দৃশ্তপট, তাহা ক্ষণে ক্ষণে বালাইর! নূতন নুতন শন্ধ, নূতন 
নৃতন স্পর্শ, নৃতন নূতন গন্ধ সম্মুখে আনিতেছে ; তাভাতেই চৈতন্তের 
খারাবাঠিক শো এক টানে চলিয়াছে। চৈতন্তের অপ্তিত্বের সঙ্গে 
অন্রভববৈচিজ্যের একপ সন্বপ্ধ ; স্থতরাং ষেথানে চৈতন্ত আছে, সেখানে 
এই বৈচিত্র্যও আছে। (খানে বৈচিত্রা পরিশ্ুট, চৈতগ্ভ ও সেখানে 
সমন বিকশিত 7 সেইখানেই ন্বপ ও সেইখানেই সৌন্দর্য যেখানে 
অগ্চভতি নিতা পরিবর্তনশীল, সেইখানেই চৈতগ্ক শ্য্িমান। আবার 
অন্ভূতির আকস্মিক পরিবর্তন জীবনের পক্ষে শুভ নহে; দীরে ধারে 
পুরুনে ক্রমে পারিণর্তন ঘটিজ্হে কলাণ ; নতুবা! গাবনের শৃঙ্খল অনেক 
সময়ে ছিড়িনা যায় । আপনার চি্রপরিটিত পরিবেষ্টনী হইতে হঠাৎ 
পপ্জাইলে জীব মিয়মাণ হইয়া পড়ে । পরিবর্তনের ঘাশপ্রতিঘাতে জীবনের 
“ছি আলগা ভইক্া পড়ে) কাজেই আকস্মিক ব' অতিমাত্র কিছুই 
হাল লাগে ন।। কাজেই সৌন্দয্যের এক হেতু অনুভুতির “প্রবাহে 
'সাকম্মিকতার ও আতিশবোর অভাব। আবার যাহার সহিত জীবনের 
গতির ও পুষ্টির কান রূপ সম্বন্ধ আছে, ঘাহা স্বাস্থ্যের অগ্রকুল, বাহাতে 
টবনসংগ্রামে আমাদের ভীতির ভাব কোন রূপে কমাইয়া দেয়, তাহারই 
পতি মন স্বভাবতঃ আকৃ্ হয়) তাহাই দেখিতে ভাঁল লাগে; যেমন 


্ 
সস 


₹গঠিত বলিষ্ঠ নরদেভ; যেমন স্বাস্থ্যশোভাসম্পন্ন যুবতীর আরক্ত গগুদেশ; 
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যেমন দুঢমূল ছাগ্লাবিস্তারী মহীরুহ , যেমন দু়ভিত্তি সৌষ্টবসম্পন্ন 
অট্রালিক1। 

সৌন্দয্যের আর একটি চ্ছ নহান্ুভূতি। শুধু আমার চোখে যাভা 
ভাল লাগে, তাভা স্ন্দর , আবার ঘা5। আমার চোখে, তোমার চোখে, 
অপরের চোখেও ভাল লাগে, তাহ। আরও শুন্দর। মানুষের কতক গুল! 
ত্ুদ্তি আম্ুপুষ্টির অভিমুখ ৪ আন্মপুষ্টিণ উদ্দেপ্ত অভিব্যক্ত 1 কতকগ্ুলা 
সমাজপুষ্টির অভিগুখ ও তঢদেগ্ঠে অভিব্যন্ত 1 এই সামাজিক পরারধপ্রবণ 
বন্তিগুলি উন্নত অগ্রষা প্রকৃতির পধান অঙ্গ তইয়! দাড়াইয়াছে । যাহাতে 
[গুলিকে জাগাহরা দের, উত্তেজিত করে, ইহাদের প্রবণতা ৪ 
অক্ষত সাধন কৰে, সেগুলি অতি ভ্ুদ্দর ) দয়া মমতা সনে প্রণয় 
পরশ সামাজিক কতগুলি যতই বুটির। উঠে, তত সমাজের কল্যাণ | 
দেহ জন যে সকল পবাথ ঘয়া মম ভা গণরাপি বুক্ডির উঞ্েজক ও পরি- 
পোবক, হাগারা অতিস্থনদর | গান গাতিয়া সখ হইতে পারে; পরকে 
শোনাইয়া বুঝি আর৪ স্ুথ। কাঁবত। কবির জগ হইতে উথ্থলিয়। 
জনসজ্ঘের মুখে ছুটির লে । 

আরু বাগবাছুলোর প্রয়োজন নাভ: সংক্ষেপে এই পক্ষ্যন্ত বল। 
নাই,ত পারে । যাহাতে চৈতঙস্কের প্রবাহকে স্থরবেগে মন্দগতিতে টালিত 
রাখে, তাত! সুন্দর) ঘাঙাতে জীবনে ভরসা দেয়, প্রাকৃতিক প্রতিপুল 
ক্র লল্গুথে আঙ্মাকে ভ্রিরমাদ ঠইতে নিষেধ করে, তাহা গুলার » আও 

| 


পরার্থপ্রবণ বুভ্ভিগ্তলিকে জাগ্রত ও উগ রাঁধ নয়া সমাজজাবনকে 
'অএরপপ কবে, তাহা আর? সুন্দর) এই ঠিসাবে জীবনরক্গণর সহি 
সৌন্দর্যের সম্বন্ধ ; শুধু আমার জীবনের রঙ্গ] নভে, তোমার জাবনের এব 
সদশ্র সনাজজীবনের রক্ষার সহিত ইহার সন্ধপ্ধ। ব্যক্তিজীবন ও সমাজ- 
জীবন উত্তরের বন্ধনে প্রাকৃতিক নির্জাচনের হাত আছে।' স্ুতরা 
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রে 
] 


পাকৃতিক নির্বাচন এই সৌন্দর্যাবুদ্ধির জনক ০ বিকাশক বলিতে 
অ"পঙ্ডি ঘটে না। 
এ্রূপে বাখার পথে কেক পা অগ্রনর ভয় যাস বটে, (ক্ষ 
[রন তপ্রিনাভ ঘটে ন। | যখনই মনে কও বাস, সৌন্র্ধা জাবনরক্ষণ 
র 


জীবনত ঠিক আব সনাজের 


সপ রর 


লা ভগশনার ভাখ 


সেন্দযোে সন একটা 


দুষ্ট 
রা 
ক 
এ 
ঠাএ 
রশ 
স্ 
1 
৪ 
লে 
প্রানি 
9. 
ঝ্ 
ছ্‌ রর 
এ 
সস 
22 
১ট 
১] 
- 
১ 
রি 
হা 
আখি 
চা 
দি 


+ল” আছে, বাহার উপভেোগে “কল নিন হৃথশাত্র ; ফলাফল 
16৭1, কউটিলিলটি চিন্তা, ক্ষহিলাশ চিন্তা, ভবিষ্যৎ চিন্তা, জীবনমরণ চিন্ত। 
'হাকে কলুষিত করে নী; ফাতা বিশুদ শরাপঙগত শি 
সানানদর উতৎ্পাণক বই আর কিড়ত নতে । স্রহরাত শ্রাককাতিক শি বাচনে 
দক” প্রাধীতিক কারণে কিজপে এই অনাধহাক আনন্মভোণপবুত্তিঃ 
উ৭পভ্ভি ভইল, তত! সমঙ্গাই থাকিছা বায অপুর মিছে 

জামাত বিলেটনায় প্রাকৃতিক নক্গাচিনকে আর একটু চাপিস্সা 
বো আর একট অগসর হিস! যাইত পাবে প্রকৃতি একভাবে 
মালার পিরুক্ধে খজ্াভন্ডে দঞানমানাতিঅকরশ!, নিষ্টুরা, দয়াশ 


রিপা পু রি চি + স্ব ন্ বলা ঁ ৮5 
শখ বিশাচ্জ খা । আবাল প্রকৃতি অন্কভাবে আমাক €দই 


সখ 


রবে রে বির ১ 81 প্র ক সপ পা পা ্ নখ 
নাত হতে বাচাকবার জগ শ্বাকুল। শকুন নন শাহ খল 


রি রহ সস চি সপ সু শি চা? স্পা ্ কি / এগ পা কা ও এ? শা 
1 ৮7 কিন্ট হই লর্া, ভড। নানিশে ভর, না মানিলে চাঁদবে 
1 ইতাতেই আমার নিজত্বের অভিব্যক্তি । হহার ফলেই 


দূ. “সই খগ্গাঘাত হইতে দুরে গাকিতে জ্রমশঃ শিগিতেছি ; 
শখ নিটর আকরুমণ হইতে আনম্মরক্ষার জগ্ত ক্রমেই আশার 
ঠানবিকাশ বুদ্ধিবিকাশ ধন্মবিকাশ ঘটিতেছে। আমার অনুভূতি 
“মহ তীক্ষ হইতে তীক্ষতর হইতেছে। অগ্ভূতি। অর্থাৎ ছুঃখের 
টভূতি। ছুঃখের অনুভূতি অর্থত প্রকৃতিহস্তে খড়গাথাতের আশঙ্কা! । 
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এই অন্ুক্ুতি বাহার তীক্ষ নহে, খক্জপাতের আশঙ্কা যাহার নোটেই 
নাই, মে জীবনসমরে আস্মরক্ষাযস সনর্থ নহে, তাহার জীবনের ভরসা 
নাই। শঙ্কার হেতু যাভাকে বেষ্টন করিয়া আছে, তাহার নিঃশক্ষ ভাব 
মঙ্গলগ্রদ নঠে। যাভীর এই আশঙ্ক। প্রবল, এই অনুভূতি প্রবল, তাচারহ 
মোটের উপর জীবনের জরসা অশিক। সেট বান্তি দংগ্রামে কিছুদিন 
বাঁচতে পারিবে। সল্গথ যুদ্ধে দাড়াতে পারবে বল। বায় রঃ 
শুয়াকুল যুগের ভ্যায়। শক্ষামাজবল শশকের লাগ, শক হহীত 
পলাইয়া লুকাইফ্জা কথঞ্চি২ৎ আজ্মরক্ষণে সমর্থ হইবে মাত! অতএব 


॥ 


1 


জীবনে ডুঃখানভতির বিকাশ, অতএব জীবন 9ঃখমস। গীৰপন্যায়ে 
যেষত উন্নত, সে তত গঃখাঃ জীপেরহ দুঃখ আছে, কাঠপাণশের ছঃখ 
নাই | জীবের মন্যে আবার মানুনের মত দুঃখী কেভ নাই । ক্োঞ্ মিণনের 
মধ্যে একটিকে নিষাদিশরাহত দেখিয়া যাভাব বদন ভরতে পথম শ্লোক 
স্বতঃপ্রন্ুস্ত ভইয়াছিল, মগ্চুবামাধা তিনিই রামারণা গাথার বউনায় সমর্থ 
হইয়াছিলেন । সমাজের ইতিহাস সহ্গাতার কাভিনী ইভাব লাগনু। 

প্রাকৃতিক শক অতাচার কেবল বাক্তিজীবনের উপরে বিঠদান, 
তাহা নহে, সমাঞস্জীবনের উপরেও সমভাবে বিদ্ধমান। আবার মমাজ- 
রক্ষা! ন! ভইলে ব্যক্তিজীবনরঙগ হয় না, স্থতরাং পরের দুঃখেও জ্মবেদনা 

মূলতঃ ব্যক্তিজীবন রক্ষার অন্ুকুল। 

জীবন 2ঃখমক্স ; কেন না, দুঃখময় তাতেই জীবনের উন্নতি ও আশা! 
আবার জীবন দুঃখমব্ ; সেই জন্তে জীবনে স্থখের আবঠকতা । নইলে 
ছুঃখেব ভারে জীবন টিকিত না; নইলে প্রকৃতির উদ্দেম্ত বার্থ 5ইত । 
প্রকৃতির এ কি রকম খেয়াল বুঝা যায় না) কিন্ত প্ররৃতির থেয়াল 
এইরূপ । মন্দ কন্লিয়। প্রকৃতি ভাল করে; শাল করিবার জন্য প্রকৃতির 
মন্দ বাবার , মানবের প্রতি দয়াবশতঃ প্রকৃতি এত স্ছুর | প্রকৃতির 
চরম উদ্দেশ তি বলা যায় না) বন্ধশোকার্ড টেনিসন দেখিতে 


বি, 


সৌন্দরধ্য-তত্ ৪৭ 


পান নাই, আমরাও পাই না) কেন না, ধখনই দেখি ভাল, তখনই 
পরক্ষণেই দেখি মন্দ । সুতরাং ইভা বিধাতার খেরাল বা লীল1 বলিয়াই 
নিরস্ত থাকিতে হইবে । 

জীবন ভুঃখমন, তাই মানুষে স্থথ খুজির। বেড়ায় ও সুখ পায়। 
স্থুখ না পাইলে ধরাধামে মানুষ টিকিত না। সুখের মাগ্রা অধিক, কি 
ছুঃখের মাত্রা অধিক, সে কথা ভুলি না। তাহার ঠিক উত্তর 
নাই । তবে ইহা স্বীকার্ধা যে, খুজিলে স্ুথ মিলে । অন্ততঃ মানুষ সুখের 
অন্বেষণ করিয়া বেড়ায় এইটা তাহার জীবনের একটা প্রধান কাঁজ-ঃ 
এবং অগত্যা সে সুখের সষ্টি করে। যেষত উন্নত, তাহার তত দুঃখ; 
ভাভার তত সুখের দ্রকাব; না হইলে তাহার জীবন চলে না; মোটের 
উপর সে ভত সুথ খুজি পায়। ভ্ুঃখের অনুভূতি যাহার তীক্ষ, তাহার 
নাম কবি; কাজেই মোটের উপর কবির সুখের অনুভূতি'ও প্রবল। 
স্বখের জগ্ত থে কতকগুলি সামগ্রী জগতের মধ্যে নিদ্দিই আছে, তাহ! 
নহে । অধুক অমুক পদার্থহ শখ দিবে, সুন্দর দেখাইবে, এমন 
কোন বিধান নাই। নানুষ স্ম্গথে যাঁহা পায়, তাহ। হইতে সখ টানিয়। 
আনিতে চেষ্ট। করে। 'বাদ্রব্য বিচার করে না; যেখানে সেখানে, 
বখন তখন, স্থখের আবিক্ষা করে । কতকগুল! পদার্থ আছে বটে, 
যাহাতে সাধারণ মানুষমাত্রেই কিছু-নাকিছু সুখ পায়, কিছু-নাকিছু 
সৌন্ধ্য দেখে; উপরে তাহাদের উল্লেখ করিয়াছি । এই পদার্থগুল। 
কেন না-কোন রূপে জীবনরক্ষার পক্ষে অনুকূল ও আশাপ্রদ। কিন্ত 
বাক্তিবিশেষের পক্ষে এ সাধারণ নিয়ম খাটে না। তাহাদের 
সুখের বড়ই দরকার; তাই যাভা-তাহা। ষে-সে পদার্থ হইতে তাহারা 
সুথ আকর্ষণ করে। তাহ জীবনের উপযোগী কি জীবনের অন্তরায়, 
তাহা বিচার করিবার অবকাশ পাক্স না। বিন! বিচারে তাহাকে মনের 
মৃত গড়িয়া! লয়; তাঁছাতে সৌন্দধ্যের স্থট্টি করে। জীবনের পথে 


/ বিজ্ঞানাণৎ জগক্যন্টে 


1. 


৪৮ জিজ্ঞাসা 


মি 


৮পিতে চাঁলতে চোখে যাহা দেখে, তাডাহ রাচল চশমা পরিয়। 


রিল করিয়। দেখিয়া লয় ) কেন না, সৌন্দনাহ ভাঙার কষে আবগ্তক ১ 
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বিশুদ্ধ সৌন্দর্মাই তাহার অবলম্বন / বি 


যাহা বুঝিতে পারে, ভাভাতে আনন্দ দাড়, বাত বুঝে নাঃ তাতেও 


| ৪ 


আনন্দ পার। নেক সমস মাহ) বুন বিন আপ চেঙ্সে বাতা 
বুঝা মায় না, তাভাতে আনি বক উম দিছি চস্যংক সি মাখন 
রজাটলত) উদঘাতিন কংরুয়া হত কাযা কারন শএলাত 


আবিদ্কীব কবেন,। আবিগ্ুত নিরমপ্রবাপীকে বতভ অগ্তবাজীদনের মায় 
করিয়া তুলেন, এক কথার জগতের বঙগ্যতক এভভ বাক তিশা করেন 
বা বুঝেন, তত তিনি আনন্দ থান, মেনন আছ 5দ কান) আবার 
সেই ভুভেগ্ঘ রহঙ্ের ষে ভাগট। কান মাঠে আগ হর শত কোন মতে 
নয়মের বশে আসে না, সে ভাগঢা আতপ অন্দপ্ পালিয। পপশাদমান 
হয়। আনব! সাধারণ শাভিষে, যেড়া খুকি তাজাতে লিন আহা 
পাই ; আবার যেট! খুঝি “1 তাহাতে পময়প্রুমে আর 2 অসি দাই । 
বাতা আপাতত ননমের খাতির, ইরপাজতে হাতকি নর্াকন। ঝুলে 
গাহার প্রত মানবমনের প্রথল মাকিনুন পোপ কার পভ ভন) আআ নদে 
মতিপ্রাকৃত শক্তি সেভ পন্য পোকনো শহর সাক? অমতে 
বৈজ্ঞ।নিকগরণ জগতের রহ ডন্দটিন কারা তসান্দঃন সশানে নিযুক্ত 
আহুল | 

হাষধতাপত্রে সাহানিন্লাসন অনেকের ভোখে ভিত লগ, না, 
[বশেষত? আমাদের মত ইরা জয়।লাতের কাছে 1 বামচানঞ্জের এ হট 
ভাল বৃঝা। বান্গ নাত এবং খোধ ভয় এর জন্তত হঠ] হুন্দ? 1 সমাত 
শাক্তর প্রশবাতে মহ বাঙ্জিল জীবনে সম্গে সমর এখন একতা 
উপস্থিত করে, বাহাতে তাহার জাবনের গতি কঙ্মভ্ষ্ট হইসস। মায় সামা 
জিক জ'বনেন এই একটা ছুর্ভেগ্ঠ অত এ৭ সুপার পহগ্ঠ। বাসস্তা দেবা 
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রামকে সন্মথে পাইয়া নিরপরাধা সীতার নিব্বাসনের অপরাধে বাক্যবাণে 
তাহাকে জজ্জরিত করিয়াছিলেন, তীভার সর্বাঙ্গে হুল ফুটাইয়াছিলেন । 
কিন্ত তিনিই আবার রামচরিত্রের 'এইটুকু বুঝিতে না পারিয়। অথচ 
বামচারত্রের লোচকোন্তর গৌরবে অভিভূত হইয়া! বলিতে বাধ্য হইয়া- 
ছিলেন যে, বন্দর হইভে কঠোর, কুস্থুম হইতে কোমল, লোকোন্তর চরিত্র 
কে বুঝতে পাবে £ 

যাই হউক, সৌন্দস্য ও তদন্ুভবঙ্গাত আনন্দ না ভইলে মানুষের 
ভ্রীবনযাত্র! ছুঃসাধা ভর, তাহাতেই মানুষের এই সৌন্দর্্সষ্টির ক্ষমত। 
জন্মিয়াছে, এই অনুমান বোধ করি সম্পূর্ণ অসঙ্গত নহে । 

সৌন্ষা-তন্বের আলোচনায় এই কয়েকটি কণা পাওয় গেল-_- 

১। ইতরজীবের মধো সৌন্বধাবুদ্ধি থাকতে পারে, কিন্তু মনুষ্যের 
সৌন্দর্ধাবুদির সহিত তাহার তুলনা হয় ন। কুঙ্ষ্ম সৌন্দর্যযভোগের শন্তি 
মনুষ্য ত্র একট প্রধান লক্ষণ মনে কর! যাতে পারে। 

২। মগ্ুষামধো আবার সকলের এহ শক্তি সমান নহে। এই শক্তির 
ভারতমো মন্ুষাত্ের মারা নিদ্দিষ্ট হহতে পারে। 

৩। প্রক্রুতির বঙ্রাপিতার সঠিত জীবের চেতনার গুঢ় সম্পক 
আছে) প্রকৃতি পুর্ূপী না হইলে জীবের চেতনা ফুটিত না। উন্নত 
চেতন জাব মগ্তষ্য বিচিত্র ও বহুরূপী প্রকৃতিকে আদর করে। একঘেকে 
জিনিস সুন্দর হয় না । 

৪ ! যাহাতে মান্নষের কিছু না কিছু লাভ আছে, তাহা মানুষ ক্রমশঃ 
প্রাকৃতিক নিন্ঘ'চন্র ফলে উপাঙ্জন করিয়া থাকে । সৌন্দর্যাবোধে 
কোনরূপ লাভ আছে দেখাইতে পারিলে সৌন্দধ্যবোধের উৎপদ্ছি বুঝা 
বাইবে। কতকগুলি পদার্থ কোন না কোনরপে স্বাঙ্থের ও জীবনের 
অন্ুকূল। জার কতকগুলি পদার্থ জীবন-সংগ্রামে আশঙ্কা দূর করিয়া 
আশ আনে; নৈরাপ্ত দূর করিয়া প্রকুদতা আনে । আরও কতকগুলি 

ি 


৫০ জিজ্ঞাস! 


পদ্দার্থ ব্যক্তিগত জীবনের মুখ্যভাবে আন্ুকুল্য না কৰরিলেও সামাজিক 
জীবনে বা জাতীর জীবনে আন্রকুলা করির! থাকে ; পরের প্রতি সম- 
বেদনা জাগাইয়! পদার্থবুত্তির উদ্দীপনা করে। এই সকল পদার্থ মান্ষে 
পাইতে চায় এবং পাইলে আনন্দিত ভয় ; অতএব ইহারা সুন্দর | 

৫। 'ক্ষিন্ত ব্যক্তিগত জীবনের অগব। জাতীদ জীবনের 'স্থতি বা 
পৃষ্ট বিষয়ে কোনরূপ আন্কুলা করে না অথচ নন্ুষ্যের নিকট অতি 
সুন্দর, এমন পধাঁহেরি৪ অভাব নাই । এমন কি যাত।? অকারণে সুন্দর, 
তাহার মনত সুন্দর অন্ত কোন জিনিস নহে । বাহাতে কান লাভ নাউ, 
সেই সৌন্দধ্যের বুদ্ধি কিরূপে উৎপন্ন হইল, তাহ! স্তির কর। হুঃলাধা। 

৬1 এইটুকু বলা যাইতে পারে ষে মন্্যাত্বের অনিবাক্তিনন সহিত 
মন্তুষ্যের ছুঃখবুন্তি ক্রমশঃ তীব্র ও তীক্ষ হইতেছে । ইত) সতা কথ!। 
মানুষের উন্নতির ইহা একটা লক্ষণ । ব্ক্তিগণ্ড জীবনে নিজের জন্য 
আশঙ্কা এবং জাতীয় জীবনে আত্মীয় লোকের জন্ত আশঙ্কা হয়ত মন্ুষোর 
এই ভ্রঃঠথপ্রবণতার মুলে বিদ্তমান। এই দ্রঃখবুত্তি জীবনের রক্ষা 
বিষয়ে অনুকুল) যেখ!নে লেখানে এই আশঙ্কা না! থাকিলে মন্ুষা 
জীবন্রক্ষার উদাসীন হইত, এবং এই আশঙ্কা ভইতেই দুঃখবুত্তির 
উৎপন্তি। 

৭। কিন্তু কেবল €ঃখেরই বৃদ্ধি ঘটিলে নানবজীবন দ্ুব্বঠ হইত। 
উন্নত মানব ধরাঁধামে টিকিত না। মন্ুষা যেমন যেখানে সেখানে দুঃখ 
পান, সেইক্ূপ যেখানে সেখানে আনন্দ কুড়াইবার ক্ষমতা না পাইলে 
মান্য কিছুতেই বাচিতে পারিত না; কোথা *ইতে ভুংখ আসিবে তাহা 
যেমন সব্ব্র স্থির করা চলে নাঁ, সেন্দপ কোথা হইতে কখন আনন্দ 
পাওয়! যাইবে, তাহাও স্ব্বদা শির্দেশ করা চলে না । যেখানে আনন্দ 
পীওয়! যাঁর তাহাই শুন্দর এবং যেখানে বিনা কারণে আনন্দ পাওয়া যায় 
তাহা জেই জনই আত হুন্দর। সাধারণতঃ যাহাদেব দুঃখবৃত্তি প্রবল, 


সৌন্দর্য্য-তত্ব ৫১ 


সৌন্দর্য্য কুড়াইয়৷ পাইবার ক্ষমই। তাহাদেরই তত প্রবল। দুঃখের মত 
সুন্দর সামগ্রী বোধ করি দ্বিতীয় নাই। কাব্যে এইজন্য করুণ রসের 
স্থান সর্বোপরি । 

৮। সৌন্দর্যাবুদ্ধি মানুষের মনে, অপিচ সৌন্দর্যাও মানুষের মনঃকল্িত। 
কোন্‌ দ্রবা স্বভাবতঃ সুন্দর নহে, মানুষ তাহাকে স্বাখের জন্ত শুনার 
করিয়! লয়। মানুষই সৌন্দর্য্য রচনা কৰে । সৌন্দধ্যরচনাতেই মানুষের. 
আনন্দ এবং এই আনন্দটুকুই তাহার লাভ । দুঃখ-বহছল সংদারে বিচরণ-, 
কালে আনন্দ রচনা না৷ করিলে তাঙার চলে না। কাজেই সে বাধ্য 
হইয়া আনন্দরচনাশক্কি অর্থাৎ সৌন্দর্মাবুদ্ধি ক্রমশঃ উপাজ্জন করিয়াছে । 
যাহাতে লাভ তাহাই প্রাকৃতিক নির্বাচনে উৎপন্ন, ইহা স্বীকার কর্সিলে 
এখানেও প্রাকৃতিক নিব্বাচনের দোহাই দেওয়া বাইতে পারে। 


আফ্রিকানিবাপী কোন অপতা জাতির মধো অদ্ভুত স্ষ্টিতত্ প্রচলিত 
আছে। টাদ্দ ও বাডের মপো বি উপস্থিত ভইর! জগতের কি 
ঘটনাটা সমাভিত হইয়া! সায় , হবে উদর বিরোধের ফা 


স্ব্বাঙগসম্পূণ হতে পারে নাই । বাধ ইহ্ল চাদে প্বাছে। তাহার 
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ফলভাগী হহন মানুষে; আধিব্াধি জরামব্রণ আসমা জগৎ অধিকার 
করিল! | 

টাদের ও ব্যাডের গ্তলে মার ঢটা প্রচলি 
স্ষ্টিতন্বের সহিত বিজ্ঞজনান্রুমাধিত আর একরকম ষ্টিতস্তবের বড় 
খৈষমা দেখা বায় না। বিখাদ ঘটিয়াছিল ঈশ্বরে আর শয়তানে র 
হইয়াছে ছুভাগা মান্গব। 

শয়তানের আকারপ্রকার অন্বন্ধে £কানরূপ মতক্েদ আছে কি না, 
বিশেষ জানি ন!। শুনা যায়, বিখাত ফরাসী প্রাণিতন্থবিৎ কুকাণের 
সম্ুথে শগতান উপস্থিত হইয়া ভু রেখাইবার ঠেষ্রা করিয়াছিল ।  কুবীর 
সহজে ভয় পাইবার বাক্তি ছিলেন না। বৈজ্ঞানিকোোচিত গান্তীযা সহকারে 
তিনি শয়তানকে বলিলেন, বাপু ভে, রঃ ৪ খুবেহ পর্ধী পড়িয়া; মাংস 
ভজম করিবার শক্তি রাখ না, আমাকে তজদ কিনে কিন্ধূুপে 7 কিপিং 
ঘাস দিতেছি, রোমস্থন কর! 

প্রচলিত স্যট্িততুগুলি চটি কাদির কঙকট। অতক্দপ দাড়ায় । এক 
সময় ছিপ, বখল কিছুই ছিপ না; এঠ বৈচিদ্দামপ্তিহ অপুন্দ জগৎ 
সম্পৃণ অন্ভিত্বহীন ছুল। (ছল বোধ করি কেবল দেশ সার +াল__ 
শূহ্ত দেশ আর শৃন্ত কাল; আর ছিলেন হ্ৃঙ্িবর্ত।। স্থাষ্টকর্ত। নিগুণ, 
কি গ্ুণময়. তাঁৎ। লইয়া যতক্ষণ ইচ্ছা তর্ক করিতে পার ; কিন্তু অন্ততঃ 


সৃষ্টি ৫৩ 


একটা উপাধি তাহাতে বিগ্কমান আছে তাহ! স্বীকার করিতেই হইবে : 
নতুবা স্থষ্টির কল্পন। হয় না; সেটা স্মষ্টিকর্তীর ইচ্ছা । অঙ্টা ইচ্ছ। করিলেন, 
জগৎ উৎপন্ন হউক, অর জগতের ক্ষ্টি হইল) নাস্তিত্ব হইতে অস্তিত্ব হইল; 
কিছুই ছিল না, সবই হইল $ দেশের ও কালের শুন্ততা পুর্ণ হইল । এই 
ঘটনার নাম স্থষ্টি ; অগ্টার ইচ্ছা হইতে ইহার উৎপত্তি । ইহার পুর্বে কি 
ছিল, কি হইত জিজ্ঞাসা করিও না; উত্তর মিলিবে না। ইচার পরে কি 
নরটিয়াছে ব। কি ঘটিবে, তাত জিজ্ঞাসা করিতে পার? উত্তবুপ্রাপ্তি হুরাশা। 
নহে। এই হষ্টিবাপার একমাত্র অসাধারণ ঘটন।; জগতের হতিহাজে 
ইনার. হুলন। নই ! একবারমাত্র কোন একটা সময়ে এই ঘটন। ঘটিয়ছিল, 
এহ পর্যন্ত আমর! জানি; আর কথন ঘটিয়াছিল কি না, আর কখনও 
নটিবে কি ন।, তাহা জানি না । 

তিনি ইচ্ছা করিলেন, স্থট্রি ভউক, আর শাষ্টি হইল; এই পর্ীস্ত 
বাঁলয়া নিরস্ত থাকিলে চলে কি? না ;_-আর একটু বলা আবশ্তক । 
তিনি ইচ্ছা করিলেন, কষ্ট হউক ; এবং তিনি ইচ্ছা করিলেন, স্থষ্ট 
জগং 'এইন্ধপে এইভাবে এই পথে চলুক; তাই জগদ্যন্ত্র সেইবপে সেই 
ভাবে দেই পথে চলিতে লাগিল । ধিনি জগতের শ্রষ্টা, তিনিই জগতের 
বিধাতা । 

সষ্টিতক্বরূপ মাবৃক্ষের আগাছা! পরগাছা৷ শাখাপল্লব ছ্াঁটিয়। কাটিয়। 
কেবল কাণ্টুকু বা মুলটুকু রাখিলে, উল্লিখিত কথাকক়টির অধিক 
কিছু থাকে না। জগৎ আছে-_শষ্টার ইচ্ছা, জগৎ চলিতেছে--_ 
বিধাতার বিধানে ; এই কথা কয়টির উপর বড় বিবাদবিসংবাদ নাই ; ইন্থা 
একরকম সর্ববাদিসম্মত । কিম্য অঃরও অনেক কথ। আছে, যাহ! সব্ধ- 
বাদিসম্মত নহে । 

কেহ বলেন, জগৎ বৃহৎ প্রকাণ্ড অসীম; অথচ কেমন 
সংযত শৃঙ্খলাবদ্ধ। সুতরাং সৃষ্টিকর্ডী সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান্‌। 


৫৪ জিজ্ঞাসা 


সুদূর অতীত সুদূর ভবিষ্যতের সহিত কেমন বাঁধা; সুতরাং বিধাতা 
সর্বজ্ঞ | 


কেহ বলেন, জগৎ কেমন সুন্দর ; সুতরাং আস্টাও সৌন্দর্যাময় । কেহ 
বলেন, জগৎ বড় সুখের 7১ ঈশ্বর করুণাময় । 


আবার কেত বঝলন, জগতে পুণোর জয়; অতএব ঈশ্বর ন্যাস্বের 
বিধাতা । ইত্যাদি । 


এইর্দপে পাচ জনে পাঁচ কথ! বলেন ও তুমুল কোলাহল করেন। 
কত হাজাত্র বৎসর ধরিয্া। কোলাভল চলিতেছে, কবে নিবুত্ত হইবে, বল! 
ষায় না। 


কেন না, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপঙ্গ আসিরা প্রপ্ন উ্যাপন করে, ঈশ্বর 


সৌন্দর্য্যময়, তবে জগতে কুৎসিতের অস্তিত্ব কন? ঈপ্বর করুণাময়, 
তবে জগতে দুঃখ 


কেন ৮ ঈশ্বর গ্ারের বিধাতা, তবে ভ্রব্বলের 
পীড়ন কেন? 


উত্তরও সব শত্রতানের কারসাজি । শক্পতান ঈশ্বরের বিরোধা ; 
মাহিমান অভরমজ দের (বরোধা। 
তবে কি জর সর্বশক্জিমান নহেন £ 
উত্তর, কেন, শয়তান ত জর্ব আছে। 
তার চেয়ে শয়তানের নিপাত হইলেই হ ভাল ভইত। 
উত্তর, _ ঈশ্বরের হচ্ছা। 
এ কেমন ইচ্ছা, 


৬ 


বলা বান ন।। শয়তান্ট। বিধাতার উদ্দেপ্ত ব্যর্থ 
কঙ্বার জন্ত এন চেষ্টা করিতেছে , শুথাপি শক্তি সন্ত্বেও তাহার নিপাত 
করিব না,--মন্ন ইচ্ছা নয় 

আর এক রকম 


উত্তর আছে। 
ঈশ্বরের অনম্তু জ্ঞানে 


তোমার সামান্ত বুদ্ধিতে যাভা হুঃখ, 
তাহা করুণা । তোমার বিকৃত দৃষ্টিতে বা। 
কুৎসিত, বিধাতার নর্শীল দৃষ্টিতে তাহা সুন্দর । 


| থষ্ি ৫৫ 


নষ্টবুদ্ধির প্র্,_-আমার চক্ষুটা এমন বিকৃত করিল কে? 

কুটবুদ্ধি লোকে বলে, কুংসিত অস্বীকার করিলে সুন্দর থাকিবে 
ন।; ছুঃখের অন্তিহ নং মানিলে স্থখের অপ্তিত্ব থাকে না। যদি স্থথ 
আছে মাণিতে চাও, ছুঃখও মানিতে হইবে । বিধাত। যদি করুণাময় হন, 
তবে ঠিনি হঃখেরও স্ষ্টিকর্তী | 

বৈজ্ঞানিক বণিবেন, প্রক্কতিতে করুণ। নাহ । যে একটু স্থখ 
বিগ্ধমান, দুঃখ ভইতে তাহার উৎপত্তি, ছুঃখেই বুঝি সমাপ্তি। খর্খের 
জয় মিথ্যা কথা, প্রকুতির নিয়ম তাভা নহে। স্থুলদৃঘ্টিতে বোধ হয়, 
শেষ পর্যাস্ত ধন্মেরহ জয়; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শেষ পধ্যন্ত ধর্্মীধন্মের 
সমান গতি . উভয়েরই াবনাশ। এ কথার উভ্তর নাই। কেহ বলেন, 
চুপ কর, বিধাতার উদ্দেপ্ত _1১০101)1 10০ *০1--মানবদৃষ্টির অস্ত- 
রালে। কেহ বলেন, ভুমি নিন্বোধ। কেহ বলেন, দেখ দেখি, এ লোক- 
টার কুস্তীপাকেব ওয় নাই। অপরে বলেন, এস, হভাকে পোডাইর। 
মারি । 

স্ববোধ লোকে আসিয়া মীমাংসার চেষ্টা করে। এস ভাই, গণ্ড- 
গোলে দরকার নাই । ঈশ্বর স্ষ্টকর্তী, সকলেই মানিরা। থাকি ; ঈশ্বর 
ইচ্ছাময় ; তাহারই ইচ্ছায় সৃষ্টি কখন না কখন হইয়াছে । নতুবা এই 
এত বড় প্রকাণ্ড পদার্থ জগংটা আসিল কোথা হইতে? তবে কোন্‌ 
সময়ে, কিরূপে, কেন ইহার সৃষ্টি হষ্টগ্াছে, ভাহ। বলিবার উপাক্ নাই । 
সে সব অদ্য ঈশ্বরের ইচ্ছামঘত্বটুকু বজায় রাখি ঈশ্বরকে নিরুপ্াধিক 
বল, ক্ষতি নাই , অন্দে বল, আরও ভাল । জগৎ একটা প্রকাণ্ড যন্ত, 
এই যন্ত্রের উদ্ভাবনে একজন যন্ীর ইচ্ছ। আবশ্যক ; তাই ঈশ্বর স্বীকার 
কর্তব্য । এই ষ্ত্রচালনেও একজন যন্ত্রীর শক্তি আবশ্তক 1 ঈশ্বরের 
ইচ্ছায় সেই শক্তি । তোঁমর! যাহাকে প্রাকৃতিক নিরম বল, তাহ! ঈশ্বরের 
ইচ্ছারই বিকাশমাত্র । যন্ত্রটি স্থগঠিত, নিয়মিত ; বেশ সুস্থ ভাবে চলি- 
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তেছে ; ইহা যন্ত্রীর মাহাত্ম্য ।_-তবে মাঝে মাঝে মরিচা পড়িলে মের।- 
মতের দরকার হয় কি ন1, তাহা লইয়া মতভেদ থাকিতে পারে । কেহ 
বলেন, মেরামত দরকার ভয় ; সেই মেরামতের নাম মিরাকল। 

এই কণাগুলি শুনিতে বেশ; মীমাংসক মধাস্ত্বের উপযুক্ত বটে। 
কিন্তু তুই একটা এমন উদ্ধতস্বভাব লোক দেখা যায়, তাভারা মধ্যস্থের 
কথায় তৃপ্পু হয় না। তাহারা বলে, বন্দু আছে, অত এব যণ্বী আবশ্ক, 
অতএব ঈশ্বর স্বীকার্স, এরূপ যুক্তি চলিবে না? ঘটের জন্য 
কুস্তকাৰর লমাখণ্যক ; স্তরাং বিশ্বজগতেব জন বশ্বকম্মার প্রয়োজন, এ 
যুক্তিটা কিন্ ঠিক নভে । প্রথম, কুম্তকার ঘট নির্বাণ করে, বুদ্ধি যোগাইয়া 
তাহার আকার দেয় মাত্র; ঘটের উত্পাদন করে না । ঘটের উপাধান যে 
মাটি, তাহা পুবৰ ₹ইতেই বর্তমান থাকে । সেইকসপ ভৈয়ারি মালমশলার 
উপর ধুদ্ধি প্রয়োগ কাতর ঈশ্বর জগৎ গড়িয়াছেন, এই পথ্যন্ত এ দুক্তিতে 
আইসে 5 সেই ব্রন্মাণ্ড গাড়বার নশলা কোথা ভইতে আসিল, এ কথার 
উত্তর পাওয়া যায় না। কিছু না ততে কিছুর উৎপন্ডি, অভাব হইতে 
ভাবের উৎপত্তি, মানুষের জ্ঞানের বাহিবে- মানুষের কল্পনার অতীত। 
স্থতরাং সিদ্ধান্ত কিছুই হয় পা) তাবে বিশ্বাস কর্‌, সে কথা স্বতন্ত্র; যুক্তির 
কথা তুলিও ন! । 

জগতের মশলা কোখ। হইতে আসিল, ইভার উত্তব মিলিল না । তবে 
মশলা দেওয়া থাকিলে জগদ্যন্ত্র নিশ্মিত হইল কিবূপে, ইহ| খুক্তির বিষয় 
হইতে পারে । ইহা বিজ্ঞানের বিষয়, বিজ্ঞানেরই বিচার্ষা ; বিজ্ঞান কষ্টে 
স্ষ্টে যথাসম্ভব উত্তর দিবার ৯; করিতেছে । বিজ্ঞান ঘাহাকে প্রাকৃতিক 
নিয়ম বলে, শাহাকে তোমন্র। ঈশ্বরের ইচ্ছাপ্র :বকাশ বলিতেছ, তাহারই 
সবার জনতের 1নন্মাণ- প্রণালী "৪ ক্রিয়াপ্রণালী নজতভাবে বুঝিবার চেষ্টা 
হইতেছে ; কতক কতক বুঝ ঘাইতেছে । কেন এমন হইতেছে, এ কথার 


২ 


উত্তপন মিলে না) তবে (কিরূপে হইতেছে, শাহার উত্ভর বিজ্ঞানের 
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নিকট মিলিতে পারে । যে ভাবের বাখ্যায় মন তৃপ্তি লাভ করে, সেই 
ভাবের ব্যাখা বিজ্ঞানের নিকট মিলিতেছে। অন্য কোনরূপে বুঝিবার 
ক্ষমতা মনুষোর নাই ; সে প্রয়াসও বিজ্ঞান করে না। | 

বিজ্ঞানের মতে ঈথর এবং প্রমাণু, এই ছুই মশলাতে জগৎ নির্মিত। 
প্রাকৃতিক নিয়ম গুলি সমুদীক়্ জানিলে কিবূপে জগৎ গঠিত ভইয়াছে, 
(কক্ধপে চলিতেছে ও কিবপে চপিবে, বৈচ্ঞানিক শাহা বলিবার ভরস। 
কবেন। ইভাকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বলিতে পার। এই বৈজ্ঞানিক 
ব্যাখাকারগণের অন্ততম অগ্রণী মহামতি ক্লাক মাক্সোয়েল একদ। বলিয়া 
ছিলেন, পরম!ণুগুলি যেন ছ্াচে ঢালা ; অচেতন প্রাকৃতিক নিয়ম এখানে 
পরাহত ; এইথানে একজন শিল্পীন আবগ্তকতা । মনুষ্যের বুদ্ধি বৈজ্ঞানিক 
বিশ্লেষণের পথে অগ্রবস্তী ভইরা যেখানেই কিয়ৎক্ষণের জন্য পরাবৃতত 
ভইয়াডে, সেইখানেই ভাল ছাড়িয়া নিরাশভাবে বলিয়াছে, এইখানে একজন 
শিপ্পীর আবগ্তকতা। পরমাণুর গঠনে শিল্পীর আব্্তকতা কি না, বাহার! 
মানবচিন্তার বিজয়বিজনন্তী বহন করিয়া অগ্রণী মাক্সোয়েলের পদানুসরণ 
করিতেছেন, তাহারাহ বোধ করি তাহার উত্তর দিবেন। 

আর এক দল আছেন, তাহারা বলেন, জগত 9 ঈশ্বর অভিন্ন, 
জগৎ ছাড়। ঈশ্বরের কল্পনার দরকার নাই. জগৎ ঈশ্বর হতে উদ্ভূত, 
ঈশ্বরেরই মুি বা ঈশ্বরের ভিবাক্তি । অবগ্ত এই মতানুসারে সষ্টিশব্দের 
সার্থক নাই; স্থ্টিবাপার বা ঘটনা বঝলিরা কিছু কখন সংঘটিত 
হইয়াছিল, এরূপ বুঝায় না| বনু দেশে এই মত দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ছিল 
এবং বনু দশ্নশাস্ত্রে এহ মত মজ্জাগত 1 এই দলকে ইংরেজিতে স্থুলতঃ 
[১2171195155 বলে ? ইহ'দিগক্ 1নরুত্তর করা বড়ই কঠিন, তবে গালি 
দেওয়া চলে। 

মানবজাতি বহুদিন হইতে যে দৃড়ভিত্তি সংস্কার পোষণ করিয়া আসি- 
তেছে, তাহার মুলোচ্ছেদ সহজ ব্যাপার নহে । আমাদের বিশ্বাস, জগৎ 
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নামে একটা অসীম বিচিত্র প্রকাণ্ড পদার্থ অনন্ত দেশ ব্যাপিস্বা এবং বোধ 
করি অনাদি কাঁল ব্যাপিয়। বর্তমান আছে। মনুষ্য সেই জগতের একটি 
ক্ষুদ্র অংশ; সে তাহার খানিকটামাত্র দেখিতে পাক এ কিছুক্ষণমাত্র 
ধরিয়া দেখে । জ্ঞানের বিকাশ ও উন্নতির সহিত সেই অসীম আগের 
পরিচিত অংশের পরিধিট্রক ক্রমে প্রসার লাভ করে বটে; কিন্তু অসীচমর 
তুলনায় জ্ঞানগত অংশের পরিমাণ সর্বদাই 'এবং সর্বতোভানে নগণা। 
সম্প্রতি বঙ্গাপ্ডের অতি সকাণ আশে আমাদের জ্ঞান আবদ্ধ আছে 
কিন্ত এই পরিপিপ্ বাতিরে আর9 সব্হোভাবে ।বশালতর ষে অংশ 
রহিয়াছে, তাহার কিদ্দংশের সহিত ক্রমশঃ আ।মাঁদের চেন, শুনা ঘটিতে 
পারে; কিন্ত সমগ্রটা কথনই জ্ঞানে সীমান।র ভিতর ''সিবে না। 
এই প্রকাণ্ড পদার্থটা 'একটা প্রকাণ্ড জটিল যন্্বিশেষ ; শবে যতই 


৬. 


আমরা ইহার সহিত পরিচিত 55, ততই হভার জটিলতা মুক্ত হয় ১ ততই 
আমরা দেখিতে পাই, কতক গাল স্রস্গত নিয়মের শঙ্গলার সমুণায। চীকা- 
গুলি পরস্পরকে আবদ্ধ বাখিয়ান্ছ , এই প্রারুঠিক নিয়মগুলি জ্ঞানায়ত্ত 
কারিতে পারিলেই জগদ্যন্ধের জটিলত! ক্রমশঃ পরিষ্কার হঈয়। আসিবে! 
বিজ্ঞানশান্ত্রের এইমযাএ সম্পাদা | 

একটু স্ক্ভাবে দেখিলে এই মতটা অনেকখানি বিপধ্যস্ত হইয়। 
যায় । আমা ভিন্ন আর কিছুর অস্তিত্ব সুক্তি ছারা ঠিক প্রতিপন্ হস্স 
নাঁ। আমি আছি, এটা যেমন প্রমাণনিরপেক্ষ সত্য, আর কিছু আছে, 
তাহা ঠিক তেমন সত্য নহে, এবং তাভার প্রমাণ খজিয়া মিলে না । 

সাংখাদশন জ্ঞাত! পুরুষ 551৩ স্বতন্ব ছয় প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার 
করিয়া লইগাছেন ; এবং পুরুষ প্রকৃতির -এস্পর সম্পকে বাক্ত জগতের 
অভিবাত্তি সুস্ঈরশাবে বুঝাইখাছেন । কিস্ত শ্রক্কৃতির অস্তিত্ব একটা 
17190075১1১ বাঁ কর্ন] মাত্র , এই কল্পন। বাতীতও যদি জগতের অভি- 
ব্যক্তি অগ্ঠরূপে বুঝ। যাঞ্জ, তাহা হইলে ইহ স্বীকার করিতে সকলে স্ল্মত ন। 
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হইতেও পারেন। সেকালে বৈদান্তিক ইহা স্বীকার করিতেন না ).এ 
কালে বাকলির পরবন্তী বু দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ইহা স্বীকার করেন ন।। 
আমি জগতের অংশ, ততদুব সত্য নহে, জগব্খ আমার অংশ, এ কথাটা 
যতদূুর। জগৎ ন: থাকিলে আমি থাকিতাম না, বোধ করি, ইহা! 
নিভয়ে বলা যাইতে পারে না; কিন্তু আমি না থাকিলে জগৎ থাকিত না, 
এট! বোধ হয় কশকটা সাহসের সহিত বলিতে পারি । আমাকে ছাড়িয়া 
বাক্ত জগতের স্বতন্ত অস্তিত্ব সপ্রমাণ করা যাক শা । উভা আমারই কন্পন। 
বা কারিকরি। জ্ঞানবিস্তারের সহিত জগতের একটু, আর একটু, 
আর একটুপর সভিত ক্রমশঃ আমার পরিচয় হইতেছে, ইঠ। সম্পূর্ণ ঠিকৃ 
নহে , আমারই চেশুনার বিকাশের সহিত আমার জগৎ ক্রমে হষ্টি বিকাশ 
বা মভিবাক্তি লাশ করিতেছে, বরং ঠিকৃ। 

কতকগুলি চিৎপদার্থ বা চৈতগ্ভকণার সমবারে আমার চেতন] । 
১চতসন্তের এমন একটি 1বশেষ শক্তি আছে যে, সে আপনার সমগ্রটাকে 
অর্থাৎ, জমুদায় বাষ্টাভুত চৈতগ্যকণার প্রবাহটাকে সমষ্টিরূপে একভাবে 
দেখিতে পায়; লমস্ত চেতনাপ্রবাভকে একেব চেতনা বলিক়। চিনির়া লয় ; 
হহা হইতেই আমি জ্ঞানের উতৎ্পন্তভি। দ্বিতীক়্তঃ ইহা সেই চিৎ্প্রবাহের 
অন্তগ্নত চেতন্তকণাগুলিকে এক এক করিয়া, খুঁটিনাটি করিয়া, বাছিয়! 
গোছাইয়? সাজাইয়া দেখিতে চাক্ ; আপনাকে আপনি বিশ্লেবণ করে; এই 
বিশ্লেষণ-চেষ্টায় চেতনার স্ফর্তি ও বিকাশ । চেতনার তিনটা অবস্থার 
উল্লেখ করা বাইতে পা'র- স্থযুস্তাবস্থা, স্বপ্লাবস্থা ও জাগ্রপবস্থা। মনে 
করা বাইতে পারে যে স্পুস্তাবস্থায় চৈতন্তের এই আম্মবিশ্রেষণশক্তি জন্মে 
নাই; চৈতন্ত হয় ত আছে. 'কন্ত আপনার শিকট অপরিচিত; এখনও 
নিজের কি আছে, কি নাই, তাহা জানে না। স্বপ্পাবস্তার চৈতন্ডের 
কিছু বিকাশ হইয়াছে; আপনার কতক কতক আপনার বলিরা জানিরাছে ; 
কিন্ত এখনও সাজাইয়। গোছাইয়া লইতে পারে নাই ; কাহার সহিত কি 
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সম্বন্ধ, ঠিক করিতে পারে নাই; এবং বোধ করি, আপনার অস্তিত্বের 
প্রবাহ সম্বন্ধে এখনও আপনি সন্দিহান। জাগ্রদবস্থার় চৈতন্ত বিকশিত, 
স্দুট, স্কুত্তিমান) আপনাকে জানে, আপনার সকলকে চিনে ১ কোন্‌ 
অনুভূতিটা কোন্‌ স্বতিকে উদ্বোধিত করিতেছে, কোন্‌ স্মৃতি কোন 
আকাজ্কষাকে জাগাইতেছ্কে এবং সে নিজে সেই অন্থৃভৃতিট, স্থৃতিটা, 
আকাজ্গণটাকে লইরা কি করিবে, কোথা রাখিবে, ইত্যাদি লইয়াই 
সব্বদা ব্স্ত রহির়াঞ্ছে। স্থুলভাবে বুঝাইতে হইলে কমিকীটের চেতনাকে 
বোধ করি শুন, এ চেতনাকে স্বপ্লাবস্থ ও উচ্চতর ক্গীবের 
চেতনাকে জাগ্রত বণিতে পার! যার। 'জীকের কাছে জগতের সি 
হইয়াছে কি না সন্দে , মাছির জগহ পসন্বদ্ধ। অনিয়মিত, ব্যখগ্াহীন ) 
আর পশুপাখীর জগৎ অনেকাংশে কন, জগ্রথিত, সুসংষ ৬, গ্ুবাবস্থ। 
বেদাপ্ত শাস্তে এই শব্বকরটি ষে অর্থে প্রশক্ত হইয়াছে, ঠিক নে অর্থে 
নাই বা লইলাম। 

এইরূপ চেতনার আত্মবিশ্রেষণ-শক্তি । সে আপনাকে বিশিষ্ট, বিভিন্ন, 
ছিন্ন করিয়া ছই ভাগে বাখে, একভাগের নাম দেয় আত্মা, অঠং বা আমি; 
আর একভ্রাগে পাম দেয় প্রকৃতি অথবা বাধা জগৎ । এবং এই ছুয়ের 
পরস্পর ঘাত প্রতঘাত সম্বন্ধনির্ণয় লইয়া আপনাকে ব্যতিব্যস্ত বাখিয়। 
কৌতুক করে! যে চিৎপদাথপ্রলির সমষ্টকে আপন! হইতে পৃথকৃভাবে 
দেখিয়া খাক্ত প্রক্কৃতি বা বাহা জগৎ নাম দেন, তাহাদিগকে আবার ছু 
রকমে সাজাইয়! দেখে । 

এক রকমে গোছানর নাম দেশব্যাপ্ি, আর এক ঈকন্ে গোছানও 
শাম কালব্যাপ্প। কতৃকণুল) এক সঙ্গে দেখে; কতকগুলা পর পর 
পেপে । অথবা এক রকমে দেখার নাম দেশে দেখা_যথাস্থানে স্থাপিত 
করিয়া দেখা; আর এক রকসে দেখার নাদ পর পর দেখা, কালে দেখা, 
যথাকালে বিশ্কপ্ত করিয়া দেখ।। তৃতীম্প কোন রকমে দেখে না, কেন 
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দেখে না, তাভার উত্তর নাই। স্থতরাং দেশ ও কাল এই চেতনার 
'আন্মনিরীক্ষণের রীতিমাত্র। যে অর্থে আমার বাহিরে অন্ত জগৎ নাই, 
সেই অর্থে আমার বাহিরে দেশও নাই, আমার বাহিরে কাপও নাই । 
আমিই আমার অনুভূতিগুলিকে আমারই আবিষ্কৃত উপায়ে দেশে স্থাপিত 
করি ও কালে শিশ্স্ত করি; সব অন্ৃভৃতিগুলিকে নহে, কতকগুলি:ক 
মাত্র; কেন না, আমার চেতনা এখনও পুর্ণ বিকাশ লাভ করে নাই, 
পর্ণ জাগ্রঠ হয নাহ । সাজান ৪ গোছানর দিকে5 আম!র প্রয়াস, এবং 
সেই প্রয়াদেই চেতনার বিকাশ। এই প্রয়াসে শক্তিমঞ্চয়ের ও শ্রম- 
সংক্দেপের প্রবল চেষ্ট/। সকল অঞ্চভৃতি আম চিনি না; যাভাপিগকে 
চিনি, তাভাদের মধোও আবার কতক গাঁণকে সাজাহবার সময় বাছিয়। 
লহ | সাজাইবার সময় কতকগুলিকে ডাকিয়া লহ্‌, কতকগুলিকে 
অনাদরে পরিত্যাগ কর্রি। আবার মনের মতন করিয়া! সাজাই । 
পরস্পর স্থুসন্দ্ধ স্থনিয়ত একটি শৃঙ্খল ৪ সম্বন্ধ রাখিয়া সাজাই । যখন 
মাভাকে দরকার হয়, তখনি যেন তাহাকে ভ|কিয়া পাই; যেন ভেরীর 
আওয়াজের সঙ্কেত শুনিবাশাত্র সকলে আপন আপন নিান্দিইস্থুলে সুসম্বন্ধ 
সুবিহটস্ত হইয়া দাড়াহয় বায় । যেন বাহরচনার প্রিশ্রমেহ ক্লান্ত বোধ 
ন।হ্স়। যেন বুযুভরচনা ভহতে ভইতেহ যুদ্ধে হঠিতে না হয়। কে 
কাহার সহিত যুদ্ধে »ঠিবে? আমাকে আমার প্রক্ষিপ্ত বাহথজগতের 
সম্ভিত কাঁঞনিক যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখিয়া আমি কৌতুক দ্রেখিতেছি ১ সেই 
কল্পিত যুদ্ধে কল্িত বাহজগতের কাছে আমাকে যেন হ্ঠিতে না হয়। 
বাহ্যজগতকে দেশে সাজাই ও কালে সাঁজাহ ; এবং উভয্বের মধো উক্তব্ূপ 
স্থুবিহিত বাবস্থা রাখিয়া! সাজাই ! এই ব্যবস্থা আমার চেতনার কারিকরি 
এবং এই' ব্যবগার নাম প্রাক্কৃতিক নিয়ম |" প্রকৃতিতে বা বহির্জগতে 
নিয়মের শৃঙ্খলা কেন? জগৎ নিরমতন্ত্র রাজ্য কেন? কেন না, আমিই 
নিমের গ্লীতিষ্ঠাতা। নিয়মের প্রতিষ্ঠাতে আমার চৈতগ্তের শ্রমসংক্ষেপ, 
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চেতনার বিকাশ ও পূর্ণতার দিকে গতি ; আমার কল্িত জীবনসংগ্রামে 
জয়লাভের ভরসা । তাই আমি আমার জগতে নিয়মের প্রতিষ্ঠ। 
করিয়াছি । তাই আমার জগতের নিক্মবশে পুথিবী ঘুরে, বাতাস বে, 
আলো জলে । তাই আমার জগৎ চন্দোবদ্ধ স্থললিত কবিতা, পঠনে 
প্রাঞ্জল, আঅবণে মধুবষী। 

. নিরমের প্রতিষ্ঠার আমার চেতনার বিকাশ ও জ্ঞানের প্রসার ; সেই 
নি প্রত্তিতাতেই আমার আনন্দ ও শান্তি; নিয়মের প্রতিষ্ঠাই আমার 
স্বভাব। যাহ। নিয়মের ভিতবে এখন 'আইসে নাই, তাহা আমার 
কেমন কেমন অসঙ্গত ঠেকে ১ তাহাকে দৈব বলি, অতি প্রাকৃত বলি, 
মিপাকল বাল। তাহার অন্ত ভূতপ্রেতপিশাচের। দেবতা উপদেবতার 
কণ্পনা কত্রি। তাহার জন্য আনাছাড়া জগত্গাঁড স্ষ্টিছাড়া একজন 
স্ৃষ্টিকপ্তার ও বিধাতার কল্পনা করি। 

যাগাতে এখনও নিয়ম দেখিতে পাইতেছি না, তাহাকে নিয়মের 
অধীনতায় আনিবার জন্ঠহই আমার চেষ্ট।। সব্বভ্র যে আমি কৃতকাধা 
হইক্সাছি, ভাহা নভে; তবে হহার সফলতা ধাঁরয়। আমার আত্ম- 
বিকাশের পরিমাণ । হহারহই নাম বিজ্ঞানচচ্চ।,যাভার ফলে 
জ্ঞানের উন্নতি বা বিকাঁশ। আমার জগতে আমি নিরমের প্রতিষ্া 
করিয়াছি ; ক্ষুধা পাইলে আমি খাই, ঘুম পাইলে ঘুমাই ও আমার জগতে 
অহ্বোরাজ শাধ্যায়ক্রমে ঘুরিযা ফিরিয়া মাসে । প্র ব্যক্তি যাভাকে পাগল 
বল! বার উহার জগতে নিক্নের প্রতিষ্ঠী হয় নাই; ও ব্যক্তি ক্ষুধা পাইলে 
খায় না এবং উহার নিকট বোধ কন, দিনের পর রাত্রি ও রাত্রির পর 
দিন ঘটে নাঁ। উশ্তারও একটা জগৎ আছে ; কিন্তু সেটা আমার জগতের 
মত স্ুনিয়ত সুব্যবস্থ নহে ; দে জগংটা এলোমেলে। অসংষত অধথান্তস্ত । 
প্রকৃতি শেমন আনারই অন্তরে, প্ররূতির দেশব্যান্তি ও কালব্যাপ্ডি 
তেমনি আমারই অন্তরে, এবং প্রক্কাতিতে নিরমের শুঙ্খল। তেমন্ত্রি আমারই 
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সুষ্টি। জগৎ অনন্ত, এ কথা অর্থহীন; কাল অনাদি, এ কথা অর্থহীন ; 
দেশ অসীম, এ কথাও অর্থহীন । আমার জগৎ সান্ত; যেটুকু আমি 
যখন দেখিতেছি, সেইটুকুই তখন অস্তিত্ববান্‌; তাহ! ছাড়িয়। অন্ত কিছুর 
অস্তিত্ব নাই। আমার কালও সাদি ও সান্ত; যে টুকুর সহিত আমার 
পরিচয়, সেই টুকুই অস্তিত্ববান। অনাদি অনন্ত এই সকল দীর্ঘ বিশেষণ 
কবিকল্পনা, বাক্যালঙ্কার , উহা কাব্যে শোভ। পায়; বিজ্ঞানে উহাদের 
অস্তি নাই। আমার আত্মবিকাশের সহিত আমার জগতের পরিধি 
বাড়িতেছে, দেশের সীমারেখা ও কালের সীমারেখা দূর হইতে আরও 
দুরে ক্রমে সরিয়া বাইতেছে। জগতে নিয়মের প্রতিষ্ঠা দু়ীকৃত হইতেছে । 
বাহার নিকট [নিয়মের প্রতিষ্ঠা আছে, তাভার মাত্বা সুস্থ বলিষ্ঠ ও 


সামর্থাবান্‌। যাহার নিকট নিয়মের প্রতিষ্ঠ। নাই, সে বাতুল বা পাগল। 
আমার নিজের এই অভিব্যক্তির নাম জগতের কৃষ্টি । মানবের জ্ঞান 
আর দ্বিতীয় স্ক্গির বিষয় অবগত নভে । - 


অতিপ্রাকৃত 
গ্রথম গঙ্তাৰ 


লাল 


ঢুই চারি জন থাভলাল। ধ্াঞ্ আগ্গ্রারচঙ ধটনায় বশ্বাধ করেন, 
দেখিতে পাওয়া দায় ফলে নাপারণের মনে হকট। বিষম খটকা উপস্থিত 
হয়। অমুব অনুক ঘারনা এত? গবিথাল্লা ধে, মনকে নিতান্ত ব্পুত্বক 
না টানিলে মন পে দিপে ধায় না। তথাপি আমাদের অপেশন সর্দরতো- 
ভাবে বুদ্ধিমান বক্তি যখন সেই সহ ঘটনার নিবিবাদে বিশ্বাস কবিতেছেন, 


৮৮ 


তখন কতক |কংকর্তবাবিমু ভইতে ওয় । 
ত168 মনস্্া বা রও নস্তি- 


।গাল- 


শাহ র 
41 +1 চে 


মন্ুষাচপিতর বহগ্ানর | আত 
ফ্কের অভান্তরে কোন সতত, কোন পরার অশ্থরালে, এমন একটি 
যে!গজনক কছু থাকতে পারে, ঘাতাতে আহার বাক আইপি] 2 কম্ব- 
প্রণালীর সানজন্ত অকম্মা, নন) কাযা এ | এত 7৭ [নভে বলিতে 
পার। যার । কাজে১ কোন কোন বড়লোক অতিগাক্কতে বিশ্বাস কবেন, 
ইভাঁতে বান্ধত হওয়া অন্থচিগ। তবে মানবজাতির মন্দ এই বিখাস 
এতটা প্রচপিত, ধে, হভার ঠ!২৭৭। সম্থ্ধে একটু মালোচনা নরক না 


হতে 


ক 


পারে। 

এই বিশ্বাস মগ্গযাজাতির রা পক্কা গত এবং স্বভাবদিন কি না, 
এঠ বিষয়ে প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে। মনের কখ। সাহসের সহিত ও 
স্পষ্ট করিয়া বলিলে টা হয় যেন আতিশ্রাক্টভে বাসের দিকে 
মনের একটা “ক আছে, “বন এ বিশ্বাসে নন একটু আনন্দ ৪ 
তাপ্তলভ করে। ভূত মানি বলিতে দক্লের 'নৈহিক' সাহসে 
কুলার না; তবে মনের পরদার স্তরের নীচের স্তর খুঈয়া দেখিলে, 


টে 
1 
ভা 
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সেখানে যেন ভূতের অস্তিত্বের প্রতি একটা আগ্রহ দেখ যায়। সময়ে 
অসময়ে বিজনে আধারে এই আগ্রহ মৌখিক অকিশ্বাস ও মুক্তির 
আচ্ছাদন ছিন্ন করি] হৃৎকম্প 'প্রভতি দৈহিক ইঙ্গিতে আপনাকে প্রকট 
করিয়া ফেলে! মুধ যখন বলে, ভূত মাশিব কেন, মন যেন ভিতরে 
থাকিয়া ইশ।রায় হাস্ত করে। অনেকের মানসিক অবস্থা এইব্রপ ) 
যুক্তিতে ও স্বভাবে গগুগোল কিয়! মনের ভিতর এরকম একটা উড়,- 
উড়, ভাব স্থাষ্ট করিক্সা রাখিয়াছে, থে ষণি কোন প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিক 
আসিয়া ভীত প্রতিপন্ন করিয়া দেন যে, ভূত আছে ও তাহার রড. কপল 
ও পা বাকা, তাহা হইলে মন যেন ভাপ ছাড়িরা বাচে। যাভ। হউক্‌, এই 
সকল দেখিয়া বোধ হয়, “ঘন অতিপ্রাকতে বিশ্বাস মানুষের পক্ষে 
স্বাভাবিক । মন্ুযাজাতির ইতিহাস অধ্যয়ন করিলেগ এই সংস্কারই 
বদ্ধমুণ হয়। আদিকালে মন্ুয্যমাত্রই অতি প্রাকৃতে বিশ্বাস করিত; এবং 
এক্ষণেও যাহারা জ্ঞানজীবনের শৈশবভাব ত্যাগ করে নাই, তাহারাও 
নিরুদ্বেগে অতিগ্রাকতে বিপ্বাস করিরা থাকে । কেবল বে তাহারাই 
করে, এরূপ বলিলে বড়ই 'অবিচার করা হয়। কেন না, বাহার! 
জ্ঞানজীবনে যৌবনগ্রস্ত বলিগ্রা পরিচয় দেন, স্াহারাও এই বিশ্বাসের 
হাত হইতে একেবারে নিক্ষান্ত হইয়াছেন বলিয়া বোধ ভয় না। কেন 
না, অতিপ্রারৃতে বিশ্বাসের উপর অগ্ভাপি বড় বড় ধন্মমত প্রতিষ্ঠিত 
পুহিক্াছে। এহ পধ্যস্ত বলিতেছি বে» জ্ঞ!নের উন্নতি ও বিস্তারের সহিত 
অতিপ্রাককতে বিশ্বাসটা কনিরা আসে। আজকাল অনেক লোক 
এমন আছে, যাহারা এই বিশ্বাস অঙ্গীকার করিতে লাজ্জরত হয়) ছুই 
একজন ব৷ প্রক্ৃতপক্ষেই বিশ্বাস করে না। সুতরাং “মাটের উপর দাড়ার 
এই বে, অতিপ্রারুতে বিশ্বাসই মানুষের পঙ্ষে স্বাভাবিক ; অবিশ্বাস 
মায়ের উপাজ্জিত । 

একটু চাপিয়। ধরি এই সিদ্ধাত্তটা কতদূর টিকে, বল। যায় ন।। একটু 

৫ 


৬৬ জিজ্ঞাস! 


(যেন যুক্তিতে গোলযোগ আছে। কিন্ত গোলযোগ ঠিক্‌ ভাৎপর্যাগণ্ত বা 
তাবগত নহে, অনেকটা শব্দগত বা আভিধানিক । প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত 
এই শব্দ দুইটার অর্থ লইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে । প্রাকৃত শব্দের অর্থ 
যাহ! প্রকৃতিনিদ্িষ্, প্রাকৃতিক নিয়মসঙ্গত ; অতিপ্রাকৃত শব্দের অর্থ যা! 
প্রকৃতির নিয়মিত বিধানের বাভিরে এখন আদিম মন্তুষ্যের অবস্থা দেখা 
বাঁউক। মনুষ্যের জ্ঞান যখন ইতরজীবের স্াষ সক্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ ছিল, 
তখন সে প্রাকৃতিক নিয়মের অন্তত স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়াছিল কি 
না সন্দেভ। ইতরজীবে ক্ষুধাতৃপ্রির ও দিনবাত্রির পধ্যায় অনুভব 
করে; কিন্ত সেই পর্ধার যে একটা প্রাকৃতিক নিয়মের অনুগত, 
এতদূর বোঁধ তাহাদের জন্মিয়াছে কি না বল! যায় ন!। কাল রাত্রি প্রভাত 
হইবে এবং তথন ক্ষুধা উপস্থিত হইবে, অতএব তাহার বন্দোবস্ত আজি 
এখনি স্থির করিলে ভাল ৩য়, ইতরজাঁবের এতটুকু বিচারশক্তি আছে, 
স্বীকার করা যায় না । হবে কোন কোন জন্ত যে ছয়মাস পুব্বে আহারাদির 
বন্দোবস্ত করিয়া রাখে, সে স্বাভাবিক সংস্কারবশে, স্বভাবের অস্কুশ- 
তাড়নায় । আদিম মানবের অবশ্ঠ এতটুকু অথবা ইভ উপরেও 
অনেকটুকু উঠিবার সানগ্য ছিল। দিনরাত, ক্ষধাতৃপ্তি, শমারাম এবং 
এইরূপ আরও কয়েকটা বাপারের পধ্যায় ও সেই পধ্যায়ের নিয়মানু বর্তিতা 
আদম মানবের বুদ্ধিগত ছিল, ধরিয়া লইতে পারি । কিন্ত এতদ্ডির অন্ঠা্ঠি 
জাগতিক ব্যাপারে কোনরূপ সঙ্গতি বা পর্যায়, সাহচষা-সন্বন্ধ অথবা! পার- 
স্পর্যাসশ্বন্ধ তাহারা দেখিতে পাইত, এন্সুপ জোর করিয়া বলা যায় নং । 
মোটের উপর অধিকাংশ জাগতিক ব্যাপার তাহাদের নিকট ঘটিত এই 
মাত্র) তাঠাদের অনুভূতির ভিতর আমিত এইমাত্র ;. ষখন ঘটিত, তখন 
তাহারা অনুভব কবিত এইমাত্র । এই সকল জাগতিক ব্যাপার ষে 
ঘটিবে ব! দ্বটিবে না, অথবা কবে কোথায় কিরূপে ঘটিবে, এ সকল 
প্রশ্ন তীহাহুধর মনের মধ্যে কখন উপস্থিত হইত না! অর্থাৎ দুই একটা 
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ঘটন! বাদ দিয়। সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনা রি অনুভূতির বিবক্প ছিল 
মাত্র; তাহাদের বুদ্ধি প্রয়োগের বিষন্ন ছিল না। তাহাদের নিকট সকলই 
প্রাকৃত ছিল; অতি প্রাকৃতের অস্তিত্ব তাহাদের তা ছিল না। আমরা 
এখন অতিবুদ্ধিবপে অতিবলায়ান্‌ হইয়া দপপহকারে বলিয়া থাকি, এ 
ঘটনা অসম্ভব । আাভার্দের এরূপ দর্পপ্রকাশের কোনরূপ অবকাশ ছিল 
না। তাহাদের নিকট সকলই সম্ভব, সকলই বিশ্বান্ত ছিল। অনসস্থাবাঃ 
অতএব আবিশ্বাস্ত, এরূপ তাহাদের নিকট (কিছুই ছিল ন|। 

অর্থাৎ অতিগ্রাঞ্তকে অতিগ্রাক্কত জানিয়াও, প্রক্ক'তর নিক্সমের 
সহিত অসঙগত বুবিয়াও, তাহাতে বিশ্বাস এক কথা; আর প্রাঞ্চত ও 
অতিপ্রারুত এই ভেদবোধের অগ্দয়তেত সব্বত্রই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভিন্ন 
কথ! । ব্ক্তিবিশেষের আদেশে কয আকাশদাগে 1স্থর ছিল, ব্যক্তি- 
বিশে মৃত্যুর পর ভক্তজনকে দেখা দিদ্াছিণেন, ইতাধি ঘটনায় আমর 
অতিপ্রারৃত বুঝিরাও, কোন স্থানে মনের সহিত ঝগড়া করিয়া, কোন 
স্থানে অপরের সহিত ঝগড়। বাধাইবার উদ্দেশে, |বশ্বাস করি। কন্ত সে 
কালের মানুষের |নকট খড়বাষ্ট ভূমিকম্প চন্দ্রঞ্র“ণ প্রভাতি প্রতাক্ষ ঘটনার 
মত এঁ সকলও নৈসগিক ও সম্পৃণ সম্ভবপর বলিয়া গৃহীত হহত | এইরূপে 
দেখিলে অতিপ্রান্কতে বিশ্বাস মান্যের পক্ষে থে স্বাভ।ঁবক, ভাহ বল। যায় 
না। অলৌকিক অসাধারণ অত্তুত ঘটনায় নানুধে যে বিপ্বাস করে, আত- 
প্রাকতে স্ব।ভাবিক বিধীন তাহার কারণ নহে । তাহ থে প্রাকৃত নহে, 
নিম নভে, এই বোধের অন্ুতপর্তিই তাহার প্রকৃত কারণ 
খত প্রাকৃতকে মানুষ প্রাকৃত জানিষ্জাই বিশ্বান করিতে চার। 

আদিম মানব সকল ঘটনাই সম্ভাবা বণিয়া জানিত। আমরা দেই 

আদিম মান্তবেরই বংশধর ; জগৎ সম্পকে কতকট। জ্ঞান অজ্জন করিয়া 

কয়েকট। ধাপ উপরে উঠিক়াছি সত্য; কিন্তু প্রাচীন সংস্কার এখনও 
আমাদের অস্থিমজ্জা হইতে লুপ্ত হয় নাই। স্থতরাং একটা অশ্রতপূর্বব 


৬৮ জিত্দাস! 


'অদুত ঘটনা শুনিলেই তাহাকে উডাইয়া দিতে হইবে, এরূপ বাক্যের 
সমগনে আমাদের অনেকেই অসন্মত । 

আর একটা কথ|। জ্ঞানের ্নতিতে অনেক নুতন নুতন জাগতিক 
ব্যাপার আমাদের প্রতাক্ষগোচর হইতেছে । কিছুদিন পুব্বে মানুষ 
সেসকলেরু মস্তিত্ব ক্ল্পনায় 'মআনিতত৪ সাহস করে নাই । এত নুতন 
'নতন ব্যাপার খন দিন দিন মমাদেয় সম্মথে আসিতেছে, তথন 
জগতে আবু -ত কাণ্ড আছে, কে বলিতে পারে? এখন যাভাকে 
অতিপাঁর ৩ বঙ্গ উড্াত,ত চভিতে্, কে বলিতে পারে, দশ বৎস 
পরে তাভাই প্রাকৃত বলিয়া গণ) ভইনে না? এই তকিছু দিন আগে 
মেস্মার সাভেবকে লোকে নজরুকমাণে বলিয়া জানিত । কিন আজ 
ভিপনটিজ্ম্‌ বা বশাকরণ বি্!কে অমূলক বলিতে কে সাহস করে » 

বিজ্ঞানের উন্নতিই অনোকিকে বিশ্বাসাদ দলের মত অনেকটা 
পোষণ করিতেছে । এন ঘটনাটা প্ররুতির নিয়মবডিডত, এ কথা সাহস 
করিয়া বলা বড়ই ছুংসাহসিক ব্যাপার ভতয়া দ।ড়াইয়াছে । সুতরাং 
অসাধারণ ঘটনামাত্র অবিগ্াস্ত, এ কথা বাঁল€ ৮1 জগতে কি আছে, 


৯ 


্্য 
এরা 


রা 


কি ঘটিতে পার, এখন তুম হাজার কি জান? 

বাঠারা এইরূপ যুক্তির অবতারণা করেন, তীভারা রা 
বিশ্বাস স্থাপন করিতে বলেন 411 ঘটনামাত্রকে অতিপ্রারূত বলিয়া 
উড়াইয়া দিতে নিষেধ করেন মাত । 

ইভা সত্য যে অনভিদুতার জোরে আমরা "অনেক সত্য 
ঘটনাক্কে অলীক বিয়া উডভাীহতেে চাই । কিচ্ছু সে কাম্যটা প্রনংসার্ 


নহে। 
যাই হউক, অতিপ্রারত অর্থাৎ বস্থতই প্রকৃতির সহিত লব্ধতে।- 
ভাবে অসঙ্গত দটনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন কথা উঠিল ন!। যাঁভাকে 


আগর: আঞ্ঞতাঁবতশ প্রকৃতির নিক্নমছাড়া বলিতে যাই, তাহা বস্তুতঃ 


অতিপ্রাকত-__প্রথম প্রস্তাব ৬৯ 


নিয়মসঙ্গত হইতে পারে ও অসস্তাবা ও অবিশ্বাস্ত না হইতে পারে; এই" 
পর্যান্তুই বলা হইল । 

অতিপ্রার্কৃত ঘটন! সম্ভবে কি না, তাহার একটু আলোচন। আবশ্তক | 
আমাদের এই প্রশ্নেব উত্তর এইরূপে সংক্ষেপে দেওয়া যাইতে 
পাঁরে। 


প্রকৃতির নিয়মের সম্পণ বিত্রোধী ঘটনায় বিশ্বাস করিবার কোন 
কারণ নাই । তবে হদানাংস্মামাদের প্রাকতিক নিয়মে অভিজ্ঞতার অপেক্ষা 
অজ্ঞতার পরিমাণ অনেক অপিক । স্থতরাং একটা নুতন কথা শুনিলেই 
সেটা অতিগ্রাক্কত বলিয়া উঠ। অদূরদর্শিতার প'রচর় । আবার নূতন কথা 
শুনিপেই যে বিশ্বাস করিতে ভইবে, এমনও নভে । ভাশার সতাতা সম্বন্ধে 
বথাসাধা 'অন্ুলন্ধান কণ্তবা। হইতে পারে, ঘটলার সাক্ষিগণ মিথ্যাবাদী, 
অথবা অনিচ্ছাসন্ইেও প্রতারিত; ভইতে পারে, ঠাভাদের ইন্দ্রিয় 
কোনরূপে প্রজারিত হইয়াছে, অথবা তাহাদের বোধশক্তি তখন সুস্থ 
দশায় ছিল না। এহরূপে অনুসন্ধান করিয়াও যাঁদ দেখ যায়, ব্যাপারট। 
অমুলক নতে, তখন আনাদের প্রাকৃতিক নিয়মের অনভিজ্ঞতা স্বীকার 
করিতে রা | খটনাটাঃক প্রারুতিক নিরমের বিরোধী বা অতিপ্রাকৃত 
বলিবার প্রয়োজন ঠইবে না। 

লোকাঁলয়ের বাঁডিরে ৪ দুদে বুহৎ জলাশয়ে নানা জাতি ছোট বড় মাছ, 
কাছিম কাঁকড়া ও শামুক-গুগলির সহিত পুরুধপরম্পরাক্রমে ঘরকন্টা 
করে। উহার মধ্যে কোন জাতি মাছ নদ্দি মান্ধবের মত বুদ্ধিজীবী হয়, তাহা 
হইলে সে আপনার জলমযর় জগতের সম্পর্কে কতকঞ্খল নিয়ম আঁবিক্ষার 
করিয়া ফেলিয়াছে এবং সেহ নিয়মের অভিজ্ঞত।বনদে আপনার জীবন- 
যাতা! নির্বাহ করির! আসিতেছে । কন্ত সে জানে না, যে সে যে জগতের 
'অপধূবাসী, তাহা সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ও তাহার বাহিরে একটা বৃহত্তর 
জগৎ আছে, যেখানে জলমস জগতের নিয়ম খাটে না, এবং যেখানে 


৭০ জিজ্ঞাসা 


কাছিম-কাঁকড়া ও শামুক-গুগলির অপেক্ষা সহত্রগুণে শক্তিশালী নানা 
জন্ত বাস করে, বেখাঁনকার প্রাকৃতিক ঘটনার সংহত জলাশরের ভিতরের 
ঘটনার মিল খুব অল্প । একদিন দি সেই বাহিরের কিস্তুত-কিমীকার 
জগৎ হইতে ধীবরনামধানী বৃহৎ জন্ক সহস! সেই দীঘিতে জাল ফেলে, 
তখন এই ঘটন! জলাশয়ের অধিবাসীদের পক্ষে অদুষ্টপুর্বব অসাধারণ ঘটনা 
বলিয়া গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই । তাহারা তখন এই ঘটশাকে অতিপ্রারুত 
উৎপাত বলিয়া গণ্য করিতে পারে । অন্ততঃ পুরুষপরস্পরার অভিজ্ঞতা- 
বলে তাহার আপনাদের জগতের সম্বপ্ধে ষে সকল প্রাকৃতিক নিয়মের 
আবিষ্কার করিয়। নিশ্চিন্ত ছিল. এই দটনাটি সেই প্রাকৃতিক নিয়মের 
অনুযায়ী হইবে না। আবার সেক্ট জাল-নামক কিম্তশ-কিমাকার দ্রব্য 
বদি ই একট। রুই কাতলাকে সহস! পরিয়া লইয়। অন্তহিত হয়, তাহা 
হইলে এই অতিপ্রাঞতত ডত্পাতে মতম্তসদাজ একেবারে বিম্মিত 
শাঙ্কত ও স্তম্তিত হইয়া পাড়বে, তাহাতেই বা আশ্ম্য কি? একটা 
কাতল! মাছ এইরূপে দীঘির তটে নীত ৯এয়ার পর যি কোন ক্রমে 
আবার দীঘির জল লাফাহয়। পড়ে, ভাঙা হইলে তে নুকৃতের জন্ত ঘে 
নুতন জগতের পরিচয় পাহয়া আসিরাছে, সেম জগতের তত্ববাত্তা তাহার 
মুখে শুনিয়া তাহার জ্ঞাতিবন্ধু নিপ্বিবাদে মানিক লহবে কি? 

আমরা মাছের যে বুহস্তপ জগত বাস করি; কিন্তু আমাদের 
জগতের বাহিরে আরও একটা কিন্তুত-কিমাকার জগৎ বে থাকিতে 
পারে না, তাভা সাভস করিয়া কে বাঁলবে , সেই জগত হইতে কোন 
নৃতন অর্থাৎ নি শক্তি আসিয়া আমাদের সঙ্কীণ জগতে হঠাৎ 
আপতিত হইপে তাহাতে আমরা বিস্মিত ও চাক ভহতে পাবি, তাহাকে 
টির মনে করিয়। শক্ষিত ন্ঠতে পারি, কিন্ত তাচা অমূলক বা 
অলীক বলিয়া! উড়াইলে চলিবে কেন? এবং আমাদের মধ্যে বদি কেহ 
কোন হুত্রে কোনরূপে সেই বৃহত্তর জগতের সন্ধান পাইফ্ক। তাহার বা 


অতিপ্রারুত-_প্রথয় প্রস্তাব ৭১ 


লইয়া আদেন, তাহাতেই বা বিশ্ময়ের কারণ কি হইবে? এরূপ 
ঘটনাকে মিথা। বলিয়া উড়াইলে চলিবে না, তবে উহাকে অতিপ্রাকুত 
আখা! দেওয়ার প্রয়োজন দেখি নাঁ। কেন না, প্ররুতি যদি বিশ্বব্যাপী 
হয়, তাহ! হইলে বিশ্বব্যাপী জগতের যেখানে যাহা কিছু ঘটিতেছে, সকলই 
প্রাকৃত; অতিপ্রাক্কৃত ঘটনা হইতেই পারে না। আজ আমার সহিত 
তাহার পরিচয় নাই বা পরিচত্ন অল্প, কিন্তু এককালে আমার জ্ঞানবুদ্ধির 
সহকারে উহার সম্যক পরিচয় প্রাপ্তির সম্ভাবনা রহিয়াছে । এককালে 
হয়ত আমি উহার পরিচক্প পাব এবং আজ যে ঘটনাকে পরিচিত জগত- 
প্রণাশীতে স্থান দিতে পারিতেছি না, তখন তাহাকে সেই প্রণালীর মধ্যে 
স্থান দেওয়া! অসাধ্য ভইবে না। 

কিন্ত প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর মধ্যে পরম্পর একটা সম্পর্ক, একটা 
স্থনিয়ত অন্বন্ধ, থাকিতেই হইবে এমন কি কথ! আছে? কোন একট! 
অদৃষ্টপূর্ব নূতন ঘটন! ঘটিলেই এখন তাহাকে জগৎ প্রণালীতে স্থান দিতে 
পারিতেছি না, কিন্থ এককালে স্কান দিতে পারিব, এক্সপ মনে করিবার 
হেতু কি£ জগত্প্রণালী স্ুবাবস্থিত সুশৃঙ্খল সুনিয়ত হইবেই হইবে, 
এরূপ মনে করিবার হেড কি আছে? 

এহস্থলে একটু স্ক্ষ্ণর্ননের আবগ্তকত। আছে । পর্রিতাপের বিষয়, 
বড় বড় পঞ্ডিতেরাও ধাশনিক বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া এই সক্মদর্শনটুকু 
প্রয়োগ করিত ভুলিক্া যান । প্রক্কৃতি, প্রাকৃতিক নিয়ম, প্রভৃতি শব্দগুলি 
লৌকিক প্রচলিত অর্থে শ্রহণ করিয়া অনর্থক গোলযোগে প্রবৃত্ত 
গয়েন। বহিঃপ্রক্কতি অথবা বাহিরের জগৎ সর্ধতোভাবে মাবব-মনেরই 
স্যষ্ট, এ কথাটা আমরা বথন তখন ভুলিয়। যাই। জগৎ আমাদের 
বহিঃস্থ, স্বাধীন, স্বতঃ স্থষ্ট, স্বতন্র অন্তিত্বুক্ত একটা ন। একটা 
কিছু, এই ধারণাটাই আমাদের মনে সর্বদা যেন জাগিয়া থাকে । 
প্রকৃতপক্ষে আমার জগৎ আমারই স্থষ্ট) তোমার জগৎ তোমারই 


৭২ জিড্ঞাস! 


সুষ্টর। আমার জগৎ আমারই একটা মনগড়া পদার্থ, যাহা আমার 
স্থবিধার জন্ত আমি আমার বাহিরে কোন রকমে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছি । 
সেইরূপ তোমার জগৎ তোমারই প্রক্ষিপ্ত ঘনগড়া পদার্থ । আমার 
জগৎটা সব্বাংশে তোমার জগতের অন্করূপ নহে, যেতেতু আমি সর্বাংশে 
তোমার অন্দ্ধপ নহি । আমার জগতে ষেদকল নিমের অস্তিত আমি 
বোধ করি, সে আনারহ কাঁযণা। তাহাতে আমারই সুবিধা । জগৎকে 
নিম্মমান্যায়ী দেখিলে আমার জীবনযাতাব যথেষ্ট সুবিধা ঘটে । আনিয়ত 
দেখিলে জীবনষ'তা ভার ভইয়া উঠে, সেই জন্য আমার জগৎকে আমি 


নব 


নিয়মানধাী € নিরমের অধীন কবিস। এডিরা ভুলিঘাছি। আমার জগতে 
আমিই নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি! আদার জগতের সহিত আমার 
নিতা আদান-প্রদান নিতা কারবার চলিতেছে । সেই আদান-গ্রদান ও 
কারধারের সুবিধার জগ্থ আম নিমের রে করিরাছি। জগতের 
উপর আমার কতকট। এন্ত্ব আছে। ৬স্হ প্রভৃ, বর পরিমাণের উপর 
আমার জীবনের উত্ধ্ষ নিভর করে। অপবা। যে পরিমাণে আমি আমার 


সদ 


জগতের তপর প্রর্তিত্থ টান্াাইতে পারি, সেই পত্রিমাথে আমার 
জীবন উন্নত, "সভিবাক্ত, সাথক ) এছ প্রভৃহ চাজনার জ্ন্ত জগতে 
নিশ্নমের প্রাতষ্তা আবগ্তক। সেই জন্ত আমি নিরমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি । 
বাহ প্রকৃতি যেমন আমারই শষ্ট, প্রান্তিক নিগ্মও তেমনই আমারই 
সুষ্টি। যাতার জগৎ যেপরিমাণে নি্মসঙ্গত হইয়াছে, সে সেই পরিমাণে 
জীবন স্্গধে বলীয়ান। আমি নিক্সমের স্থাপনা করিসাছি এবং জগতের 
যে অংশ 'এখনও নিখসমাপীন ভয় নং, শাভাতেও নিমের প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় 
বাঁহয়াছি। আমার সমগ্র শক্তি এই চেষ্টার অগ্ঠকুল। প্রথমে যখন 
আমা জশতৎনামধানী কন্পলাট্ুক আমার সগ্গুথে জর হন, তখন 
তাহাৰ সবই এলোমেলো বিশৃঙ্খল দেখি। ক্রমশঃ তাহাকে 
স্থবিস্তন্ত ও স্ুবিহিত করিয়া যথাদেশে খথাকালে স্থাপিত কবিরা 


সপ 
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লই । আমার আত্ম প্রসারণের সঠিত আমার জগতের পরিদর বৃদ্ধি পায় । 
আমি সেই জগতের কেন্দ্রস্থলে উপবিষ্ট হইয়া আশে পাশে হাত বাড়াইয়া 
বথাসাধা গ্োছাইস্া ও বিধানান্ুগত করিরা উভাকে আয়ত্ত করিয়া লই । 
যতদুর সাধ্য ততদূুর করি । সবটাকে আয়ত্ত করিতে পাপ না। আশে 
পাশে নিকটে যতটুকু আছে, তাহাকে বিধানবিগ্স্ত করি । জগতের কেন্দ্র 
হইত্হে দূরদেশে, যেখানে ভাত বাঁড়াইতে সকল সময়ে পারি না, সেখানে 
এমন আনেক জিনিস বভির। বায়, যাহা আমার নিয়মের ভিতয় টানিয়া 
'আনিতে পারি না। সেখানে আমার গ্রভুত্ধ বড় খাটে না। সেই 
অনিরত জিনিস গুলা আমার অধীন হর না। আমার জীবনের কাজে 
[ভাদিগুকে নিরোগ করিতে পাবি শা। অনেক সনগ্স তাহারাই অতফিত 
ভাবে আনার উপর প্রহৃঙ্ চালান । আদি ভুলিয়া বাহ যে, আমারহ 
স্থষ্ট পার আমাকে আক্রমণ করিতেছে । ভ্ালয়া ঘাই যে, আমার শঞ্জির 

অভাবে ঘাক্ষাদ্গিকে আনার প্রতিষ্ঠিত নিমের অধীানতাক্ম অগ্াপি আনিতে 
'পারি নাছ, ভ1ভারাই আমাকে জাবনধাত্রা প্রাতরোধ করিতেছে, আমার 
জখবনের পথ কণ্টাকত কারতেছে। আম নজের ছায়া দেথয়। বালকের 


্ 


1 


মত হয় পাইতেছি। দিঃজর গ্রতিবিস্ব দেখিস্া উপাথ্যানের কুকুরের মত 
প্রতারিত হইতেছি। আপন প্রতিবেম্বের বশ্গাবকা দেখিয়া উপাধ্যানেক্ত 


পু 


সিংহের মত নিজে জীনন বিশ্্জন করিতেছি । এই সকল জাগতিক 
ঘটনাকেই আমরা ভর করি) ইভাদের দশনে আমাদের আতঙ্ক জন্মে; 
ইহখদের স্পশে আমাদের পোনা হয় কেন না, ইহারা এখনও নিয়মের 
বুশে আইসে নাই, এখন জীবনের অনুকুল ভয় নাই; এখনও হহার। 
জীবনের প্রাত্তকুলতা করিতে ছাড়ে না। ইহাদিগকে দেখি সমরে সময়ে 
শিভরিয়। উঠি এবং বলি, এটা মিরাকল, ওট| অতিপ্রাকৃত | বস্তৃতঃ ইহ 
অতি প্রাকৃত এই অর্থে যে, এখনও হহ1 প্রকৃতির নিয়মের অনুগত হয় 
নাই । অতিপ্রারক্কৃত রৃহিবে কি না, তাহা আমার নিজের শক্তির উপর 


৭৪ জিজ্ঞাস। 
নির্ভর করে। আমার শক্তি থাকে, কালে অতিপ্রারৃতকে প্রাকৃত করিয়! 
লইব ; শক্তি না থাকে, আত প্রাক তই রহিবে। 

আমার জগৎ সর্বাংশে তোমার জগতের অনুরূপ নহে । আমার জগত 

ত বড়, তোমার ঠিক তত বড় নহে। হয় ত আমার জগতের দেশগত 
টন অধিক ; হর ত মামার জগতের কালগত বিস্তৃতি অধিক। সে 
আমার আয্মোৎকর্ষের পরিচয় । আমার জগতের ভিতর বাথ! আছে, 
তোমার জগতের ভিতর থে ঠিক তাই তাহ আছে, ভাভা মনে করিবাৰ 
কারণ নাই। জন্মাস্ক বাক্তি তাহার প্রমাণ) র৬কাঁণা লোক তাহার প্রমাণ, 
তাহাদের জগৎ সর্বাংশে আমার জগতের মত নহে। আমার জগতে আমার 
প্রত্যক্ষ বিষয় যাহা যাহা! আছে, তোমার জগতে তোমার প্রতাক্ষ খিষক্প সে 
সমস্ত নাই । আবার তোমার জগতে ধাহ। আছে, আদার জগতে তাহা নাই । 
তুমি যাহা দেখিতে পাইতেছ, আমি তাহা দেখিতে পাই না। তাই বণিক 
তোনাকে মিথ্যাবাদী অথব। এতারিত মখবা [বকৃতে দু অথবা বিককৃত- 
বুদ্ধি বলা আমার সাজে নাঁ। আমার পক্ষে আমার জগৎ থেষন সত, 
তোম।র পক্ষে তোষার জগৎ তেমনি সত্য । জাগ্রতের পক্ষে তধানীং আহু- 
ভূত জগৎ যেমন সত, স্প্তের পক্ষে স্বণবৃ্ জগৎ তেমনই সত্য। আমা 
নিকট আমার স্থনিষত সুবাবন্ছ জ জীবনাগ কুল জগত যেমন সতা ; পাগলের 
পক্ষে তাহার অনিয়ত অবাবস্থ জীবনের প্রতিক্ল জগৎ নি সত্য । 
তবে পাগলকে অব্ঞা করি কেন? তাহার কারণ, মামি জাধনসমরে 
সমর্থ আর সে "অসমর্থ । 

এখনও থে মনুষাঞজাতি অতিপ্রাকুতের বি্াষিকা দেখে, সে বিভীষিক। 
অলীক নঠে । যে দেখে, সে মিথ)াবাদী না হহতে পারে, কিন্ত দে অশক্ত। 
যেষে পরিদাণে দেখে, সে সেচ পরিমাণে অশক্ত 1 মন্গষাজাতির শঞ্জি- 
সঞ্চয়ের সহিত অভিপ্রাকতের সংখা। ও পাঁরমীণ কমিয়। যাইবে, সন্দেহ 
নাই । তবে মানবাআবার পরিলর কথন্‌ শেষসীমা প্রাণ্ড ভঈবে, মানব 
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কোন্‌ সময়ে অষ্টু শক্তি হইতে বঞ্চিত হইবে, তাহ বলিতে পারি না। যে 
পর্যন্ত সেই শেষ দিন ন! আইসে, সে পর্যন্ত প্রাকৃতের সহিত অতিপ্রাকৃত 
এই অর্থে মিলিয়। মিশিয়। বর্তমান থাকিবে, সন্দেহ নাই । 


অতিপ্রারুত 
দ্বিতীয় প্রস্তাব 


অত্তিপ্রারতে বিশ্বাস করিব কি না, এ কালের একটা প্রধান সমস্ত) | 
সেকালের লোকে নিব্বিবাদে বিশ্বাস করিত! এ কাল্রেও এত লোকে 
বিশ্বাস করে, যে অতি প্রাকতে বিশ্বাসটাই মানুনের পক্ষে স্বাতাবিক ও 
আঁবশ্বাসটাই অঙ্গাতাবিক বলিয়া বোধ হয়| অস্বাশাবিক হইলেও এ| 
কালের বৈজ্ঞানিকেবা অতিপ্র।কুতে অবিশ্বাস করেন। আব যাহারা আপনা 
দের অবৈজ্ঞানিকতা স্বীকারে কৃষিত, তীাহাগাও এ কালের বিজ্ঞানের 
খাতিরে অতিপ্রাকতে বিশ্বাস প্রকাশ করিতে লজ্জিত হন। কিন্তু যথন 
শোনা খায়, দহ এক জন বড ধড় বেজ্ঞানিক আতিপ্রাককতে বিশ্বাস করেন 
তথন বড় খটক। দাড়া । থিনসফিষ্টদের সঙ্তি তক উপস্থিত হইলেই 
তাহারা উল্নাসের সহিত এয়ালাখ কস ও লজের নাম করিয়। ফেলেন । 
তখন উাভাদের দশনপ্রভায় অপুর ঘব আলো ভহয়। পড়ে। আনঙাদেব 
মত অপগডিত লোকে, বাভাতা উক্চ পণ্ডিতদের পাঞ্জিতয-মহিমায় মুগ্ধ 
আছেন, তীহারা তখন কিংক্ভবাবিমুড ভষয়া পড়েন । 

অগতা। ৩থন বলা যার, বিজ্ঞানের বাজো রাজশাসন নাই । যিনি 
মত বড় বৈশুঞানিক হউন ন। কেন, তাঁভার কগা বেদবাকা বলিরা নানিতে 
আমর বাধ্য নহি। তিনি ঘথোচিত প্রমাণ উপস্থিত করুন, তখন তীহাও 
কথা শুনিব। নান শুনিয়। ভয় পাওয়া বৈজ্ঞানিকের রাঁতি নহে । 

দশা বাহুল্য, এইনপ উত্তর দে ওর বার বটে, কিন্তু মনে ভিতর গোল 
থাকির] বায়! কথাটা বদি নিতান্তই অমূলক ভইবে, তবে ওয়াল।শ 
মানেন কেন? আর কেহ নহে, যে সে মতে, ওয়ালাশ কেন 
মানেন ? 


1শগাযাতস। ৮ আছে আজ আট পর 
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বড় কঠিন সমশ্তা । হিউম না কি বলিয়া গিয়াছেন, অতি প্রাকৃত, 
যাহার ইংরাজি নাম মিরাকৃল,__ভাহা ঘটিতেই পারে না। টিগাল ন! 
কি বলিয়াছেন, জগতে মিরাকলের স্থান নাই । এখন কোন পথে যাই? 

থিয়সফিই্ বন্ধুগণকে খুসী করিতে পাঁরিব না জানি, তথাপি একবার 
বিচার-সমুদ্রে অবগাহন কর। যাক । 

ইংরাজি মিরাকৃল শব্দে অর্থ কি ঠিক জানি না; অতিপ্রাকুত শব্ের 
অর্থ জানি। পপ্রাককত অর্থে যাহ প্রকৃতির অন্তত, ষাহ। প্রকৃতিতে ঘটে ; 
অতি প্রাকৃত মর্গে প্রকৃতিকে বাতা অতিক্রম করে, বাহ] প্রকৃতির বাঠিরে । 

মাভ। কিছু ঘটে, তাহাই প্রকৃতির অন্তগত--তা সে যতই অদ্ভুত 
হউক লী কেন। অত হইলেও তাহা যখন ঘটতেছে, তখন তাহ। 
প্রকৃত ; তাহ। অতিপ্রাকত নহে । 

বাইবেলে গন আঁে, জোশুয়াত্র আদেশে সুর্য আকাশে শ্বির হৃহইয়া- 
ছিল। হীশুপু মৃত্যুর পর অনেককে দেখা দিরাছিলেন। এ গল্প হয় 
সত্য, নদ মিথা।। হয় উঠ| ঘটিরাছিল, নর খটে নাই। যদি ঘটিয়া 
থাকে -_তবে উহ! প্রাক ত--অতি প্রাকৃত নতে-__মতাড়ুত তইলেও অতি- 
গককৃত নভে । বাদ শ। ঘটিরা থাকে ত কথাই নাই । 

বাহা ঘটে, তাহাই বখন প্রাকৃত, তখন তি প্রাকৃত ঘটন। অর্থশুন্ 
প্রলাপবাকা ॥। উভ। খঙ্ঈযাপুত্রের গার নিরর৫ক শন্দ। কাজেই অতি- 
প্রাকৃতে বিশ্বাস করায় প্রয়োজন নাই । 

এইরূুপে ভাষাগত বা বাকরণগত তক তালরা প্রতিপক্ষকে নিরস্ত 
করা চলে। কিন্তু তাহাতে আসল কথার মীনাংস! হয় না। আমল 
কথা এই, জৌশুয়ার আদেশে সুধ্যের গতিরোধে বিশ্বাস করিব কি না? 
এ ব্যাপার বটিয়াছিল কি না? বীশ্ত খুষ্টের প্রেতমুন্তি লোকে দেখিক্নাছিল 
কিন? 


“কহ কেহ বলিবেন, না, মানিৰ না । এ সকল ব্যাপার অপস্তব ; 
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উ্া প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ, যাহা প্রকৃতির নিয়বিরুদ্ধ, তাহা ঘটিতে পারে 
না। টিগাল হত ত খ্রূপ বলিতেন। 

ভাল; কিন্তু উহ প্রকৃতির নিয়মবিরু্দ, তাভ। জানিলে কিরূপে ? 
প্রকৃতির নিয়ম কি? 

হয় ত বলিবে, ৪ বাপার অতি অদ্ভুত, অতি নূতন ; বাইবেলের 
গন্ধে ছাড়া এরূপ ঘটনা কেহ কথন দেখে নাত, শোনে নাই । উহা অতি 
অত, অতি অনাধারণ, অতি নুতন্--কাজেত উঠ। প্রকৃতির নিয়ম 
বিরুদ্ধ । 

এন্সপ বলিতে পার না। এই কয়েক খৎসর মধ্যে বিজ্ঞানবিদ্ভা কত 
অদ্ভুত নুতন কাঁও আবিধয়র করিয়াছে । বাধমধো আগন ক্রিপটন 
প্রভৃতি কত কি অদ্ভুত নূতন পদার্থ বাহির হহল। কত ক রকম অদ্ভত 


১৯ 


রে 


'আলো বাঁঠির হইন, তাহা কাঠ পাখব মানে না, তাহার ভিতর দিয়ু। 
অনানখাসে চলিয়। খায়১-এই সকল অতাভুত, অতি নতুন, স্বপ্নের অগোচর 
ব্যাপারে বিশ্বীস কর, আর বাইবেলের গঞ্জে বিশ্বাস করিবে না ২ 

ইহার উত্তর নাই । নুতন খলিম়।, অদুত বলা, না বলিয়া 
অবিশ্বাস করিবার যো নাহই। অজ্ঞাতপুবন হইলেন বা অড্র 
প্রকৃতির শিরমবিকুদ্ধ হয় না। 

তার চেয়েও হুক্ম তক আছে । প্রকৃতির নিরম কি? প্রকাততে 
যাহা! ঘটে, তাহা লইয়াই ৩ প্ররৃতিকন নিন । বাভা ঘটে, তাভ। নিয়ম- 
বিরুদ্ধ হইভেই পারে না! আমি বলিতেছি, স্ষোর গতিরোধ বখন ঘটিয়া- 
ছিল তথন উহা নিযিমসঙ্গত | তাঁম ঘি বল, উহ নিনমবিরুদ্ধ, তাত1 হইলে 
বাহ] বিচাছের শিষয়, বাহ বিরোধস্থল, যাতাকে অসম্ভব বলিকা প্রমাণ 
করিতে হইবে, তাহাকে আগেই জনম্ব ধারয়া লইতেছ । এ কিরূপ ঘুক্তি ? 
তর্কশান্ত্ে এপ হুন্তি টিকে না । তুমি হর ত খলিবে, চিরকাল ধরিয়। 
শানুষে যখন শর্যকে গতিশীল দেখিয়। আসিতেছে, তখন সুষোর অবিরাম 


৮০, 


ইহলেহ 
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গমনই নিয়ম ; এত সহস্র বসরের মধো কেবল একবার মাত্র গতিকোধ 
নিয়মবিরুদ্ধ। 

বিখ্যাত ব্যাবেজ সাহেব ইহার উত্তর দিম্াছিলেন। তিনি নানাবিধ 
আঁক কষা যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন। নির্দিষ্ট নিক্মমতে সেই যন্ত্র আক 
কষিয়! উত্তর বাতির করিয়া দিতে পারে । একটি যন্ব এইরূপ । এক, 
দুই, তিন, এইরূপে আরস্ত করিয়া পর পর সংখা যন্ধ হইতে বাহির 
হইতেছে । এগার ভাজার সাত শ বাইশ পর্যান্ত বাতির তইম্ান্ছে। 
তুমি এগার হাজার দাত শ তেইশর অপেক্ষায় বসিয়া আছ, এমন সময়ে 
অকন্মাৎ বাহির হইল তেতিশ হাজার পাঁচ। তার পর আবার পূর্বের 
নিয়মমত যন্ম চলিতে লাগিল। এই ঘটনাটা যগ্ধের পক্ষে মিরাকল বটে, 
তব নিস্রমের বহিভূতি নভে 1 যদ্থ এরূপ কৌশলে নিশ্মিত যে, এ সময়ে 
এই সংখা বাতির না হইয়া ' সংখ্যাই বাহির হইবে । তবে যন্থটির 
নিম্মীত। অপর লোককে বেশ ১কাইতে পাবেন । যেজানে না, সে যন্ত্র 
(বিকল হইয়াছে, এইরূপ মনে করিতে পারে। 

এইরূপ জগদ্যন্্র সম্বন্ধে ৪ বলা যাইতে পারে। স্য্য দিনের পর দিন 
ধথানিয়মে উঠিতেছেন ও আকাশপথে ভ্রমণ করিতেছেন। একদিন, 
অকস্মাৎ যদি থামিয়। যান, তাত। হইলে জগদযন্থ বিকল হইয়াছে মনে 
করিবার কারণ নাই । ঘিনি যন্ত্রের নিশ্মীতা, তিনি এইরূপ ব্যবস্থাই 
করিয়া রাখিম়্াছেন। সুর্য চলিতে চলিতে সহসী এক একবার থামিবেন, 
যন্ত্রের বন্দোবস্ত এইরূপহ আছে। 

বস্ততঃ বাশবেজ সাচেবের আপত্তির উত্তর নাই । মনুষ্যের অভিজ্ঞত। 
যখন সীমাবদ্ধ, তখন এইটা প্রকৃতির নিয়ম, এট! প্রকৃতির নিয়ম, উহার 
কোথাও ব্যভিচার নাই বা হইতে পাবে না, এরূপ নির্দেশ অন্তায্স, অসঙ্গত, 
'অসমীচীন ও অবৈজ্ঞানিক । এরূপ ছুঃসাহসিকত। বুদ্ধিমান্কে সাজে না 

মাধ্যাকর্ষণের সার্বভৌমিকত্ব, জড়ের অনশ্বরতা, শক্তির অনশ্বরত, প্রভৃতি 


৮০ জিজ্ঞাস। 


কয়েকটি ঘোরতর প্রাক্কতিক নিয়ম লইয়। কিছুদিন পুর্ধে বৈজ্ঞানিক পণ্তি- 
তেরা বড়ই বাবদৃকত প্রদর্শন করিতেন । আজি কালি অনেকে সাবধান 
হইয়া! কথা কভেন। যতটুকু আমাদের অভিজ্ঞতা, তাহার শীম। ছাড়াইয়। 
কোন কথ! খলিবার আমাদের অধিক|র নাত । যে কালটুকু ও বে দেশ- 
ট্রকু ব্যাপিরা আমরা এ সকল নিরমের অন্তি্ব দেখি, উহার! ততটুকুর 
মধ্যেই ঠিক / তাভার অধিক আমরা বলিতে পারিব না, উ সকল 
মিমের বাভচার অকল্পনীয় এতে, অসম্থবগ নহে! ভর ত কিছুদিন পরে 
শ্তুনিতে পাইব, অক নক্ষতরনধ্যে জড়েক নূতন কষ্টি ঘটহেছে, শঞ্জির 
ধবংস ঘটিতেছে : তাহাতে বিশ্বিত হইতে পারি, কিন যি এ্ররূপই ঘটে, 
তাহার অপলাপ করিতে পারিণ না| প্ররুতিতে সাহা ঘটবে, ভাহাকেই 
প্রাকৃত ও পারৃতিক নিয়মনঙ্গত বলিমা নানিরা লহাতে ঠইবে।? প্রকৃতির 
সঙ্গে লড়াই চ!পবে না। শুক্তিকে অনশ্বব জাননা এতদিন নিশ্চিন্ত 
ছিলাম ও কত বক্তৃতা কবিয়াছি ; উষ্ভাকে স্কগবিশেষে নশ্বর দেখিলে 
ছুঃগিত হইব, কিন্ত হুঃথই সার হইবে । যাভ। বেখানে নশ্বর, তাহা আম!ও 
খাতিরে সেখানে অনশ্বর হইবে না। 
তাই যদি ঝবাবেজের কলের মৃত স্ুর্ণা লাখ ব্তদব অন্তর একবার 
করিয়া কোন কারণে থানিক! বানু, তা৬ ভইলে তাহাভ প্রাক্কাঠচক নিম 
বলিয়। গ্রান্ত কর্পিভে তহবে। অসম্তব বপিগ। প্রাকৃতিক ঘটনাকে 
উড়াউতে পাধিব না । 

ফোন আনৃষ্টপূব্ব আাম্দ্রিক ভাব ঘূপি মাঝে মাঝে জাঙ্গান্সের নিকট 
ভাঁসরা দেখা দক, তাহাতে কোন প্রাকৃতিক নিয়মের ভ₹ হর কি? তবে 
মাঝে মাঝে যদি কোন নৃতন ধরণের জীব ভাশার ঈএরাম্গ স্পর্শাতীত শরীর 
লইয়া আসির৷ দেখ। দের বা ভয় দেখায় না নাকি সুরে কথা কন, তাভা- 
তেই বা প্রাকাতক নিয়মের ভঙ্গ হইবে কোথায়? 

কখনই না; প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে, অত এব হী; অসম্ভব,-- 
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এটা কোন কাজের কথাই নয় । প্রাকৃতিক নিয়ম কি, তাহাই খন পুরা 
সাহসে বলিতে পারি না, তখন এ উক্তি তঠোক্তিমাত্র। প্রকৃতির এক 
দেশের সহিত আমার পরিচক্প লেনাদেশ। কারবার রঠিয়াছে ; কিন্য সেই 
পরিচিত প্রদেশের বাতি হইতে যদি কোন নূতন ঘটনা আসিম়্! হঠাৎ 
ইন্জ্রিরগোচির ভয়, তাশ্গাকে প্রাকৃতিক নিয়মের বিকদ্ধ বলিবার কাহারও 
অপিকার্‌ নাই তবে কি আছ হইতে ভত মানিব % বাইবেলের যত 
অত গল্পে বিশ্বাম করিব? | 
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ইহার উত্তর ভতকনলি স্পষ্টভাবে দিয়াছেন! জগতে একেবারে 
অসম্ভব কিছুই নাই: স্র্সের গতিরোধ ভইতে ভূতের উৎপাশ পর্যান্ত . 
কিছুই অসম্ভব বলিতে পারা মার না। তেমনি গুলখোরের সভায় যত 
গলেরু স্ি ভয়, তাভার৪ কোনটা হয়ত অসম্ভব নভে! তথাপি 
আমরা গুলিখোরের সকল গল্পে বিশ্বাস কত্তবা বিবেচন। করি না। 
ঘটন| সম্তধপর ভইলেই সতা ভয়না। সহ্াতার প্রমাণ আবশ্টুক হয়| 
বাইবেলের গল্েব বদি বগোচিত প্রনাণ থাকে, তাহার যাথাখো বিশ্বাস 
করিতে প্রস্তুত আছি । 

প্রমাণ কিন্ধু মথোচিত হওষী আব্্তক | এ যখোচিত কথাটাতেই 
বত গোল । সব্বসাধারণে ষে প্রনাণে সঙ্ভষ্ট থাকেন, বৈজ্ঞানিক সপ্ডিতেরা 
তাহাতে সন্থষ্ট গাকেন না, বৈজ্ঞানিকদেব মপোও মতভেদ ঘটে। 
কতটকু প্রমাণ ভইলে সতাতান্ধ বিশ্বাস করা যাইবে, এ বিষয়ে তর্কশাস্ত্র 
নীরব; ইন্দ্রি্কে বিশ্বাস করিবার যো নাই । চোখে তুল দেখে। 
কানে তল শোনে । বুদ্গি বিকুং 

স্বাপেক্ষ। মন্তষাচারত্র বোধ । কাভার মনে কি আছে, বল! 
অসাধা। ওয়ালাশের মত মনির স্তিভ্রম কি হইতে পারে না? সাক্ষীর 
কথায়--তিনি যত বড সাঙ্ষীই হউন,_-সাক্ষীর কথায় সব্ধদা নির্ভর 
করিলে একবার ঘদি ঠফিতে হয়, তাহাতে বিস্ময় কি? 
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মোটের উপর কথা এই, কতটুকু প্রাণের উপর নির্ভর কর! চলিতে 
পারে, এ বিষয়ে বাক্তিভেদে আদশজেদ রহিয়াছে । সকলের আদর্শ 
সমান নহে; সমান হইবার উপায় নাই । কাজেই যে কথায় তুমি 
অবলীলাক্রমে বশ্বান কর, আমি তাহাতে আদৌ আস্থা করি না। 
পরম্পর গালিগালাজ করিয়। শান্তিভঙ্গ করি মাত্র । ফল কিছু হয় না। 

বৈজ্জানিকদের বিকদে অপর পক্ষের একটা অভিযোগ আছে। তাহার! 
বলেন, প্রমাণ আমর! দিতে প্রস্তত 3 কিন্ত তোমরা ধীরভাবে প্রমাণ 
গ্রভণ কবিঠে্ই অসমত 2 তোমরা গোডাতেই আমাদিগকে মিথ্যাবাদী 
প্রতারক অথব। অন্ধ প্রতারিত খলিযা কব সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছ। 
আমাদের প্রমাণ না দেখেছাউ শা জানিয়াই তোষরা রায় দিতেছ, এটা! 
নিতান্ত অশাস্ত্রীয় বিচার 

বৈদ্ঞানিকের পক্ষে সাফাহ এই দত আমরা বার বার প্রমাণ শুনিয়া 
ও সাক্ষা শুনিম্কা এত 'বরক্ত জহঘ্াছি যে, আর ও মিছ! অতিনয় ভাল 
লাগে না! আমাদের অনেক কাঁজ আছে ১ আর পুনঃ পুনঃ সময় নষ্ট 
করিয়। ১ঠকিতে আমর! প্রস্থভ নভি । 

সাফাহ নিত।ন্ত ফে।লবান্ নহে । 'এতবার বৈঙ্গীণিক্দিগকে ঠকিতে 
হইরাছে যে ঠীভারা পুন্রার সিটি ণঞ্ঠ ৩ তহলে তাহাদিগকে দোষ 
দেওয়া উচিত হয় না । তবে ভাভার। প্রাতিপৃক্ষকে একেবারে না চটাইয। 
এইরূপ জবাব ধিলেই বোধ করি সঙ্গত হয়। বন্ধু, মন্বষযোর ক্ষমত। 
লীমাবদ্ধ, জীবনও অচিরপগ্ায্া ; একজনেহ বে জগতের সকল তথ্য বাতির 
করিবে, একপ আশা করা বায় না। আমার কাজ আমি করিতেছি ; 
তোমাৰ কাজ তুমি কর। আমরা উভগেই প্রকৃতির আধার গুহামধ্যে 
»ভাযাঙ্সন্ধানে নিনক্ত মাছি। যে ষাহা আপন চেষ্টায় পারে, সে তাহ। 
করুক । তুদি যে মঞ্চণ অজ্ঞাতপূব্ব অনৃষ্ঠচর অদ্ভুত ঘটনার সংবাদ সংগ্রভ 
করিতেছ, ভাহ। সনন্তহ লতা হহতে পারে । তোমাকে আমি মিথ্যাবাদী! 
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বলিতেছি না) তবে বনিতেছি, তোমার সংগৃহীত প্রমাণ জনসমাজে 
উপস্থিত কর; আরও নূশুন প্রনাএ সংএ্হ করিতে থাক; বদি তোমার 
আবিঙ্কুত সংবাদ সতা ভর, একাঁদন না একদিন তাহ। গৃহীত হইবেই। 
সতোরহ জয় হইবে। তবে ভি এ, নিতান্ক অধীর হই ও না,-_ 

ত্যরই জয় হু বটে, কম যত খান্র হ৪য়া উচিত, তাহ? হয় ন1।_কি 
করবে, জগতের বন্দোখপ্তটাহ এইকপ। আর ভিক্ষাআফি আমার নিজের 
কানু নিতান্ত বাপূত থাকার নিতান্ত অবকাশের মভাবে বধি তোমার নুতন 
আখঙ্গারে মনোযোগ ধিবার অবকাশ না পাই, আমাকে গালি দিও না। 

আসল কথাটা এহ, জগতে সময়ে সময়ে এমন এক একটা ঘটন। 
বটে, যাহা আমাদের পরি6ত জগত্-প্রথালার সঙ্গে সমঞ্জন ভয় নাও 
উহার সভিত ঠিকৃ খপ খার না। খাভার। বৈজ্ঞানিক, ভাহাদের 
পর্ষে এইক্ধপ খাপচ্থাডা ঘটনা পাক্ষাংকার লাভ সব্বধাহ ঘটিয়। 


0 


থাকে । বৈজ্ঞানকের। [দন দন থে সঞ্ণ নুতন তথা আবিস্কার করেন, 
তাহার আঁধকাংশহ বোধ করি খাপছাড়া। লেনাডের রপ্তগেনের ও 
বেকেরেদের আবিষ্কৃত নুতন আলোকরশ্মি গন এইরূপ খাপছাড়। ; আমা 
দের চিবপারচিত আনেকিরশ্দির সহিত উঠাপেরনল নাহ ১ উহা কিরূপ, 
আমরা ঠক খুঁঝতে পাবি ন। | সেহ্রূপ আগন (প্রপউনাধি বান্ুগুলি'ও 
কঙতকটা খাপছাড়ী;১ আনাদের চিরপারাচত শদার্থসজ্বের মধ্যে 
উহারা যে তকোথার্‌ স্থান পাইবে, তঙ্জন্থ পাসারনিক পাশুতেরা আকুল 
হহর। আছেন । এহবরূপ খাপছাড়1 বাপার নিতা নুগন আবার 
করিশেছেন বলিয়া বৈজ্ঞানিকের জট খাহহবি » অগ্তে যাহা দেখিতে 
পায় না, বৈজ্ঞানিক তাহা দেখিতে গান, হভাতেহ তাহার এতট। দর্প । 
অথচ সেই বেজ্ঞানিকেরাহ অবৈঞ্ঞানিকদের আবিত্বত একটা নুতন 
তথ্যের সংবাদ পাহলে তাহাতে বিশ্বাস করিতে চান না এবং সহস: 
উহাকে মিথ্যা বলিয। ফেলেন, তাহাই অবৈজ্ঞানিকদের পক্ষে ক্ষোভের 


৮৪ জিজ্ঞাস! 
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হেতু হয়। আপাততঃ ইহ একটা! পমগ্তা বলিয়া ঠেকে । কিন্ত একটু 
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ধীরভাবে আলোচনা করিলে ইভ: বুঝা বায়। খাপছাড়া নূতন তথ্য 
লইয়া বৈজ্ঞানিকের কাখ্বালু বট) [কি শু যুজন্কণ্‌ তিনি গাপছাড়াকে খাপে 
পুরিতে না পারেন, ন৫ লু অআঙসহদুস্কে সমগ্জস করি তে না 


পারেন, যতক্ষণ অপরিচিত ভিন সভাকে পুক্কাতন পুর্দপরিচিত সতোর 


সঙ্গে মিলাইয়া, ভাভার সহিত জন্বঙ্ষ ক্যাবিসার করিয়া, ভাঙার কোঠায় 
না ফেলিতে পারেন, ততক্ষণ তাক 2 হয় নল চেষ্টার এলে ও বুদ্ধি 
বলছে তিনি কালে সেই সহ্থাদ.ত টি কপিতি সনর্থ হন, এখন তাহ 
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আর অসমগ্রস থাপগ্ধৃতী পাক শা) বিজ্ঞানবিচ্ঠারু ই তিতাস 
যা এককালে খাপছা ড়া ছিল, তাকী কাত খাগেক মধো আমে! যা 
ধূমকেতুর মত অকন্দাৎ ড্দনের গন্ধ প্রভাঙ্গগোট্র হই বিভীষিক! 
দেখাইত, ভাভ। সৌৎজগতের পরিটিহ নিয় ভডপিগ্ডে পরিণত তয় । 
এইরূপে অসন্থদ্ধ অসমত জগত সাম গ্ডের € সন্বন্ধের পুনঃ পুনঃ 
আবিষ্কীরে সমর্থ ভইস্র' বৈজ্ঞালিকেব সেক শামজগ্ের প্রতি কট মজ্জাগত 
প্রীতি জন্বিয়া গিয়াছে । তখন বদ্দি সঙ্তস।) কেহ একটা নৃতন সংবাদ 
আনিয়া দয়, হয সংলাদ তাঠাঁও গবিচত জশত্প্রণাপীর সঙ্গে মিলে নাৰ' 
তাভাকে বিপম্যস্ত করিয়া দিতে চাহে, হধন তাভার মনে একটা ব্যাকুলত 
আসে। তিনি ও ভার পুর্ববভিগ্ণ উৎ্কটউ পরিআমে হে সৌধখানি 
নিম্মাণ করিয়াছেন, £কোগায় আভা ভািয়' াইবে, সেই ভযজে কতকটা 
ব্যাকুল হন সেই সোধের কোন পনিচিত প্রকোযধো এই নুতন 
ভিনিসটাকে স্থান ছিতে না পাতায় আভার সামঞ্জন্তবুছিতে) তীভার সৌন্দর্যা- 
বুদ্ধিতে, আঘান্ত লাগে | এই শুতন চিনিম্টাকে কত কটা সংশয়ের চাখে, 
কতকটা ভয়ের চোখে, তিনি দেখেন এবং বাঁদ কোনকপে উভার অলী কত 
প্রতিপন্ন করিতে পারেন, তাহা ফেন ষ্াফ ছাড়িবার অবসর 
পান! তাহার অবস্থা বুঝিয়া তাভাকে মাঞজ্জনা কর! বাইতে পারে । 


অতিপ্রাকৃত-_ দ্বিতীয় প্রস্তাব ৮৫ 


বস্ততঃ এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকে ও অবৈজ্ঞানিকে যে জাতিগত ভেদ 
আছে, তাহা নঠে। বৈজ্ঞানিক মানব ও স।ধারণ মানুষ বস্তুতই এক 
শ্রেণীর মানুষ ১ গগদ্যগ্ন বদি একেবারে এলোমেলো শৃঙ্খলারভিত একটা 
গগুগেলমাত্র হইত, ভাতা ভহলে সাধারণ মানবের ৪ জীবনবাত্রা সুকর 
হও ০11 জগন্যগ্গে বেশ একট। শুঙ্খল। দেখা বায়, সেহ জন্তহ মনুষামাত্রের 
ভাবনবারদ সম্ভব তহগাছে ) ভাঠি খালে কলা নিবৃক্তি ভঞ £ ভঠাখ যদি 
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৩ গু) বাড়িকে আএহরূশপহ 
বদ শুন বশোপ্য চাকা ভু, তাহা হল সএগযোরু বুদ্ধি তুঙিক্গ 
নিবারণের উপার়নিদ্কাখিদে একবারে অসবর্থ হহমা। গড়ে । অতি প্রাকৃতের 
গ্রাত ব।দিরাকনের প্রত বাজপ্র বত ভি খাকুক,অগব্যন্ত্রে ঘি কোনরূপ 
শৃ্খগা একবাদেহ না থাকিত, ভাভা তত কাহাকেড ধরাপুষ্টে বিচরণ 
করিতে ভইত না। কাছে কঙকটা লামগ্র্ত। ও কতকটা শৃঙ্খল! 
মনুবামাত্রের পক্ষেই গাতিকর ন। হইলে চলে না । সামঞ্জস্তের প্রতি, 


শঙ্খলার গাঁও, মগ্্বামভ্রেরভ কতকটা আগ্টারক অনুরাগ রহিয়াছে । 


অসভ্য মানুষে উপছে ? অভন্বানাভেহ প্ান্যাবকমারার বৈজ্ঞানিক 1 

বণিক মারায়; 6০কন না সামজমো গ্াতি সকলের পক্ষে সমান 
নহে; সকলের অগ্ঙ ঠিখ সমান মাআায় অনঙ্জন নহে । খ্যাবহারিক 
হিসাব ছার) একটু প্রমার্থের ভিসাবে নি বুঝতে হর, আমর! 
আদন আপন জগৎকে আপনার নত করিজ। গড়িয়া লইয়াছি । প্রত্যক্ষ 
গাংকে কতক গুণি প্রহান্জের সমষ্ি ভিন্ন আর কিছু বলিতে পাবা বায় 
না। বস্ত্র তভ খলা চলে না । এহ প্রতাযগ্ুলি মান!সক পদার্থ ঃ প্রত্যেক 
ধাক্তি উহাধিগকে নানাভাবে সাজাইর়া আপন আপন জগৎ |নন্মাণ করিয়! 
লয় । সকলের প্রতার ঠিক সমান নহে $ সেই জন্ত সকলের জগৎ ঠিক 
এক রকম নহে ও প্রাযস এক ব্ুকম $ কিন্তু ঠিক এক রকম নহে। 


৮৬ | (জজ্ঞাসা 


দর্শনশাস্্র ভইতে জাগরণ, স্বপ্প ও স্যুপ এই তিনটা শব্দ গ্রহণ 
করিলে বুঝাইবার কতকটা সুবিধা ভইন্তে পারে । প্রত্যেক ব্যক্তির 
চেতনার তিন অবন্থ;; জাগরাণব, স্ব্গেব ৪ আুষুক্তির অবস্থ।। জাগ- 
বণের অবস্থার জগত সুশুঙ্খল। হাব, স্মঞ্জস 5 স্বপ্রাবস্থায় জগৎ 
শঙ্খলাশৃহা, অস্মঞ্জদ, 'এলোেলো ১৪ লে সতক্গণ  স্বপ্লাবস্থা থাকে, 
ততক্ষণ উতা সুশৃঙ্খল বালয়াহী বোধ হদ। আসা আুহপিবি স্অবস্থাজ় 
জগৎ 'প্রায় নান্তিকে লান হয়) মায়! অঙা এই তিনটা; কিন্ত 
চেতনা যুগগহ আভ ভিন অবঙ্থাতিকৃষ্টী আহয। কুলমা গাকে চেঙনা! 
পুর্ণ জাগ্রত বা পুণ স্লক্ষ বসন আ্স্প একান সমক্কে গাকে কি না 


তাহ। সন্দেঠেত বিধয় , জাঁচিতত শাছি দ সসপ্রিিত মিলাইয়। মিশাঈর, 


চেঙশাপু প্রকাশ জাহগারুনেত আহত জতঙ্ষ চেতনার কিয়দংশা শা 


শেখে ও কিসুদৎশ স্ব? ৭ [দে দনসগ্ু গং পু গাজা কাজ ০7101117711 11 


১৫১]! বা ১11)111717721 € 1) 26711৮1100৩ জাত বট কথা আন বায়! 
প্রেততাত্বিকেব' পাকে ভুল খাবহ 7 কারেন। এব সকার দ্বার 
নানাবিধ দাঁনসিক হগালণ 225 নত শীত রি +:7-1৭ পু ঘাসে এই 
পুঝান বাকিতে 17 খানের [কিনল লকাহীজ তি শাক এ চেতন 
বা প্ন জাত ১ বাত দেও পুণে চল অক, আভা আমা তদক স্পট 


ষাভাকে ১৪))1060৮,1 ঝাদেন, শাভীকী হা রপবরস্থা বুলিক্ছে পারি? জু 
বস্তার যে সকল প্রভা জাঙাত চেতনার গরকোঞ্জেপ ছাদে আসিয়া উকি, 
ঝুকি দের, কখন ক্গণেকের মত দ্বারের ভিতর প্রবেশ করিয়। আবার তখনই 


০০ 
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চে 


পলাইয়। যায়, তাহাদিগকে স্বপ্নাবস্থ মনে করিতে পাঁর। মানুষের ঘুমন্ত 
অবস্থায় বা মন্বমুগ্ধ অবস্থায়, ইংরেজিতে বাহাকে ঠিপনটিক অবস্থা 
বলে সেই অবস্থায়। এবং ওষধিনপ্ধ অবস্থা অর্থাৎ নেশার অবস্থায়, 
এই আকম্মিক আগন্তক অপরিচিত ব। 'অল্পপর্টিচিত প্রতায়গুলি আসিয়! 
উকি মারে । তখন উন্ভাদিগকে আমর! দেখি ; কিন্তু জাগদবস্থার পরিচিত 
পর্ণ প্রকাশ প্রশ্তায় গুলির মভিত উত্তাদেক সামগ্রন্। রাখিতে পারি না। 
ররর ভাষায় আমাদের পুর্ণ জাএ্রববস্থাতে৭ এন সবলিশিমাল 
অগাৎ প্রদকাগের বতিহন্তিত চেতনা কাঁদ করে ও মাঝে মাছে দেখা 
দেয়) আমরা দেখি বিন্সিত তই বা স্তনিত তত এবং তাহাদের সহিত 
পুরা সাহসে কারবার চালাই সাহগ ববি না, হাভাদিপকে জীবনের 
কাজে লাগাই সাহস করি না । তাহাদের ডি কিপপ ব্যবহার 
করিতে হইবে, ভাঁহ। ঠিক বুঝি নং, কাজে শাশক্কার 9 আতঙ্গেৰ সভিত 
তাহ্ুদিগকে গ্রহণ করি ব। প্রভাখান কাপতে ভিত হই । 

ব্যাখ্যার ভাষাটা যাডাই ঠট্টক কিন্তু কপাট নোদ ৬১ সিকি 1 আগা- 


দ্িগের চেতনায় সন্বদ! জার? স্বপ্ন ও উপাপ্ত মিলিয়। যুগপৎ অবস্থানি 
করিতিছে। তিনের ভারতম্যাপপারে চেতনার অবস্থাভেদ ছটে। আমর: 


ষাশহাকে পু জ!গরদ বলিত ঠা পুন জাগগণ মঙ্গল তাতাতে স্বদের 
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অভাব শাং নাপ কিয়দতশা যে নিদ্রিত নাহ, আভাও 


বল! বায় ন| 1 সাহা জাগরছে দেখি তাহ শনাল সথাপিষ্াজ্জ , আভা স্বপ্রে 
দেখি__তাঁহ।? শঙ্ঘথলাহীন, বিপধাস্থ, ত!ভ। ভাঙুপবস্থার* পরিচিত গ্রাণালীর 
সহি অদন্বপ্ণ । কিন্ত ষাতী এইকুপ অসখদ্ধ ও অসংবত, তাভাকে সবন্ধমের 
শঙ্ঘথলায় আবদ্ধ কবাই ঢেতনার কাজ । আগতঃ হাভাছেই চেতনার 
অভিবাক্তি। ইভা প্রেততান্বিকেরাড অন্বীকার কাঁরবেন না! 
অস্বীকার করিলে তাহারা দেহমুভ্ত প্রেতপুরুষের সহিত কার- 
নীরের জন্য এত উতৎস্তক হতেন নাঁ। তাহাদের সহিত কথাবার্তার জন্ 


৮৮ জিজ্ঞাসা 


[িঠি-চালাচালির জন্য এত ব্যগ্র রা না। তাহাদের ফটোগ্রাফ 
তুলিবার ভ্রগ্ঠ এত শ্াকুল হহতেন না) এরপ স্বগের জাগরণে 
লইয়া সসবার জন্তই আমন ব্যাকল । স্ব জাগরণে পারিনতিতেই 
চেশুনার স্ব ও সাথকতা। 

প্রশ্ন দঠে, কেন এমন ৩৮ জাগরণের অবস্থাতে প্রত্যকসগুলি 
কেন এমন সংবত ও স্রশুঙ্খল, এবং পর বিাত ত্ বা চেন এমন অসং- 
যত? ব্যাবহারিক খিসাবে ইভার উদ্কর এত যে, জগন্ প্রণালী অন্ততঃ 
খানিকটা সংঘ নিম্বমবন্ধ সমগ্র নং হভলে মাজষ খরাবাছে টিকিত 
না। নিয়পয্যাজের জাবে মান্ুদের মতি জগতকে সনির দেখে না। 
মানুষ তাহা দেখে বাঁণরাহ মাগ্ছথ উচ্চ পঞ্ায়ের জীব; মানুষ জীবন 
গ্রাথধে জয়ী । এখং €ষ মান্ুব জগংকে নত হশুখ- নত স্থনিরত দেখে, 
সে তত ভাখনসংগ্রামে যোগ্য, তন চত উসত 1 মন্তবোর হতিচাস 
সাঞ্ষা; বিজ্ঞানের ইতিহাস হাহার সাঙগা। স্বনি জাবনসংগ্রামে অস্কুল 
নভে » তহির সাক্ষী পাগল | সে ক সজভ স্ব দেখে তাভার জগতে 
শৃঙ্খল। নাই--০পে জীবনসমর্ধে অশক্ত। সেহ আহ্য বালত পাখা যায়, 
প্রত্যেক মনুষ্য আপনার জাবশসঞ্ামে শ্ুবিদার অন্ঃ আপনার জগৎকে 
যথাসাধ্য আপন শীজ্জ অগ্রনারে [নয়মবদ্ধ সংযত শুঙ্খলাবদ্ধ কাঁপযা 
গড়িয়া লহগ্জাছে ; আপনার গঠিত জগতে, আসনার কমিত জগতে, 
নিয়মের গ্রাতি্। করিয়াছে । নিমের প্রা কারমখাছে বলিয়া 
সে জাগ্রত: নিয়মের প্রতিচ্ত কাঁপরাছে বদিয়ান্ সে জীবনসংগ্রামে 
সমর্থ * 

আনক্রমের প্রতি, বিশুখখলার প্রাত, বেক্ছানিকের বিষরৃষ্টির মুল 
এইখানে । আতিপ্রাকক5 লইয়া কোলাহলেপ মলগু এইখানে । 


৬ 
চারের রা এিলিডি ফিট শা ০৮ 


আম্মার আবগাশিত 


কতকগুল কথা আছে, যাহা পুরাতন হহলেও চিরকাল নুতন থাকে। 
»মেহরীপ একটি পুরাতন কথার অবতারণা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ | 
বিষয়ের গোর৭ (বিবেচনার পাঠকের ধেধা-তিক্ষায় অধিকার আছে । 

অগ্রযোর আঞখা সেই গঞাতন ব্রি এব, এই পুধাতনের শূতনত্ত শীঘ্ব 
অন্ত পতহবে না, 

আশ্র। আছে |কনা, আআ অধিনান। কিনা, ইঠা লহয়া চিরাচরিত 
পদ্দাত রুমে বথেন্হপ বিমাণে বিভা করা হাহতে পারে । আত্মার 
ংস সম্গব হইলে৪ ভাতে পারে, কিন্ত এহ |বঙগার ধ্বংস হইবার 
সন্তাবন। নাহ। 

বিশঙার প্রণৃ্ট হহবার পক আত্ম! অথে মামরা কি বুঝিব, সেটা 
পরিষ্ধার করিয়া দেখা ক৪ধ্য। রামের ফোষগ্ডণ সম্বন্ধে শক উপান্থিত 
৮ইলে,। রান থে হা রাম, কি বখুপাতি রাম। কামী হাড়ি অথব। 


কস 


সে 


রামাগার পর্বত, সেট! উত্তর গক্ষে হর কিছ না লইলে বড়ই পণ্ড- 
শ্মবাভলা উপাঁঞ্পাত ভন । 
ঢর্ভাগ্য পথে আত্মা দে ক বুঝার, ছর করা কু ছধর। 
পাচ জনে পাচ রকম বুঝেন, অবং এক জনে ও সর্বব্দ। সেই 
একরকমহ বুঝেন, তাভাও বণ) যার না। অনেকের মতে, বোধ করি 
সাধারণের দতে, আত্মা একরকম বাঁয়বীক্স পদার্থ, একরকম হুম বাঁু 
অথবা ইথন। প্রাচান খৃষ্টান আচাষোরা অনেক স্থলেই আত্মাকে এই- 
রূপ জম্ম জড়পদাথরূপে বর্ণন| করিয়াছেন। দে কালে ষে সকল আত্মা 
নাকিনুরে কথা কহিয়। ভতগ দেখাইত, এ কালে যে সকল আত্মা টেবিল 


জিজ্ছ'সা 


/ 


রা 


উপ্টাইক্সা তামাসা করে, তাহারাও বোঁধ করি এই শ্রেণীর। এমনও 
শুনা যার, সুবুপ্তিকালে 'মআাত্মা শরীর হইতে বাহির হইয়া বায় । স্বপ্পী- 
বসায় অপরের আত্মা আসিয়া দেখ? দেয়, অপারে বা নিজ্জনে পাইলে 
মুতের আত্মা আসিয়া ভগ বেখায়। হাঁ ভুলিলে আত্ম। মুখকোটিরের 
নির্গমপথ্‌ পাইয়া হাহ খাইতে না, বগল বা মাছির কাপ ধবির়। | মুখে 


প্রবেশ কনে । আধুনক প্রেতাহা। 


পাঠা । ভীাভাদের অনেকের আহি বড নভ আঙ্াব বা মভাত্মার পরিচয় 
ও সভ্ভাব আছে হতাশ আগা সঙ্গ আদাতদিক লৃজিব! (কিছুই নাই । 
এউকূপ সাকার অপবা বাদ জথবা পাবনিন্মিত আতহ্াপ লিকট আমরা 
উল্লেখমাঞ্ডে [বিদায় লতা, 113 । 


আমাদের গ্রিল শাঙ্ছে হিহকগ আুনতের উল্লেছ দেখা যার 
তাঁভ! আত । নকে। দর্শনা আহ্যাতক দা শতাশ্য বৃ] আঙ্গশব্ারী 


ন করিবার ৫ নন কান নাই 


“গঞ্চবা যেমন ভাণ বাল ওলি ক প্র নুতন বসল ও কার, আতা? 
চিনির ৫ ৫ নী জারি রা সি ৪ ১ 
€সহনীপ পুরাতিলা দেহ তান কিতা শাল তদিহ হাক] কত । অত্মার 


ৃ ী | 
আগ্যান্ত লঙ্দত। ও বিণক্ুত হা সালিদী হই ইক্ষিটিশ পিন হি জধুনাতিশ 


টিটি ++ ওল হাটি 2৮৮৮৭ ২2 সক পাতা? ক৮। পাকি 
উষ্কির ভতঙ্গে কয়েকটি হজ শা শিং ছয় লাড়।1 11 রিও 


5 দেত-নাশ্বুলী আগ এক, [কু »)ডে, হাতা গইয়া। গবেৰ পৃর্ণতা; 
দিীর,। দেভের পবংসে জগ অরণকপ বিকারে দেই পদার্থ 
পেজ ভইতে পুথক হয় ভি শীয়, পাত সহ পঞজাতি আন এত 'আ 
করিতে পারে। ই গেজপা ভরি ওত এ দেভাশখসী পদার্থট আগা? 
পা ০ পি সা সি তত গা পর ৫] এটা শঙ্াতি 1111 ্ শা 5 


এবং এহ আগার অন্বাদিত িক্দদেঠেহু ভিত পুপতদাভর সম্বন্ধ । এক 


কথায়, আত্মা বাভয়। নায়) দেহ আম্মার পাবিদেক্। বানর মৃত পরিতান্ত 
হহয় পাকে । 


আত্মার অবিনাশিতা ৯১ 


অস্তিত্ব, অবিনাশিত্ব ও দেহান্তরাশ্রয় ( পনর্জন্মগ্রহণ ), আত্মার এই 
তিনটি লক্ষণ এই উক্তিতে স্বীকুত ভইয়াছে। আম্মা মন্ুষাদেহ ভিন্ন 
অন্ত দেহও ধারণ করিতে পারে; স্রতনাং মন্নুযোতর জীবেও ম্সস্মা 
বর্তমান থাকিতে পানে; 
আসার নাশ নাই ১ তবে ই পুনলার় জন্মাগ্রতন অথ্ব! দেভান্তরাশ্রয় 
*ভভতে (কানরূপে নিষ্কৃতি লাল করিতে কখন কগন অমপ হয়। ভাভাকে 
নাশ বলা যায় না; তবে নিবাণ বা মোক এইকপ কোন অভিধান দেওয়! 
বাইতে পাবে । নিন্বণ বা মোঙ্গ কিন্ধপ, ভাঁভাব সন্গন্ধ পিতগণমঘধো 
মতভেদ আছে । 


সু 


জীননক*লে 'মন্থঠিত বন্মাতিসারে 'আস্মু। কগুন স্রণীশরক 


প্‌ 
ভোগ কবে ৪ কথন কা দেজান্বর গ্ভণ বরে, আমারে দেশে পচলিত 


্ 


বিশ্বাস এহর।প | 
ঈরষ্টানাদিণ আম্মান শ্স্তিত্ব ৪ আঅনশভ আকার করেন । ভবে 
ভীভাবা। আকার দেভান্তরাএয় বা ভা বো করি স্বীকাল 


পৃ 
করিবেন না, এবং মন্দা ভিন্ন ভতর জাবক আাজ্মার অধিকারও কবিতে 


ইহাদের মতে আম্মা তার পৰানপাশ্ররভাতক কোন গন কান রূপে 


2 প্‌ ঠাক্ার তু! বিচাবশেছে কল্মানুসার শ্গণ খা খখকে 


/ 
টড 
তা 


ঘাহাহ ভউক বাটিক মাধো চন কথা কয়েকডাতে 
মিল আছে । প্রত্যেক মন্তযোর দেহ ছাড়া 'ছাঙ্থা বলিছা। একট। কিছু 
আছে ১ সেট! দেহান্তেও রহ ৮ এব তাহার অঙ্গ পরিচয় ন' জীনিলে € 
এইটুকু তাগ্ার সঙ্গন্ধে বলা যাইতে পারে বে, সখগুখেভোগটা। ভাগই 


নিজন্ব অধিকার । « 


৯২ জিজ্ঞাসা 


আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ও প্রক্কাি সম্বন্ধে বিচার আবশ্তক । বিচারে 
যুক্তিমাগই আমাদের আশ্রর। নবি নিকট, বিশেষতঃ 
খৃষ্টানদের নিকট একট। শাস্ববভিভূত সুক্তির পন্থা শুনিতে পাওরা যায়, 
এ স্কুলে তাহার একবার উল্লেখ আবণ্ঠক | 

হঠাব। এইকপ বলেন, দেও বাতা এ মাপের আর কি কছুই নাহ, এ 
ভাষণ কনা । দেহ ফুরাইীণে সব ফুতাভল, মনে কা'রলে ভঃখের উঃসহতা। 
ও মর্মপেপ ভীতপা আগত গুঃসগ এ ীযণ ৬হঝ। দাড়ার । মানুষের 
পক্ষে সন আর কিছুই থাকে শা অতএব থে ব্যাক্তি বলে, দে 
হাড় আম্মা নাত, দে অস্ঠবাডাতির শু! আবার আত্ম! অস্বীকার 
কগিলে পাপের নিষেধক কি গুলোর উদ্বোদক বিশেষ কিছু থাকে না। 
এক রকমে দিন কয়ট। কাটাতত্ডে প0ধলেই থেখানে কাকি দেওয়া চলে, 
সেখানে গাপপুণা লইয়। গাঙ্গাধ। চলে সন সুতরাং দে বাক্তি আত্মার 
আশ্তত্ব জন্বাকার করে, দে পামব ও পাপিহ € সনাজদ্রোহী | মরিয়া 
খেলে সব কুরানে, খাঙ্গযের ধন কি তাহা চার? তোমার অস্তরাত্মা 
কি বলে? 

এহক্সপ [ব্চারপ্রণালী বুক্তপ্গ অপলাপশাএ।  খুভ্ঠার পর সব কুরা" 
হইবে, স্বীকার করিত তোমার কষ্ট হইতে পারে ; এবং সেপ স্বাকারে 
সমাজের অনিগ্ক বটিতে পারে। কিন্ধ এইপরপ বুক্ছিদবারা সতানিণয়ের 
চেষ্ট। ঘোরতর ঢঃপাৃসের পরিচ । সহা কাহারও ভষ্টানিষ্টের অপেক্ষ। 
রাথে না। 

ধাহারা আপন মঞ্ “কান না কোন উপাক্ে প্রাতষিত দেখিতে 
চা্েন, তাহার হা অপেক্ষাও সুবিধাজনক ও ফন প্রদ্দ ধুক্তি অবলঙ্গন 
করিণেহই পারেন। ধলিলেই ভইল, আমার মত অবলম্বন কর, নচেৎ 
লগ্চড়। এই শেবোক্ত আশুফলপ্রদ বিচার প্রণালীও যে সময়্বক্রমে ব্যবহৃত 
না হইয়াছে, এমন নহে । ইতিহাস সাক্ষী । 


আত্মার অবিনাশিতা ৯৩ 


আমর। অন্তরূপ বিচার প্রণালী অবলম্বন করিব, যাহ! সুস্থ মানব-বুদ্ধি 
বিশুদ্ধ বিচারপ্রণালী বলিয়া গ্রভণ করিন্স। আসিতেছে । 

এই শাস্সন্মত প্রণালী মতে আমর) কতিপয় স্বতঃপিদ্ধ সঙা ও 
কতিপয় সংজ্ঞা লইয়। পিচাঁর আরম্ভ করি। স্বহঃসিছ্ সভা অথে থে 
সকল স্ত্য সকলেই মানিক লয়েন কাজার ৭ মনহ আপত্তি নাউ । 
' সেই সকল সশ্য প্রমাণ নিরপেক্দ ক। প্রমাণা তা 5) চাক প্রমাণের অপেক্ষং 
রাখে না, কেন ন। সকণেহ তাহার সহাভাব শিন্দিবাদে স্বাকার করেন; 
প্রমাণাতীত, কেন না হাহা আনরা সপ্রমাণ করিবার উপায় দোখি না, 
সেগুলি স্বীকার করিয়া না লইলে বিচার অপাধা ভন । এই সকল 
স্বওুঃসিদ্ধ সভা সকলেই স্বীকার করেন ;£ অভ্হহ পস্থ মাহুবখাতেই মানিয়। 
লয়েন) না মানিলে জীবনযাত্র। আসাধা হয়, পদে পদে ঠেকিনে তয়। 
বে খ্া্তি মানিতে চাহে নং, তাঠাকে আমর। অন্থন্থ বাঁলয়া, মানমসিক 
বিকাগ্রস্থ বলিয়!, পাগল বলিয়া, নিন্দিঃ কি । 

আর সংজ্ঞী অর্গে নাম শিচারের আরভ্তে যেমন কতক গুলি 
স্বহঃসিদ্ধ সহ্য স্বীকার করিয়া লইতে ভয়, সেইবূপ কতক গাল সংক্তা 
বা নাম স্থির করিয়া জক্টতত হয়? নতুপা আমার কথা অপরকে বুঝান 
চলে নাঁ। স্বহঃপিদ্ধ সতোর স্বীকারে সকলেই বাধা ; আমার নিকট 
যাক স্বতঃসিদ্ধ, তোমার নিকটে ভাভা স্বঞঃসিদ্ধ। সংজ্জাটা ইচ্ছামত 
প্রদন্ত। আমি যে জিনিসের যে সংজ্ঞা বা আখা দিম, তুমি সে 
ভানদের সে সংজ্ঞা বা সখা দিতে পার বান! পার; এ বিষয়ে আমি 
তোমাকে বাধা করিতে পারি না। তবেকি না, প্রতোক ব্যক্তি একই, 
জিনিসের জগ্গ যদি আপন ইচ্ছামত বিভিন্ন নাম ব্যবহার করেন, তাহা 
৩হলে মানুষে মানুষে কথাবার্তা ও ভাববিনিমর চলে না) বিচার ত 
চলেই না। সেইজন্য নাম লইয়। বিবাদ না করিরা সকলে কতিপয় 
নর্দিষ্ট সংজ্ঞা মানি লইলে সকলেরই স্থৃবিধ। হয়। 


৯৪ জিজ্ঞাস! 


অনেক সময়ে সংজ্ঞার ও স্বশুঃসিদ্ধ তো একটু গোল উপস্থিত হয় । 
অনেক সনক্ম আমর। বাহাকে স্বতঃসিদ্ধ সতা বলিয়া মনে করি, প্রকৃত 
পক্ষে ভাভা সংজ্ঞামাত্র । একট। উদাহরণ লওয়া যাউক | ইউক্লিডের 
জ্যামিতিশাঙ্থে একটি স্বতঃসিদ্দের উল্লেখ আছে , অংশের অপেক্ষা পুণ 
বৃ5ৎ। আপাততঃ ইহা স্বতংপিদ্ধ সতা খলিরা বোধ হয়; অংশের 
অপেক্ষা পু বড় হহবেহ ১ কে হ। অস্বীকার করিবে? যে অস্বীকার 
করিবে, সে পাগল । কিছু বস্কৃতঃ হা স্বতহসিদ্ধ সত্য নহে; ইহ 
সংজ্ঞামাত্র | পু অপেক্ষা! যাত। ছোট, ভাভাকেই আমরা অংশ এই 
নাম বা এহ সংজ্ঞা দির! থাঠক। 'অন্শের অপেক্ষা যাহা বড়, তাহাকেই 
পুর্ণ আথা1 দিয়া থাকি । এই নাম দেওয়া আমার ইচ্ছাধীন । ইহ 
পকট। ভাষার খেরাল নাত্র। এ্াদ গাছকেই আনরা অংশ নাম দিতাম, 
আর ডাপকে পুর আখা! ধি হাম, তাহা হভলে পুর্ণ অংশের চেয়ে ছোট 
হইয়! যাইত। কিন্তু আব! বড় গাছকেহ পু বালিয়া থাকি, ছোট 
ডাপকেহু তাহার অংশ কলি। কেন বালি? একটা কিছু ত বলিতেই, 
হইবে; পুক্বপিভামহেরা, যাহার। ভাষার সৃষ্টি কপ্রিয়া'ছলেন বা ভাষ। 
প্রথম ব্যবহার করিরাছিলেন, তাহার। এরূপ নাম্‌ দিমাছিলেন ; তাহাদের 
প্রণর্ত নাম, তাহাদের প্রতধর্ত সংজ্ঞা, ঠাহাদের খাখহৃত ভাবা আমর। 
সকলে ণব্বিবাদে আ্রঠণ করিয়। আলিতেছি, এঞ্ মাত্র । অতএব পুর্ণ 
₹শ্রে £১য়ে বড, ভা স্বতঃসিদ্ধ সা নক ও ই পুর্ণ ও অংশ এই 
হুইটি শর্খের পর্ধজনশ্বার্চত অর্থ হইতে স্বীকাধা। হাত-পা শরীরের 
অ”শ, এহ বাক্য স্বতঃসদ্ধ সত্য নে) হহা শবারের ইচ্ছাদত্ত সংগ্ঞা ভইতে 
আসে। ভাত-পা, নাক-মুখ গুভতির যে মাই, তাহাকেই বথন আমর। 
শরীর আখা: দিরাছি, তখন হাও “| প্রভৃতি শরীরের অংন ত ভইবেই । 
শরীরের এঠ সংজ্ঞা আমরা সকদেহ ইচ্ছাপুব্বক শ্বীক।র করিয়। লইয়াছি। 
কাজেহ ইহ! সংজ্ঞামত্র ; ইহ। ম্বতঃপিদ্ধ প্রমাণনিরপেক্ষ সত্য নহে। 


আত্মার অবিনাশিতা ৯৫ 


কোন্টা স্বতঃসিদ্ধ সতা, আর কোন্ট। স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সংজ্ঞা, ইসা 
স্থির করিরা ন! লইলে দার্শনিক বিচারে পদে পদে পদস্থলনের সম্তাঁবনা 
থকে । সেইজন্য এখানে এতট। ভূমিকার প্রয়োজন হইল । 

সম্মুখে গাছ দেখিতেছি; দেখিতেছি বল্য়াই এখ'নে গাছ 
রহিয়াছে এ কথা পুরা সাহসের দহিভ বল। বায় ন!। কেন না নরীচিক। 
প্রতিনঙ্গ, স্ব, মানসিক অস্থাস্তা বা বিকার, এই সকলে অনেক সময় 
গানে? আান্তি জন্মাততে পারে, অথচ সেখানে গাছ নাই । আমার নকল 
ইন্দ্রিয় যাঁদ একবোগে পাকা দেখ যে. এখানে গাছ আছে, তাহাতেও 
গাছের আস্তত্ব খাত হয় না) অন্ত পাঁচ জনে সাঙ্গন দিলেও প্রতিপন্ন 
হয় কি না, বগা কঠিশ। তবে আ।ম গাছ দেগিহোছ, এ কথ। সকল 
সময়ে সকল অবন্থ।তেহ বোধ কন্দি, সাহসের সাহত বলা বাহে পাবে। 
আধিনের নেশায় আমি যখন বিডালকে ভাত মনে করি, তখন হাতীর 
অস্তিত্ব প্রতি হর এ, কিন্ আমার বে ভাতী বুদ্ধি জন্মিভেছে, ভাহাতে 
মন্দেহযাএ নাই! স্বপ্রই হউক, আর বিকার হউক, আমার থে 
ইঈরূপ বোধ হহতেছে, ইা একটা লঙ্া কথায এ বোধটুকু সত্য, 
হাতে কাভার5 আপহ্ত সম্ভবে না) এই বাদ বা অনুভূতি বা 
জ্ঞানকে সকনেহ সব্ববাদিসম্ম:৩এঞমে স্বতঃ'সদ্ধ সতারূপে গ্রহণ করিতে 


আপি কাঁ্বেন না! উর ভাতী আছে বা এঁগহ আছে, ইহ! সত্য 
না ভাতে পারে আমাৰ এরূপ প্রভাতি হইতেছে) ইহা স্বতঃসিদ্ধ 
সত্য 


গাছ ধেখিতেছি, হহ। ঠিক । কিন্তু ইঞার ভিতরে ৪ একটু গোল 
আছে একটা কিছু 1খশেষরকম বোধ রর তছে এবং সেই বোধটিনু 
আমি নাম দিয়াছি "গাছ দেখাও এই ৪ চির প্রত্যয় 'একট। 
জন্মিতেছে, এইটুকু স্বতঃসিদ্ধ;) গাছ ১ তাহার অর্থাৎ সেই 
প্রত্যরের সংজ্ঞা । একট। প্রত্যয় জন্মিতেছে এবং সেই প্রত্যয়ের কতিপয় 


৯৬ জিজ্ঞাসা 


বিশিট লক্ষণ নিরূপণ করিতেছি, ফদ্দান্! 'এই গ্রভীতিকে অন্য পতীতি 
ভইতে পুথক্‌ করিরা চিনিয়! লইতে পারি; এই পর্যান্ত আমীর বলিবার 
সম্পূণ বিকার আছে ! 

প্রশ্জ উঠিতে পারে, প্রভীত তত ঘে জন্বি5ছে, ভাঙার প্রমাণ কি 5 সেই 


জ্ঞানের মঅস্সিতেরই 'প্রমায কি? ইভান উদ্ধার বলিব যে, উভার প্রমাণ 
; স্বীকার ব করিতে ৮1, ৮) € হা সা ১ পাশ এিিললিলনে চি র পঁচা 


কথ। চাদ হেমা মকি 5 কথাবালা (ব্চারিধিতক করিতে পস্কত আছি। 
আর হত! যছি "স্বাকু।ও কব, শানে হগরাতনিত লিণস্ 55৯ ঠহুবে। 


যুক্ত অবণ্দনে শের সানা একই অল সাতা পেতে জঙালেই . আপ- 


ত৩। আন্দীকান কখিলে আর কিছু 


ক 
-্প্ৰ 


নার প্রতানেশ অস্তিত্ব সে মল সহ 
থাকিবে না অথচ সকলে ইত আস্তহ লাকার করি! জাবন যাপন 
করিতেছেন । কোথা ৪ বা %কতে হ্গ, অধিকাশ গুলে ঠাক হয়না, 
তাভাতে কিছু বাছু আসে না, 

21 বউ ্বীকাধা, সম্প্রা ত একট। বিনেষ-লঙ্গণ লিজ জ্ঞান জা্বাতেছে, 
যাহার সংজ্ঞা দিতে গিয়া আম বলননবাগাড দেখিতেডি | সেইন্দপ আরও 
বিশে বিশ্ষ সণজ্ঞাবিশিছ বিবিধ ভাল জালা তো যথা, এ হাত] 


“4 
এটি 
-্প্ধ। 
4 
টিস্ক 
হা 
স্পা 
টি 
ক 
ক 


দেখিতেঙ্গি, এ বাড়ী দেখিতেছি, “ইহ তোমা 
শুনিতেছি, এই গরন বুৰিতেছি, এই টলিতেছি, খাইতেছি, ভভপাদি। 
অপিচ, ভাঁলিতেছি, কাদিতোছি, ভর, ছুঃখ, সণ, লঙ্কা, ক্ষুধা, শত 
অনুভব করিতেছি । এইরূপ কতক গুল! নানারপ জ্ঞান, বোধ, প্রতাতি, 
অন্তুভৃতি জন্মিতেছে, ইভ স্মহঃসিদ্ধ সত্য বলির ম্বীকাথা 

আরও কিছু ম্বীকাধ্য বুভিয়াছে । কশতকঙ্গলি জ্ঞান ৪ অগ্চতৃততি 
জন্মিতিছে, কেবল তাভাই নভে এই জ্ঞানগুলির মধো পরম্পর ডং 
সম্বন্ধের প্রতীতিও জ্রন্মিতেছে । অথবা এমন আব্র একটা প্রতায় 
জন্মিতেছে, যাহ!র সংজ্ঞ। মেই সমদয়ের মধ্যে সম্বন্ধান্গভব 


আত্মার অবিনাশিতা . ৯৭ 


এই সম্বন্ধ আবার নানাবিধ। বিবিধ জ্ঞানসমূহের ব। প্রতায়- 
সমুহের মধো যে নানাবিধ সম্বন্ধ দেখ! যায়, তাহার মধো একটা 
সম্বন্ধের সংজ্ঞা সাদৃশ্ত, দার্শনিক ভাষায় সমানঙ1 বা সামান্য | আর একটা 
সঘন্ধের পংজ্ঞী ভেদ, বা দর্শনের ভাষায় বিশেষ। সাদৃশ্য ও ভেদ 
অন্লারে সমুদর 'প্রতায়গুলিকে সাজাইয়া ও চিনিয়! লওযা! হয়, 
একথাও স্বীকার্া। এহ সাদৃশ্রবৃদ্ধি ৪ ভেদবুদ্ধি অনুসারে কতকগুলি 
প্রতায়ের সংজ্ঞা দেখা, কওঙকগ্চলির সংজ্ঞা শোনী, কতকন্ডলিএ সংজ্ঞ। 
প্রাণ, কতক গুলির স্পশ । আধার দেখার মধ্যেও এ অনুসারে লাল দেখ। 
নীল দেখা, ছে'ট দেখা বড় দেখা গাল দেখা চৌক্ে!ণা দেখা ইতাদি 
আছে। 'এইব্দপ অন্ঠান্ত জ্ঞান ও প্রতায়ের পক্ষেও । এই খানে এই 
কুকুব দেখিতেছি, এখানে জ গরু দেখিতেছি, একক দুইটি সম্পূণ পুথক্‌ 
প্রতায়ের মধ্যে একট সাদৃশ্য আছে, তাভাঁর সংজ্ঞা! দর্শন । একটা ভেদ 
আছে, যাহার কারণে একট্াব নাম কৃকৃর দেখা, আর একটার নাম গরু 
দেখা ; একটার নাম এইখানে দেখা, আর একটার নাম এথানে দেখা । 
ফলে মামার পাচ রকম প্রতায় যেন আছে, তাহাদের মধ্যে সাঘৃখ সম্বন্ধের 
ও ভ্দসম্বন্ধের নিবরূপণবপ আব একট। 'প্রতান্ন 9 আছে । 

নাথাকিলেশ্ি হইত? যদি সকল জ্ঞ'নই একাকার দেখিতাম, 
য্দি তাভারদ্দের মধো হেদ কিছুই ন। বুঝিতাম, তাহা হইলে কি হইত? 
দর্শন শ্রবণ, স্পশ ঘ্বার, ক্ধা ভষ্ঞা, সখ ঘুঃখ সব একাকার হইয়া, নীল 
পীত, শ্বেত কৃজ্ঞ, আগে আধার, সব এক হইয়া একটা কিস্তৃীতকিমাকার 
অন্তিহ্থ দাড়াহত! মনে কর, স্থখ নাই তঃখ নাই, শীত নাই গ্রীষ্ম নাই, 
স্পর্শ নাই শরণণ নাহ, কেবল আধার আর আধা আর আধার, অথবা 
আলো আর ''লো। আর আলো, অথবা নীল আর নীল আর নীল--. 
কেবলই নীল, অথব। পীত আর পীত আর পীত- কেবলই পীত। 
এইরূপ একাকার অস্তিত্বে ও নাস্তিত্বে পার্থক্য করা আমাদের বুদ্ধিতে 
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আসিত না। অর্থাৎ কল জ্ঞান ও সকল প্রত্যয় একাকার হইলে আমার 
জ্ঞানরাশি হয় ত থা(কত, আমিও হয় ত থাকিতাম। কিন্ত আমার বা 
আমার জ্ঞানের অন্তিত্ব নিরপণের উপায় কিছু থাকিত না। যদি কিছু 
থাকি৩, তাহা আমাদের ব্ভমান বুদ্ধির সুতরাং বর্তমান বিচার- 
প্রণালীর অগাত হইত। ফলে এহরূপ অস্তিত্ব 'আর নাস্তিত্ব« একই 
রকমের কথা । 

আবার মনে কর, জ্ঞানে জ্ঞানে কোন সাদৃস্ত নাই । গ্রতভোক অন্ু- 
ভূতিই অপর জন্ুভূতি হইতে সম্পূণরূপে 'ও সব্বাঁশে বিসদৃশ। একবার 
যাহা অনুতব হইল, তাহাকে আর 1দ্বতায়বার পাওয়। গেল না । প্রতীতি- 
মধ্যে পরম্পর কোন মিল নাই, সুতরাং কাহাকেও [চানয়া লইবার উপায় 
নাই । কাহারও অস্তিত্বের কোনরূপ পরিচয় দিবার যে নাহ । একব্প স্থলে 
সংজ্ঞামাত্র অসম্ভব হহত ; পরিচয়মাত অসম্ভব হহয়া দাড়াহইত। এক্প 
ক্ষেত্রেও আস্তত্বে ও নাস্তিতে ভেদ করিবার শাক্ত আমাদের থাঁকত না । 

এইখানে একটু সাবধান হইতে ভইবে ! পথ এমনই পিচ্ছিল যে, 
পদে পদে পদস্থলনের সম্ভাবনা । গাছ দেখিতেছি, ইহ। বললে একটা 
বিশিষ্টলক্ষণযুক্ত বোধের অস্তিত্বই প্রমাণ করে; বোধের কাঁরণম্বূপ 
কোন পদার্থের স্বাধান অস্তিত্ব স্বতঃ প্রতিপন্গ করে ন।। 'আর এইটুকু 
প্রমাণ করে যে, পুব্বে পুর্বে এইরূপ একটা বোধ জন্মিয়াছিল, যাহার 
সহিত সা্বপগ্ত দেখিয়া ও মিলাইর| এই বর্তমান বোধটাকে ও তৎসদূশ বলিয়া 
স্ির করিতেছি ও সেই বোধকে ও বর্তমান বোধকে স্বজাতীররূপে 
অনুভব করি নির্দিষ্টলক্ষণযুক্ত স্থির করিয়া 'গাছ দেখা” এই নাম 
দিতোছ। আর একটু দেখাযাউক। “গাছ দেখিতেছি” বলিলে যেমন 
সেই প্রতার ছাড়া 'প্রতায়ের ধারে গাছনামক পদার্থের অস্গিত সতঃ 
প্রতিপন্ধ হইল শা, মেহবূপ জ্ঞানে জ্ঞানে বা প্রতায়ে প্রত্যয়ে যে 
সাদৃন্ত দেখিতোছি ব। ভে বোধ কাঁরতেছি, তাহাতে আমার সেই সাদৃশ্ত- 
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বুদ্ধিসংজ্ঞক বুদ্ধির ও ভেদবুদ্ধিপংজ্ঞক বুদ্ধরহ অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইল । 
বস্ততঃই যে আমার বুদ্ধির বাঠিরে প্রতাধে প্রতায়ে মিল আছে ও 
অনুভূতিতে অনুভূতিতে ভেদ আছে, তা£1 প্রতিপন্ন হইল না। এইরূপ 
সাদৃত্য অছে ও হের্দ আছে, ইত বোধ করি ও মানিয়1! লহ এবং 
সেইরূপ মা যা লওাতেই প্রতীয়মান জগতের বাহক গতের ও 
অন্থজগতের-_-আন্তত্ব গ্তঠিঠঠিত। যর্দি এইরূপ বোধ না করিতাম,. যদি 
কামার নকল প্রত্যহ একাকার বুঝিতাম, অথবা ফোন প্রতায়ের সহিত 
অপর প্রতায়র কোনাল না দখেতাম, তাহা হইলে কেই বা থাকিত 
কোথা ? আমার বুদ্ধির বাহিরে একটা কিছু আছে, এইরূপ কল্পন! 
করিলে সুণিধা হইতে পারে; কন্ত বাস্তবিকই বুদ্ধির অতিরিক্ত 
ঝুঁদ্ধর স্বতন্ত্র হেতুস্বরূপ কিছু আছে, এ কথা জোর করিয়া বণিবার আমার 
কোন অধিকার নাই । 

জ্ঞানসমুহেব মধ্যে দুইট| বিশিষ্ট সম্বন্ধ আছে। এখানে তাহার 
উল্লেখ করেতে ভইল। সম্মুখে যে এই কুকুর দেখতেছি, সেই কুকুরই 
আমার পার্থখে আদিল। সন্মুথে দেখিতেছি, ও পারে দেখিতেছি, 
এই দুইটি বিসদ্রুশ জ্ঞান। ইভাদের মধো একট। সাদৃশ্ত আছে। এটাও 
কুকুর দা, ওটা কুকুর দেখা; এবং এই কুকুর দেখায় ও এ কুকুর 
দেখায় মন্ত কোন পার্থকা অনুভব করিতেছি না। কেবল একট! 
মাত্র পার্থকা অনুর ঞরিতেছি; সম্মুখে কুকুর দেখিবার সময় আর 
যাহ। যাঁঠা দেখিতিছি, পাশে দেখিবার সময় সেই সেই বস্তু দেখিতেছি 
ন।। সেহ পার্থকোর সংজ্ঞা দিয়াছি স্কানগত বা দেশগত ভেদ । 
হান দুইাট পব্বাংণে জন্ুরূপ, কেবল এই একটামাত্র ভেদবোধ 
জন্মিতেছে; এই ভেদের একটা সংজ্ঞা আবশ্তক ) তাই দেশঙ্ঞান 
তাহার সংজ্ঞ'। তাই সন্মুখে পশ্চাতে, উত্তরে দক্ষিণে, উদ্দে নিষ্বে, 
দুরে সমীপে ইত্যাদি সংজ্ঞা ত্বারা আমর1 বিভিন্ন প্রত্যয়ের একট! নিদিষ্ট 
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বিষয়ে ভেদ নির্দেশ করিয়া! থাকি । যেমন বণবুদ্ধি, শ্রুতিবুদ্ধি, ভ্াণবুদ্ধ, 
এ সকলই আমার বুদ্ধিমাব্র, সেইরূপ এই দেশবুদ্ধিপ্ সেহ ভিসাবে আমার 
বুদ্ধিমাত্র ; বস্তৃতঃহ যে আমার বাহিরে, সম্পখে ৪ পশ্চাতে, ভাহিনে ও 
বামে, দেশনামক একটা পদার্থ 'বস্তীর্ণ রহিয়াছে, তাহার কোন 
প্রমাণ নাই। একখানা আরশ সন্মুখে ধাঁরদেই বুঝা যাইবে যে 
দেশবুদ্ধি থাকিলেই দেশ থাকে না আরশির পশ্চাতে বিস্তীর্ণ 
বিবিধবস্তসমন্বিত দেশ বুভিষাছে মনে হয়, বিশ্ত কেবল মান হয় মাত্র; 
উহা আন্তত্বহীল ভ্রাম্তুক সিংহের দেখা গল্প ও মাংসলোভী কুতরের 
বিলাতী গল্প মনে কর! 

দেশের পর কাল । এন্সদনে বে কুকুর এখান দেখাতছি, কলা সেই 
কুকুর সেইখানেই দেখিয়াছিলান | এস্কলে৪ এই ছুটি কক্ুরদর্শন 
নামক বোধের মধো অন্ত কোন ভির্দ না দেখি, অন্ততঃ এ ট। ভেদ 
দেখিতেছি ; সেউ ভোদর একট সংজ্ঞা মআবশ্তক | সেই সংজ্ঞ। কান্গত 
ভেদ। প্রথম জ্ঞানটা আর মআঁর যেযেজ্ঞানের সভকারে আসিয়াছিল, 
দ্বিতীয়টা ঠিক সে সেই জ্ঞানের সহকারে আসে নাই । প্রথম বার 
কুকুর দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে রানকে দেখিয়াছিতাম হরিকে দেখিরাছক্গাম, 
নবীনকে দেখিয়াছিলাম । দ্বিতীর বার কিন্ত গর্দাধরকে ও বনমালীকে 
দেখিতেছি | তথন সুষা দেখিকাহিলাম মাথার উপর; এখন হর্স অস্তগত 
দেখিতেছি। এই যে ভেদ, ইভা *'ম কাণগত হেদ। দেশবুদ্ধির 
হ্যায় কাল্বুদ্ধিও আমার বুদ্ধিমান্র , বস্ততঃই যে কাল নামক একট কিছু 
বর্তমান আছে, আমি যখন ছিল'ম না তখন কাল ছিল, আমি থাকিব 
ন। অথচ কাল থাকিবে, ইভ। প্রতিপন্ন ২ংইল ন। 

নানাব্ধি “বাধ আছে, প্রর্ধেই স্বীকার কিয়া *ইয়াছি । যথা_-বর্ণ- 
বোধ, আকৃতিবোধ, শতবোধ, স্বাদবোধ, ভ্রাণবোধ। তেমনি দেশবোধ 
ও কালবোধ । এই “শষ ছুইটিকে অন্ান্ত বুদ্ধি হইতে সম্পূভাবে স্বতন্ত্র 
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প্রাকৃতিক ও ভিন্নজাতীয় স্থির করিয়া! একট বিকট রমস্তের স্থ্টি করিবার 
সম্যক কারণ দেখি না। " 

কত দুর দাড়াইল, দেখা যাউক। কতকগুলি জ্ঞান আছে, ও 
তাভাপের মধ্যে সা'দৃগ্/-সন্বন্ধ ও ভেদ-সন্বন্ধ এই দুই সংজ্ঞাবিশিষ্ট প্রতাতি 
আছে । এই পর্ষান্ত প্বহঃসিদ্ধ 9 স্বীকার্ধা; অন্তথ! বিচার চলে না ও 
(কিছুই থাকে না। ইহার অধিক কোন বিষয়ের অস্তিত্বস্বীকারে সম্প্রতি 
দরকার নাউ । এই বে সাদৃশ্তু-সন্বন্ধের ও তেদ-সন্বঙ্ধের প্রতীতি জন্মে, 
হাঁ লহয়।ই চেনা ১ অথবা ইহার 'অপর সংজ্ঞাই জ্ঞানের প্রবাহ বা 


ধগ/ 


চেতনার ধারা' এক প্রতীতি আছে, তাহ যাহাকে চেতন! বলি, 
তাহা! আছে, এই গ্রতী ত না প্কিলে জ্ঞান থাকিতে পারিত, কিন্ত 
সেই জ্ঞানের অস্তিত্ব আমরা জানি ত পাঠিতাম না, অর্থাৎ চেতনা 
থাকত না। গাড় ম্বপ্নহান স্ুবুপ্ির অবস্তায় জ্ঞান আমাদের থাকিতে 
পারে, অথবা থাকিতে না পার কিন্তু জ্ঞান থাকিলেও জ্ঞানের অস্তিত্ব 
ভখন বুঝাতে প ০ না, অর্থাৎ তখন চেতন থাকে না যতক্ষণ চেতনা 
থাকে, ততক্ষণ জ্ঞানের অস্থিহের উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ তওক্ষণ বর্তমান 
জ্রানূক আর পাঁচটা জ্ঞানের সদৃশ অথথ বিসদূশ বলিয়। ঝুঁঝয়। লই । 
জ্ঞানননুভের একটা! ধারাকাহিকতা অন্থভব করি। এবং এক শ্রেণীর 


ঞ্ 


পাত আছেন, তাহার। বালে চাহেন ষে, এই কোথা সদূশকপে ও 
কোথা বিসদৃশরূপে প্রতীয়খান এই জ্ঞানপমূহের বে সম্ট ষে ধারা 

পরম্পরা, তাহারই নাম অথবা ংজ্ঞাই আত্মা” অথন| 'আমি”? ভন্্যতীত 
আর কোনরূপ স্বতন্ত্র আত্মার প্রমাণ নাই । 

মনে কর, হাত পা মাথা বুক পেট ইশ্যাদির দম এরীর । হাতও 
শ্রার নহে, পাও শরীর মহে, একাএক শাহারা সম শরীরের অঙ্গমাজ।। 
তবে সকলকে জ্রড়াইয়া সকনের সমষ্টিতে শরাপ। হাত পা হইতে 
পৃথক, মাথা পেট হইতে পৃথক, শ্বাসযন্থ জতৎপিও ভইতে পৃথক ; অথচ 
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উচ্ভাদের পরস্পরের মধ্যে একটা সম্বন্ধ আছে। একটার কাঁজ 
বন্ধ হইলে অনেক সময়ে অগ্তের কাজ বন্ধ হয়: একটায় আঘাত 
লাগিলে অন্তে আঘাত পায়; “ইক্মপ পরস্পর সন্বক্ষযুক্ত অবয়বসমষ্টিকে 
শরীর বলা যায়। সেইরূপ দুষ্টিশ্রুতি স্প“গ্রাণ দেশকাল রাগভয় ক্ষুধাতৃষ্ণা 
প্রভৃতি কতকগুলি বুদ্ধি ও অনুভূতি ও প্রতীতি ছড়ায়! যে সমষ্টি ভয়, 
তাহ। লইয়) আমার সমস্ত চেতনা । ইহাদেব পরম্পবের মধ্যে 
একটা এমন সঙ্গন্ধ দেখিতে পাই, যাভাতে একটানু সভিত আর একটার 
মিল আছে, একট' হইতে আব একট বাহির ভইয়াণচি একটা ভইতে আর 
একটা উৎপন্ন ভইয়াছে, এরূপ বলিঞ্জা বোধ ভয় 1 সাপ দেখিলাম, ভয় 
পাইলাম, পলায়নপর ভইজাঁম, এন্তালে এই তিনটার কালগত সঙ্গন্ধ «ইরূপ 
যে, দৃষ্টি হইতে ভীতি, ভীতি হউন্তে পলায়ন-চেঈীর উৎপত্তি। বিশেষতঃ 
যাহাকে স্মৃতি ৪ 'প্রতাভিজ্ঞা বলা যাঁয়, তাহ" পর্চগাশট! অনুভূতিকে এরূপ 
ঘড় বন্ধনে জড়াইয়া রাখ ঢে, একটাকে ছাড়া যেন আর একটার 
উৎপত্তি তয় না। জ্ঞানসমূভের মর্ধো এরূপ সম্বন্ধ বুঝি বলিয়াই এইকূপ 
সম্বন্কের বিষয়ে একটা! জ্ঞান আছে বলিয়া, সে জ্ঞানের গ্রবাচ ৪ চেতনার 
ধারার উল্লেখ করিতে পাবিন্ছি। ক্ষুদ্র ক্ষদজ্ঞানগুলি ও গ্রতাষগুলে সেই 
প্রবাহমধো এক একটি উল্মিমাত্র না কণিকামাত । সংভক্তি দ্বার! আবদ্ধ 
বিন্দু বিন্দু জলকণার সমষ্গি যেমন জলক্রোত, পরস্পর গাঢ সম্বন্ধে গ্রখিত 
ও আবদ্ধ ক্ষুত্র ক্ষদ চৈতন্তকণার সমষ্টি করিষ! তেমনই দেতনার প্রবাহ । 
পরস্পরের ফে সম্বন্ধ, তাভার নাম কাধ্যকারণস্তে স্ন্ধ ; 'প্রতায়গুলির 
মধো কতকগুলিকে এক সঙ্গে স্তবর্তী দেখি, কশকগুলিকে পর পর 
দেখি এবং একট! না থাকিলে আর একটা থাকে না, এইক্প মনে করি । 
?এই সহবন্তী প্রতায়পরম্পরাই আ্বাত্!, এরূপ বলিতে পাবি । এই অর্থে 
আত্মা আছে, তাহ! এই শ্রেণির পঞ্ডিতে স্বীকার করেন, ইহা ছাঁড়া অন্থ 
কোন অর্থে আত্ম! থাঁকিতে পারে ন1, ইচ্াই তীহাদের অভি প্রায় । 
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..- প্রচলিত মত এই, জ্ঞান থাকিলেই জ্ঞাতা থাকিবে । এই জ্ঞাতা যে, 
সেই আত্মা) শুধু জ্ঞানসমষ্টকে আত্মা বলিলে চলিবে নাং; জ্ঞানের 
অতিিক্ক একট! স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকার করা চাই । 

কিন্ত যে শ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিতের কথা বলিলাম, তাহারা এই জ্ঞান 
তইতে তন্ন ভ্রাহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ইহাঁদিগকে "অবজ্ঞা 
করিলে চলিহুৰ না । সে কালে ভগবান্‌ বুদ্ধ এই জ্ঞাতার অস্তিত্ব 
একেবারে অস্বীকার করিয়াছিলেন; এমন কি, তিনি বলিয়াছিলেন, 
এই জ্ঞাত'র বা আম্মার অমূলক কল্পনাই সংসারে যাবতীয় ঢুঃখের নিদাঁন । 
এ কাঁলে ভিউ ভইঈতহে তক্সলী পর্যাস্ত বড় বড় পঞ্ডিতে আম্মার অস্তিত্ব 
মানেন না 

ইচার! প্রশ্ন করেন, জ্ঞান থাকিলেই ভ্ঞ্তা থাকিবে, কে বলিল ?. 
আমাদের এঠনূপ একটা সৎস্কার বা ধারণা আছে বটে; কিন্তু সেই 
ধারণার সভাতাকেই যেখানে বিচারের বিষয় করিয়া নামাইতেছি, তখন 
ভাভাগ আস্তত্েের পক্ষে স্বাধীন প্রমাণ কি আছে? যাচা প্রতিপন্ন 
করিতে হইবে তাহাকে স্বতঃসিদ্ধা বলবা গোড়ায় ধরিলে চলিবে 
লা। জ্ঞাত নাই বাথ'কিল ; জ্ঞাতার অপেক্ষা না করিয়। জ্ঞান কেন 
থাকিবে না? 

ইভারা ব'দতে চাঁন ষে, আমরা যে একট জ্ঞাঙার অস্তিত্ব মানিয়। 
জই, মে কনকট। ভাষন কায়দা; "আমাদের সুবিধার জন্য, আমাদের 
দৈননিন কারবার চালাইবার জন্য, আমাদেব মানাসক শ্রমসংক্ষেপের জন্য, 
উহ আমাদেই একটা কল্পনাশাত্র ৷ 

“আমি গাছ দেখিতেছি” না বলিয়। যদি দার্শনিকোচিত গাভীর্যা ও 
দতানিষ্ঠার সভিত সব্বা বলিতে ভয়, এখন এমন একটা জ্ঞান উৎপন্ন 
হইতেছে, ষাঠার সদৃশ জ্ঞান পুগ্গেও জন্মিরা্িণ বলিয়া মনে হহতেছে 
এবং এই জ্ঞানকে “গাছ দেখা” এই সংজ্ঞা দেওয়। হইতেছে, তান হইলে 
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দাশানকত্ব বক্তাম্স থাকিতে পারে, কিন্ত জীবনযাত্রা! তুমুল বাপার 
হহয়া পাড়ায় । বেথানে সঙ্কেতে ও ইশারায় সত্বর কন্ম নির্বাহ করিয়া 
জীবনপথে চলিতে হইবে, সেখানে সঙ্কেতটং সব্তোনা,ব যুক্রিবুক্ত 
হহয়াছে কি না, এন খুটিনাটি আরভ্ত কবিলে কাধা নষ্ট হইবার 
সম্ভাবনা । শক্র সন্গুখীন হইলে ভৌতা হলোয়ার৪ ব্যবহার করিতে 
হয়। 

এই শ্রেণীর পরুিতের মত সংক্ষেপে এইরূপ দাড়ায়। জগৎ নানাবিধ 
থগুপ্রত্যরের স্মি । শেভ খও্প্রতাগের মঙ্বো নানাবিধ সম্বন্ধ মন্ুভব 
করি। সেই সম্বন্ধের অনুভব হইতে অশংজ্ঞানের উৎপত্তি । এই 
অভংজ্ঞান ব আজ্মার সম্বন্ধে জ্ঞান একটা জ্ঞান মাত । কুকুরের সম্বন্ধে 
জ্ঞান মাছে, অতএন একট কুকুর আছে, হভা যেমন সদ্ধ ভয় না, সেহরুপ 
জ্ঞাতার বা! আত্মার সম্বন্ধে একট। জ্ঞান থাকিলেই যে একটা আত্ম! 
থাকবে, হহাঁও দিদ্ধ হয় ন।। নানাব্ধ জ্ঞান মাছে, এবং নানাবিধ 
জ্ঞানের মধ্যে আবার বাবধ স্শ.জর বোধ আছে: 'ক” ও খা উভয়ের 
একটা সম্বন্ধ জাছে 'গ?। ১৮ ৪2? উভয়ে মধো আর একটা সম্বন্ধ 
আছে 'জ' ) আনার “গৃ' ও জা এই উভয় সন্বন্কের মধ্যে একটা লন্বন্ধ 
আছে, সেটে "টা! এইরূপে সন্বক্ষের সহিত সব্ষক্কধ মিলাতর' একটা 
নৃতন সম্বন্ধ অন্তভৃত হয়। আনার ভীাহার সহিত আর একটা সন্ধ 
মিলাইয়। আবও একটা নূন সন্বন্ধ অনুভূত হয়। এই বিবিধ লম্বন্ধক্ষত্রে 
প্রতায় গুলিকে গাথিয়। তন্মধো একটা কারা-কারণ-মন্ন্গ খাড়। করা যায়। 
এই নুতন নুতন সম্ন্ধের বোধেই চেতনার স্বৃণ্ডি। এহ নূতন নুতন 
সশ্বন্ধ অনুভব করিয়া তাহাদের নানাবধ সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দিই । শেই 
সংজ্ঞাগ্ডল--প্রাকতক নিয়ম । এই সন্বন্ধের অনুভব না থাকিলে 
প্রাকৃতিক নিম থাকত না, অথবা 'প্রকৃতিতে কোন নিয়ম দেখিতাম 
ন।। এই বুদ্ধি যৃত তাক্ষ হয়, ততই বাহ প্রকৃতিকে নিয়মান্থগত দেখ। 
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যায়। ফলে প্রকৃতিতে নিয়ম বন্ধমান আছে, এ কথা আমি সাহস 
করিয়া বগিতে পাবি না) প্রকৃতিতে নিয়ম দেখা যা, এইরূপ একট 
বোধ বাজ্ঞান আছে, এহ পর্যান্ত বলিতে পারি । এবং এই সকল নিয়ম 
ব! সম্বন্ধ দেখিবার জন্য সম্পূর্ণ অকারণে একজন দ্রষ্টার বা জানিবার জন্ত 
“কজন জ্ঞাতার কল্পনা করা হয়; সেই কাল্লানিক দ্রষ্টার বা জ্ঞাতার নাম 
আত্মা বা অভম বা অমি। 

এইবপ সম্বন্ধ অন্নলবে বা নিয়ম স্বীকারেই আত্মবোধ বা অহংকার । 
বস্তরপক্ষে নানাবধ জ্ঞানের ও তাঠাদের মধো [বিবিধ সম্বন্ধ জ্ঞানের 
সমা্টকেহ যদি আম্মা নাম দাও, তাহাতে আপত্তি নাত । কিন্ত 
একটা সংক্ঞা দিয়া তদন্ষায়ী একট! স্বতন্ধ কিছু নাকিছছ বিগ্কমান 
আছে, এইব্সপ মনে কাঁরলে প্রতারঙ ভহতে হইব পরস্পর সম্বন্ধ 
শঙ্খলায় আবছ্ছরূপে প্রতীয়মান জ্ঞানে সমাঞ্ভ 'আত্মা। হহা বলিতে 
পার। সেই সকল জুনের অস্তরাগে একট। প্বাধান জ্ঞাতা- যে জ্ঞাতার 
নাম আত্ম। সে গাতার স্বাকার অক্ত০৩। কতক গুলি ফুলকে পরু 
পর সাজাইর। গ|(থয়! থে দমষ্টি ভয়, ওাগার নাম দিহ মাগ। 5 মালা এ 
ফুলের সমা্ট মার দু হ্বাড়া স্বতন্ত্র মান। লাক । চিজ সাজাহবার 
জন্য, তাহাদিগকে একট। সম্পকে পাথিবার জগ্ত এক গাছ কতা থাকিতে 
পারে। জু এই স্থৃতা সুতামাত্র গু ফুল ফুলমাত্র। তাও মল। নহে, 
কুল মালা নহে, স্ৃত্রবন্ধ ফুঞ্সমাদহ মালা, 

আমার! গ্ুভাট শ্বঙাসক্* সতা স্বীকার কির আরম্ত করিক়াছ। 
পথম, কতপক্জ শ্রভীতির অস্তিত্ব; দ্বিতীয়, শ্াহাদের মধ্যে 
সাদৃগ্তবোপের ও তেধবোধের আন্তত্ব!? এরকৃত পহক্ষ আমাদের 
বুদ্ধি হহতে স্বতন্ত্র এহকপ একট শারদৃ্ত খা ভেদ আছে ক না, 
তাহ! জানিবার পায় নত ও দরুকারও নাহ । এই সাদৃপ্তবোধ ও 
ভেদবোধ দ্বারা প্রতায়গুলিকে একটা রীত মশবলম্বনে নাজাইয়া 


ঈ 


১০৬ জিজ্ঞাস! 


লই | বাঠাঁকে চলিত ভাষায় আত্মা বলা হয়, তাহার প্রধান পরিচয়ই 
এই যে, এই আস্ত! সে খণ্ড প্রতায় গুলির সম্বন্ধ বুঝিয়া তাহাদিগকে 
পৃথক্‌ পথক চিনিয়। লইতে পারে "ও আপনার বলির্‌' বুঝিতে পারে । 
আত্মার এই পরিচয় । বিবিধ ভেদবৃদ্ধির মধো দ্রইটা ভেদের একটু 
বৈশিষ্টা আছে--দেশভেদ ও কালভেদ। আত্মা পরিচয় 'এই যে, এই 
দেশগন ও কালগন* ভেদ অনুসারে এই আত্মা সমুদয় গ্রতায়গু'লকে 
সাজাইয়া নিবীক্ষণ করে। যে অংশে দেশগত ভেদ দেখিতে পায়, 
তাভান্ছে বাহ জগ” নাম দয়, হবং অবশিষ্ট ভাগকে অন্ত জগৎ 'অভিধান 
দেয়, এবং উভগ্লের মো নানা সন্বক্ষের আবিক্গার করে। আত্মার 
কল্পনায় যি হীবনযাত্রাত স্াব্ধা হয়, কল্পন! করিতে পার ২ কিজ্ঞ এই 
আমা একটা স্বতঃসিদ্ধ স্ভ্য, ই€া মনে ক'র্গা প্রভাবিত হই না। 

এই শ্রেণীর পণ্ডিতদিগের মত শেষ পর্যান্ত দাভাইল এই । গাছ আছে, 
তাহার প্রমাণ নাই : তবে 'একটা জ্ঞান আছে, তাহার নাম গাছ । গাছ 
এখানে আছে *খানে আছে, তাহার প্রমাণ নাই, তবে গাছ এখানে 
আছে ওখানে আছে, এইব্প জ্ঞান আছে, ইভা স্বতনসদ্ধ। এই 
জ্ঞানের নাম দেশজ্ঞান' গাছ আজি ছিল, কাল ছল, রন্তু গল, ইহার 
কোন প্রমাণ নাহ ;-তবে ইঈরূপ একটা জ্ঞান আছে, তাহার নাম 
কাজন্ঞান : কাজেই এপানে গাছ মাছে, ওথালে গাছ "মাছে, আজি 
গাছ আছে, কালি গাছ ছিল, এ সব মানি না) তবে এ্রুনধপ জ্ঞান আছে, 
তান। নানি. গাছ জন্বন্গে জ্ঞান বেমন, সেইরণ কুকুর বিঙাল, চশ্দ্র হ্যা 
ইতশাদ ৪ ভান 7; এই সঅকণ হালের মধো আবার সামান্য জ্ঞান, ভেদ 
তান ইতাদিজ্ঞান আছে । আছে বলিরাই এট। ককৃর, ওটা গাছ, এটা 
চক্র, ওটি? 2511 গাছ গালা, শর কুকুর, চন্দ সুর্যা ই জ্ঞানগুলি 
নানান ধরণের দল; আর গাছ পাল। গরু কুকুর চত্ঞ সুরা প্রভৃতি জ্ঞান- 
গুলিকে এখান গুধানে একালে সেকালে কাখিয়। যাহ। নির্মিত হয়, সেই 


আত্মার অবিনাশিতা ১০৭ 


জগংই মাল1,--দেশে ও কালে সাজাইয়। দেখাই মালা গাথ! । ফুলগুলিকে 
বিন্যস্ত করিয়া এখানে ওখানে, এটার পর ওটাকে রাখিয়া, যে শৃঙ্খলার 
যে স্থত্রে বাঁধিয়া! গাথিয়া দেখা হর, তাহাই প্রারুত্তিক নিয়ম । জ্ঞানবপী 
ফুলগুলি আছে; ফুলগুলির মধো সাভচস্য ও পারম্পর্ষা সম্বন্ধেধ অর্থাৎ কার্যা- 
কারণ-সম্বন্গের জ্ঞানরূপ স্থতাগাছটিও আছে, এনং এই জ্ঞানবগী শব্ধ 
জ্ঞানফুলের সমষ্টিকে ষদি আম্মা নাষে মালা বল, সেই আত্মার মালাও সেই 
অরে আছে অন্ত কোন অর্থে মালা বা আত্মা নাই ' উ্ভা একটা সমষ্টির 
নাম মাত্র ; তদ্বাতীত অন্য কোনরূপ অন্তিত্ব টভার নাং কয়েকখান! 
ক'ত একটা রীাতিক্রমে সাভাইলে গাড়ির চাকায় পর্রণত হয়; উহার 
কোনটার না নান্ডি, কোনটার নাম অর, কোনটার লাম বেড়, সাঞাইবার 
রীতি ইসারে নাম পুথক্‌ পৃথক । সমষ্টির নাম চাক1। গাডি, অর, বেড় 
»হতে স্বশন্থ চাকা বলিয়' কোন প্দার্থ নাই । এক এক খানা কাঠ এক 
এক করিয়' খুদিয়া লও; চাকা লুপ্ু ভইবে। বাভার! উল্লিখিতরূপে 
আন্ধার অস্তিত্ব অন্পীকার করেন, তাহাদিগকে নাশ্চিক বজেতে পাৰি। 

ইহাদের প্রতি প্রশ্ন করা ভাইতে পারে, যে এহ অর্থে হঙ্জবনদ্ধ 
ফু্স্ম্রিরূপে মালা আছে, কিস্ক মালী আছে কি? ফুলপ্জলিকে যথারীতি 
গীথিয় মালা নিশ্ষিভ হঈণ ) লতা পাতী, চত্দ্র কুর্যয প্রভৃতিকে দেশে ও 
কালে ছড়াঠরা ৪ প্রাঞ্কাতক নিয়মের স্ত্রে গাথিয়া জগৎ যেন নিম্মিত 
হইল; কিন্ঞ নিন্মীণ-কত্তী কে? 

সুতা ও ফুল আপনা ভইতে মাল! হয় না; পাহিরের একজন উহাকে 
গাথে, তবে উহা মাল। হয়। গাছপাল। চন্দ্রস্র্যের ফুল গিয়া! যেল 
জগতের মাল! হইল; কিন্ধ উহ গাথিগ কে * যত» ফুল লগু না কেন, 
আর ষত শক্ত তাই লও ন। কেন, আপনা হইতে মালা গীথিজ। উঠিবে 
না। একজন মালী চাই; জগতৎ-মালার মালী কফে£ 

প্রচলিত উত্তর এই যেই হা, একজন মালী আছেন, তাঁভীকেই 


১৪৮ জিত্ভাস। 


ঈশ্বর বলা বায়। ভিনিই কোথায় থাকিয়া বসিয়া বসিয়া 'এই 'অপবূপ 
নালা গাথিতেছেন। 

এই টন্তরে উক্ত নাস্তিকদের আপন্তি হইবে যে, আচ্ডা ফুলগুলি 
গাথিবার জন্য মালা আবশ্তক, ইহা না হয় মানিলাম, কিশ্ক ফুলগুলি 
'আস্ল কোথা হইতে? মালী ত ফুল তৈয়ার করিতে পারে না, সে 
তৈয়ারি ফুল কুড়াইয়। আ!নয়।, স্থতাগাছটি ও চাহিয়া আনিয়া, সবল গাথে 
মাত্র ঈশ্বর যাধ মালাকার হন, তুনি ফুলগুলি পাইলেন €কাথা হইতে ? 

প্রচালত দন্ত“ এহ যে, তিনি কেবল মালাক'র নেন, তিনি কুল- 
খুলিবও স্যটিক৬২। তিনিই ফুল তৈয়ার করিয়াছেন, স্থতাও. তৈয়ার 
করিয়াছেন এবং আপন মনের মত করিকা ফুল গুলি সাজাইয়। গাথিরাছেন। 
ফুলও তাহার, মালাদ তাহার । 

নাত্তিকেব আপাত হয়, ফুল হাহার কিকপে হইবে ? ছুলগুলি জ্ঞানরপা; 
সে জ্ঞানত 'আনারভ শ্ুান । অন্তের জ্ঞানের মহিত আমার কোন সম্পক 
নাই । অগ্ঠর %'ন মাছো ক না আছে, তাঠা প্রমাণসাপেক্ষ : লে প্রমাণ 
মামার নিকট নাই, অঃগর জ্ঞান আছে না আছে, থাকিলেও সেজ্ঞান 
[কজ্ততকিম.কার, তাঠ। জানিবার কোন উপায় নাই । ষেগুলিকে আমার 
জ্ঞান বাল, দেইগুলি:কই প্রমাণনিরপেক্ষ স্বহঃসিদ্ধ পদার্থ বলিয়া গ্রাহা 
কারয়া লহয়াছি ; এবং সেহ জ্ঞানের মালাকেই জগৎ বলিয়াছি । এই থে 
জগত ইন্া আমারই শণরূপী জগৎ । বাতিবের কোন পুরুষ।তনি যন বড় 
পুরুষই ভউন শা, তিনি আশারই জ্ঞানরূপ পুষ্প আহরণ করিম আমার 
জ্ঞানরূপ জগতের মানা কিরূপে নিম্মাণ করিবেন? আমার জ্ঞানের বাহরে 
যঁদ কোনব্প জগৎ থাকত, সেই জগতের জন্য স্বতন্ধ মালাকার স্বাকার 
করতে হয়ত পরিতাখ। কিন্তু সেরীপ জগতের কণা আমি কিছুই জানি না) 
সেরূপ জগতের আস্তত্ব মানিতে আমি বাধা নহ। আমার জগৎ আমার 
জ্রানরূপী) জামার মালা আমারহ মালা) ফুলগুলি আমারই ফুণ, সভা 


আত্মার আবনা।শতা রড 


গাছটি৪ আমাবই সুতা ; 'এবং আমিই আমার তাঁর আমার ফুল গাখিয়? 
আমার মাপ! আমার মনের মত করিয়। তৈয়ার করিচাছি | আমিই 
মালাকার, অন্ত মালাকার মানি না। ঈশ্বর এম দিতে চা, আমিই সেই 
ঈশ্বর । 


নাস্তিক বলেন, জ্তানকেই স্বতঃসিদ্ধ পূদার্প বলিয়া মানি ; 


; জ্ঞানের 
মালা আছে, তাশা৪ না ভয় মানশিলাম; কির শ্রী আমিটাকে 
মানি না; মার আমিই যখন মালাকার, হখন মালাকার৭ মানি 
না। জন্য ঈশ্বর ৬ মানিবহই না। তেকালেন ৪ একালের নাস্থিকগণ 
বুদ্ধদেব হতে হন্সিলী পধান্থ সকলেই, জ্ঞানকে স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ 
বলিয়া নাগেন ; বাঁঠ। স্বতঃঘলিজ তাঁভ। সয়স্থু হাগাহ একমাত্র অস্তিবান্‌ 
পদার্থ ; জ্ঞান মাছে, জ্ঞানের মাল। আছে, ইহ? স্বতঃ'সদ্ধ। মালাগাথা 
বাপারটা ৪ যখন জ্ঞানরূপী, তখন উভাও স্বহঃটিদ্ধ , কিজ্তা সেই 
মাল! গা।থবার জন্য মালী জশ্বরই হউন আর জ্ঞাতাহ ভষ্টন, স্বহঃসিদ্ধ 
নতে ; অভএব স্বাকার্ধা নে । জান যাঁদ জপন। ভইতেই থাকিতে 
পারে, তবে জ্ঞানমালার গ্রম্নও আপন! হইতেই ভইতে পারে) উহা 
স্বতঃসিঘ্। , তপু আড়ানে। যাইবার কোন প্রয়োজন ন'হ। খণ্ড জ্ঞানের 
সমটকে আত্মা বল, উত্তম। কিন্তু জ্ঞান হইতে সতন্ত্র জঞাাতা বা 
আত্মা অপ্গাকাযা। ৰং দেহ আম্মা বিনাশা কি অখিনাশী সে প্রশ্ন 
অনর্থক 1 খাথাহ লাই, তা মাথাবাথা কি? নাস্তিকের বলেন, মাত্বাই 
যখন ম.ন না, তখন আত্মা বিনাশী কি আবনাণী, এই প্রশ্ন উঠিতেই 
পারেশা। 

ন". আর একশ্রেণির পণ্ডিত আছেন, তাহারা নাস্তিক নহেন) 
তাভাদের নাম বৈদান্তিক। এইখানে তিনি আসিয়া ঘাড় নাড়েন। 
তিনিও ন:স্তিকেপ্ধ মতই জগৎকে জ্ঞানময় বলিয়া স্বীকার করেন, 
কিস্কু গেহ জ্ঞানকে স্বতঃসিঘ্ধ বলিয়া মানিবার সময় একটু দমির। 
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যান। বলেন, জ্ঞান ত আমারহ জ্ঞান। আমা জানি বলিয়াই 
জ্ঞান; আমার জ্ঞন ছাড়া অন্ত জ্ঞান অর্থশন্ত। কিন্তু জ্ঞান যখন 
আমার জ্ঞান বলিক্াহ জ্ঞান, তখন আম কে ত্যাগ করিয়া, শুদ্ধ স্বতঃদিদ 
জ্ঞানের আন্তস্থ মানতে প্রস্তুত নাহ । আমিই চরম স্বতঃ(সদ্ধ, আর যত 
জ্ঞান আছে, তা 'আমাপত কল্পনা । এই যে মামি, যে আমার 
জ্ঞানফুলগুলির ত্যষ্টি কর্রিরা সে জ্ঞানফুলকে আমার মনের মত 
"করিয়। নাজাহয়াঁ, আমার স্থতার আমার মনের মত করিয। গাথিয়া, 
আমার জ্ঞানমরী জগতের মাপা শিল্মাণ করিয়া খেলা করিতেছি 
এইরূপ দনে করিতেঙি, সেহ আ'মই আত্মা। বাঙ্গল! করিয়া বলিলে 
যাহা আমি, সংঞ্কত করিয়া বলিলে তাহাই আত্ম।। এই আত্ম! ব 
আমি আমার পক্ষে চরম স্বতঃসিদ্ধ। এই আম তর্কের বিষয় নহি, 
বিচারের বিষয় নহ, পরুন্ত স্বতহসন্ধ বিষয় । আমি আছি, ইভ! 
চরম সত্য । আর যাহা কিছু আছে, তাহা আমার জ্ঞান বা কল্পনা । 
এই জ্ঞাতা নাই বাঁণলে মানব কেন? ওহে বৌদ্ধ, ওতে নাস্তিক, 
. ইভা অস্তি, ইহ। সৎ। তোমার বাগজালে ইহার অগ্তিত্ব লুপ্ত হইতে 
পারে না। হহাঁহ আত্ম! । এখন প্রশ্র এই, যে এ আত্ম অবিনাশী বা 
ধ্বংসশাল ? এ প্রশ্ন আপাততঃ অথশুন্ত নভে । 

আত্মা অবিনাণা 1 ববংধসশীল, আত্মবাধীর পক্ষ হইতে ইভার 
(ক উন্তব ভয়, দেখ। যাউক। প্রথমতঃ এই বাক্চাটার অগথ্রগ্রহের 
চেষ্টা করা যাক্‌। আত্মাপ ধ্বংদ আছে বলিলে বুঝ হয় যে, 

কটা নির্দিঃ ক্ষপে আত্মার আজ্মহ লোপ ভয়: অধাৎ সই ক্ষণের পুর্বে 
আত্মা ছিপ তাভার পর আত্ম। শাকে না, হহাহ বুঝিতে হম লেইবপ, 
আত্মার ধব“স নাউ বলি থুঝায়, একটা নিদিষ্ট গণের পৃখর দেত ছিল, 
তদাশ্রয়ে আজ্ম। ছিল; সেইন্ষণর পর দেহ না থারক্চিতে পাবে, কিন্তু আত্মা 
থাকিয়া যাঁম। যংহারা আত্মার পন আছে কি না এই প্রশ্ন তুলেন, 
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তহারা কালরূপ একটা আত্মেতর অনাদি ও অনন্ত পদার্থ মানেন। 
তাহাদের মতে, আত্মার ধ্বংদ আছে, ইহার অর্থ এই যে নির্দি্ ক্ষণে 
আত্ম। লুপ্ত হয়; তৎপরে কাল থাকে, কিন্ত আত্মা গাকে না। আত্মার 

ংস নাই, হার অর্থ এই যে আত্ম! কালের সভব্যাপী; কাঁলও যতদিন, 
আত্মাও ততাঁদন; দেভা.ন্থ আম্মা থাকিয়া যায়, দেহাস্তর আশ্রয় করুক 
বান! কঞ্চক, কোনিকপে পরবপ্তী কাল বাপিয়া থাকিয়। যায় । 

এখন বচারে আইম। আমরা বিবিধ হভর্দবুদ্ধি মাঁনয়া লইস্াছি। কণুল- 
বুদ্ধি তন্মধ্যে একটা । আস প্রতায় গুলিকে ছুই রকমে সজ্জিত করিয়া 
নিরীক্ষণ করে বা চিনিয়া লন; কাল এই দইয়ের মধ্যে অন্ততর সজ্জা | 
কাল আত্মার জগত নিপীক্ষণের একটা রীতি মাত্র! কালবুদ্ধি 
ন! থাকিলে জ্ঞানগুলি এনরকমে পব্ষস্পর জড়াইয়া যাইত, আর 
তাচাদিগকে পৃথক করিয়া লওয়া যাহত না, স্থতরাং আত্মার জগদ্‌- 
বুদ্ধি অসম্ভব হইত ! এই চিসাবে ও এই অর্থে আত্মার বাহিরে কাল 
নাহ / কা নামক কোন াধীন পদার্থ যদি না থাকে, তাহা হইলে 
আত্মার ধবংল হাই অমুক কালে, অথবা আত্মার ধ্বংস হইবে না 
কোন কালে, এক্প পাকার কোন অর্থ হয় না। 

অত্স।র অশ্ি্ত যাহারা মনন, তাহাদের নিকটেও আত্ম! বিনাশী কি 
ববিনাণী, এই প্রশ্ন অগশ্শিন্য । 

মানিলাম আম আছি ইত তা । এস্কলে আমি, অর্থে কি বুঝায় 
তাহ উপবে যথাসাপা খুলল বলিলাম: জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে, 
পাতি আছে, আঅতহদ ামি আছি বৌদ্ধে শু বৈদীজ্তিকে 
এইখানে শৌড়ায় আমল বোদ্ধ বলেন, আমি নাভ) কূপ রস গন্ধ স্পর্শ, 
স্থখ দুঃখ, রাগ দ্বেষ, সমস্ত জ্ঞানমাত, এই জ্ঞানগুলি হয়ত আছে, 
কিন্তজ্ঞাত। নাই | আমা আন আইকপ বলা হয় বটে, কিন্ত উহ 
অধুক্ত। উহ! ভ্রান্তি বাঁ অবিদ্ত। ॥ এই ভ্রান্ত হহতে বিশ্বজগতের 
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উত্পান্ত ও আমারও উত্পন্ডি। ফলে, কি আছে, ইহার উত্তর 
দিতে গেলে কিছুই নাই খলাই ভাল । যাহা আছে, তাহ শশ্ত | অত'এব 
বৌদ্ধ বজিলেন__নাস্তি। বৈদাস্তিক বলিলেন, তা কেন হইবে? 
কিছু না কিছু আছে। নাম্তি নভে- অন্তি। কে আছে? আমি 
আছি। সেহ আমি কে? যাহা কিছু আছে, তাভার জ্ঞাতাহ 
আমি, তাহার কল্পনা কণ্তাই আনি, তাভার দৃষ্টিকত্তাহ আনি। 
যা কিছু বাঙিবে দেখতেছ, যাহা কিছু ভিত্তরে দেখিতেছ, সণই 
আমার ক”; ষাহ। পুনের ছিল মনে কর, যাহা এখন আছে মনে 
কর, যা! পরে হঙ্কবে বিবেচনা কর, সে সকল "আমারই কাতি। 
চন্দ্র ুযা ছাযাপণ শীভাগিক। শামি বাভিরে বিক্ষিপ্ত করিয়াছি; 
যজ্ঞ দেবদত রামশ্ামকে আমি বাভিরে প্রেরণ করিয়াছি ; স্তখডঃখ 
শীতগ্রীশ্থ শোকতাপ আমি অন্তরে রাখিয়াছি । আমার িয়দংশ অভীত, 
কিয়দংশ বর্তনান, কয়দংণ ভাবষাত মনে করিতেছি । কেন? এএকপ 
করিয়া আমাক পিক্ষপ্ত বিশিষ্ট ছিন্ন ভিন্ন করিবার উদ্দেশ্ত ক? প্রয়োজন 
কি? উদ্ভব, ঠা মাতার মায়া, আমার লীলা । আমি এহকপ কার । 
অন্ততঃ এ5রু' এ ককাহ আমার স্বভাব । উহ আমাক মারা, আমার স্বভাব, 
আমার দা । এপ না দেখিলে জগৎ বূলয়া কিছু থ'কিত না এবং 
জগতকর্তী যে আমি. সেই আমাকেত আমি জানিতাঁম না। জান 
না জানি, আমি নিন্ক আছি, আমা ছাড়া কিছু নাহ, কিছু থাকিতেই 
পারে না। যাহা কিছু ছিল বা আছে বা! থাকিবে, তাহা আমি। 
আমি থাঁকব শা, জগৎ থাকিবে, জগতের ঘটনা থাকিবে, ইঠ1 অসম্ভব ; 
কেননা, জমস্ত জগংট! আমারই কলি , আমার সহিত আমার কল্পনাও 
যাইবে । আম থাকব না, কাল থাকিবে? শুন্য ঘটনাভীন কাপ থাকিবে? 
মিথ্যা কথ।। আমি না থাফিলে কাল থাকিতে পারে না। আমিই 
আমাকে কল খিল্গিপ্ত করি) আমিই আমাকে ভিধা ভিন্ন করি ) ত্রিধা 


আত্মার অবিনাশিত। ১১৩ 


বিক্ষিপ্বর করিরা দেখি; খত্রকালে আমাকে ছড়াউয়া দেখি । উহা 
আমার মারা, আমার লীলা । কাল আমারই আত্মনিাক্ষণের রীতি । 
কাল আমারহ শ্ট্টি, আমারই কল্পন।। কাল আমারই সহব্যালী । 
আমি থাকিব না, কাল থাকিবে, আমা-হীন কাল খাকিবে, ইভ! 
অর্থভীন। আমাকে যদি আাত্মা বল, তাহা হইলে আম্মা বিনাশ 
কি আত্মা অবিনাশা, এ প্রশ্রের কোন অর্থই হম না, এই প্রশ্নই 


হয়না; এ প্রশ্ন করিলেঠ আম!-ছাড়! স্বহন্ধ কালের অস্তিত্থ শীকা 


টি 


করিতে ভয়। কিন্ত সেগপন্বথতন্থ কাল িকছুহ নাত । আছি ব্লান 
বিলে বুঝায়, আমি থাকিব না, কাল থাঃকবে। ইভ! অর্থশন্ত ; কেন না, 
আমি না থাকিলে আবার কাল কি লইখা থাকিবে ? কাল ত আমারই 
কল্পনা ! আমি অবধিনান। বলিলে বুঝার, আমিও থাকিব, কাল 
থাকিবে, কাল ব্যাপিপ্া। আমি খাকিব, অনন্ত ভবিযাং ব্যাপয়। 
থাকির। হারও নর্থ য় নাঁ। কাল ব্াপয়। অমি থাকিব, এ কি 
কথা ? কালহ আমাকে বাপিক্সা থাকিবে, তহা। বরং সঙ্গত ভহতে পারে। 
তাভাও সঙ্গত কি না বিচার্ধা । আম্মা বিনাল। কি অবিনাশা, এই 
প্রঃ একবারে অর্থশুগ্ঠ প্রহাব অথ নাই 
চেষ্টা মুটভা । 


কে বড়? 


ইংরেজিতে একটা বাকা প্রচলিত আছে, যে হতিশাসে একই ঘটনা 
রিয়। ফিরিয়। আইসে । মন্ুুষাজাতির জ্ঞানের ইতিহাসেও এই বাক্যের 
সার্থকতার উদাহরণ পাঁওয়। ষায়। 
এক সময় !ছল, -লে বড় অধিক দিনের কথা নভে, বখন মন্তষা 
আপনাকেই জগতের সার পদার্থ মনে করিয়া বড়ই তৃপ্তি লাভ করিত। 
অধিক দিনের কথা নহে বলিলাম, কেন না, 'এখন ৪ হম্গত মগ্রষাজাতির 
পোনের আনা ভাগ এহ বিশ্বাস নিঃসনেহে পোষণ করিয়া আসিতেছে, 
এবং এই বিশ্বাসে সন্দেহ করিবার কোন হেতু উপস্থিত হইতে পারে, 
এইব্সপ চিন্তাও তাহাদের এনে কখন গান পায় নাই। খুষ্টানগণের ও 
ইন্ছদিগণের ধশ্মগ্রন্থের প্রথম পাতাতে যে স্থষ্টিবর্ণনা আছে, তাহ। এই 
বিশ্বাস অবলম্বন করিক্াহ লিখিত । প্রচলিত খৃষ্ঠটানধন্ম এই বিশ্বাদকে ভিত্তি- 
স্বরূপ করিয়া! তাহারই উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছে বলিলে বড় ভূল হয় না। 
খোদ! সপ্তাহ কাল পরিশ্রম করিনা এই বিচিত্র জগৎ কেবল মানুষের 
জন্যই নিশ্মাণ করিয়াছেন, সে বিষয়ে খাটি খুষ্টানের কোন সংশয় নাই। 
বিচিত্র জগতের কিয়দংশ মানুষের রক্ষার জন্য; কিয়দংশ তাহার উপ- 
ভোগের জন্য ; এবং হয়ত কিরদংশ তাহাকেই ছুঃখ দিয়া পীরক্ষা করি- 
বার জন্য । তবে এইরূপ নাকি কথিত আছে যে মন্রষ্যের ভোগের 
জন্য যাহার স্ষ্টি হইয়াছে, তাহা হইতেই মন্ষ্য আবার দুঃখ লাভ করিবে, 
সষ্টিকর্তীর আদৌ এ উদ্দেশ্ত ছিল না। মনুষ্য আপনার দোষেই এই 
ছুঃখভোগের অধিকারী হইর়াছে। 


পুরাতন জ্যোতিষের মতে আমাদের ক্ষুদ্র ভূমণ্ডলটি সমস্ত ভৌতিক 


কে বড়? ১১৫ 


জগতের কেন্দ্রবন্তী বলিয়! সাব্যস্ত হইয়াছিল : সেইরূপ ভূমগুলবাসী মনুষ্য 
নামধের জন্ত্ ভোক্ত] স্বক্রপে সমস্ত ভোগা জগতের কেন্ত্রবন্তী বিবেচিত 
হইত। এহ কব সত্যের সম্বন্ধে সন্দেহ উত্থাপন একট মহাপাতকের মধো 
পরিগণিত হইত | ধাারা এইরূপ মভাপাতকে পিপ্ত হইতে সাহস 
করিতেন, তাহাদের জন্ত গালিলিয়োর ঘ5 অথবা জণোর মণ পাপানুযায়ী 
প্রায়শ্চিত্তের বাবস্থ। হইত। 

স্যট্টিক্ত। ক উন্দেগ্রে' এই বিচিত্র জগতের স্যষ্টি করিয়াছেন, সেই 
উদ্দেশ্ত নির্ণছের জন্য মন্তুঘাতাাত অতি প্রাচান কাল হহতে আগ্রহের সহিত 
লিবৃক্ত আছে? এ অন্পন্ধানব্যাপারে অন্ম্ার এপ গুরুতর মাথা- 
বাথার ডং ক, ভাঙা বলা গুপুর । হেতু যাভাহই ভউক, বিধাতা যে 
বিন। উদ্দেশ্যে একট ক্ষুদ্র পিপীলিকার বা একটি ক্ষুদ্র বালুকণার স্থষ্টি 
করেন নাই, ও সেহ পিপীপিকাকে ও সেন বালুকণাকে যথাকালে ও 
যথাস্থানে স্থাপন করেন নাই, ইহা একরকম সর্ববাদিসম্মত সতাব্ধপে 
গৃহা 5 হইয়াছে) এহ সব্ববাদিস্মত সতোর হান্তমূল আরও দৃঢ়তর 
করিপার নিমিত্ত বড় ঝড় মাস্তক্ধ গভীর গবেষণায় নিঘুক্ত ছিল। কয়েক 
বসব পুক্বে জগতের প্রত্যেক ঘটনায় ও জগতের প্রত্যেক রহস্তে 
বিধ্যতার একট গভীর গুপু উদ্দেগ্তে্ আবিষ্ধারহ তাতৎ্কালিক বিজ্ঞান- 
শাস্ত্রের মুখ্য প্যবসায় ছিল, বাঁপলে অত্ুক্তি হয় না। যাহার সন্দেহ হয়, 
তিনি পেলীর গ্রন্থ ও বিজ ওয়াটার গ্রন্থাবলী পাঠ করিবেন । 

বল। হইত যে জগংস্থষ্টি বিসয্ে স্ষ্টিকর্তার একমাত্র উদ্দেশ্ত আর কিছু 
হইতে পারে না) মানবজাতির মঙ্গলসাধন ও সার্থসাধন সন্তই বিধাত। এই 
পরিশ্রম স্বীকার কাঁরয়াছেন। মুখে সময়ে সমস্ে বলা হইত বটে, 
যে বিধাতা! মানুষকে যে চোথে দেখেন, ক্ষুদ্র পিগীলিকাকে ও ঠিকৃ সেই 
চোখে দেখিয়। থাকেন ; কিন্তু যাহারা একথ। বলতেন, তাহারা জানিতেন 
এবং অন্ত সকলেই জানিত, যে বিধাতা মন্ুষ্যকে যে চোখে দেখেন, 


১১৬ জিত্াঁস। 


পিপালিকাকে ঠিক সে চোখে দেখেন না। বাইবেশ গ্রন্থের প্রথম 
পাতায় ইহা স্পষ্টাক্ষবে লেখা আছে । প্রকৃত পক্ষে মন্তষাই বিধাতার 
প্রিয়তম সৃষ্টি, এলং উন্ত্রন্র্সা হইতে পিশসীলিক। পর্যন্ত যাহা কিছু 
জগতের মধ্যে ব্তমান আছে, তাহার কষ্টি কেবল মন্তযোরই উপকার- 
সাধনের জন্য | মনুষ্য যে ঘোঁড়াকে দিয়া গাড়ী টানায় এবং বলদকে 
দিয়া লাঙ্গল চালায় এবং দরকার পড়লে উভয়কেই উদরস্থ করিতে 
দ্বিধা করে না তাহাতে হাহার কোন পাপ জন্মে না; কেন না এ 
বিষয়ে তাভা 'বধাতৃ নিদিষ্ট চিগন্তন অপিজ্গার প্রতি আছে । অস্প দিন 
ভইল কলিকাতা বিশদ এয়েলডন স্পঞ্গ বলিয়াছিলেন), আহারের 


শি 
শপ 
খু 
৫ 


জন্ত বা আমোদের জন্য জীবহ্তায় খষ্টানের কোন পাপ জই 
না। তবে কাল! আদমি এব জীবের মধো কি না, তাত বিশপ 
খুঁলয়ী বলেন নাই । 

পাঠশালাসমূভে ছাদগণের শিক্ষার আন্জ। ধতগ্াপি শ্রন্থ প্রচলিত 
আছে, তাহাতে বিপাতার এই মক্ষলমন্ন হছে অর্থাৎ মন্ুষোর প্রতি 
পক্ষপাশতার ভুরি উদাতবণ দেওয়া আছে । বারু শহিলে মন্ুধা পাচ 
মিনিট কাল বাচিতে পারে না, সেইভন্য ঈদ্ঘর প্রচুর পর্রিমাণে বায়ু 
দিস্সাছেন ; জল নাহলে জীবনবাত্তা দ্ুঃসাপা হয» এইজল্গা প্রচুর পরি 
মাণে জল মহাসাগরে সপ্গিতি* আছে এবং মহালাগর হতে তাহার সকত্র 
সঞ্চারণের ব্যবস্থা আছে, মেরুদেশবাসী একসমোর আভারসাধনের 
জন্য ঠিক্‌ সেই প্রদেশ্হ শাদা লেকের শট হইয়াছে, এবং এই শা, 
ভালুককে সেহ আহারঘটনার সমাধান পর্যাশ লাভ হইতে বীচাইবার 
জন্য তাহাপ গায়ে দীর্ঘ লোমের বাবস্থ। ভইম়াছে এই সকল গভীও 
তথা গন্জরীর ভাষাক প্রীদগ কল গ্রশ্টেই লৈপিবগ্ধ দেখা দায়! স্ভাদেশেক 
সভা জাঁতগপ জাবনধারণের সুবিধার জগ্তই অসভা দেশে প্রচর ভূমির 
ও গ্চুর অস্ভোর হি হইয়াছে, সভাদেশের রাজনিতিবিদের: এ বিষয়ে 


কে বড়? ১১৭ 


খোদার অভিপ্রারে যে কিছুণাও্র সন্দিহান নহেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ 
প্রাতাহিক সংবাদপত্রে পাওয়া যার । 

[বজ্ঞানবিদ্া হতে একটা দৃষ্টান্ত লও-ন্সঘ্য । আলারম্‌ দেওয়! ঘড়ির 
মভ প্রর্দিন নিদিষ্ট সময়ে মন্্রযজাতির বুম ভাঙাইগা প্রতোককে আহার।- 
অবণীপ মহাকন্ষে প্রেরণ কারবার জন্ত হ্যা অখিআমে নিধুক্ত 'আছেন, 
স কথা সক্জনাবদিত। এত জান্তই বিধাতা বারলক্ষট। পরিবার আয়তন- 
বিশিষ্ট এহ মহাকাধ প৮ এঁকে পাচ কোটি ক্রোশ দূরে রাখিয়া দিয়াছেন । 
সখ্য না থাকিলে বাযু খহিত না, জল পড়িত না, মেঘ ডাঞ্তিত 
না, আন্নবস্ত্রেরও সম্পূণ অসগ্াব ঘটত । হরশম পশম ও কাপাসের 
অভাবে মনুছোর শাতানবার্ণ ৪ ভদ্রতা রক্ষা ঘটিয়া উঠি৬ না; 
এবং রেশমপ্শমীদ ও চকানরূপে  মলিলে তাতির অভাবে 
বন্ত্র জুটিত না; টিগু'ল সাহেব খঁলয়াছেন, যে স্ুর্ধযই কার্পাস- 
বুক্ষরূপে ভুলা প্রস্তত করেন এবং খুটিপোকারূপে রেশম সৃষ্টি করেন, 
এবং তান5 আবার তন্তবাররপে কাপড় খুনিয়া দেন। আলোকের 
অভাবে 1চিঙবন্ধা ও শব্দের অভাবে সঙ্গীতকপা মন্্ষোর চিত্ত 


পি 


বরঞ্জনের জন্ত উ্ভাত হইত আা। এরূপ স্থলে স্ষোর মত 
বনছুগুণশালা একটা বুহৎ পদার্থের স্বট্টি না করিলে কিরূপে মন্ুযোর 
বচিত্র জঠবনেক পছুব্ধি অভাব পুর্ণ হইত, তাহা আমরা ভাবিয়া! স্থির 
করতে পার না) এবং এই বছগু গুণান্বিত হুযোর কষ্ট দ্বার! স্টিকর্তী 

দগষোরই শ্রাতি তাহার পরম প্রাতির পরিচয় দিয়াছেন, তাঁভা কোন্‌ 
মুর রর রর 

কেবল কুর্যাহ বা কেন? হুষোর চারিদিকে কয়েকটা 
বৃহৎ খ্রহ থু'ররা ঘুরিরা বেড়াইতেছে ; তাহ! ছাড়া কম্জেক শত 
দুদ গ্রহ ও কত ধুমকেতু ও উন্কাপগ্ড এই সৌর জগতের 
ভিতর ঘুরিতেছে। তাহাদের অস্তিত্বে মন্ুষ্ের কি মঙ্গল 


১১৮ জিজ্ঞাস! 


সাধন হয়, তাভার [নদ্েশ আপাততঃ ছুষ্ষর। অবশ্য প্রাচীন 
পণ্ডিতের! তাহাদের অস্তিত্বের যে উদ্দেশ আবিষ্ধার করিয়াছিলেন, 
আধুনিকেরা তাঠ মানেন ন, বা মানিতে লজ্জা বোধ করেন । 
নেপচুনের ও উরেনসের বিষয় প্রাচীনের। জানিতেন না, কিন্তু বুধাদি 
গ্রহ যে মন্ুষ্যের শুভাশুভ শভাগানিদদেশের জন্তই আপন আপন 
কক্ষায় নিদ্দিষ্ট বিধানে ঘুরিয়া থাকে, এবং ধূমকেতুর উদয় ও উদ্কাপিণ্ডের 
বর্ণ সময়ে অনলময়ে ঘটিয়। মান্তযবকে সতক কবিয়ী সতপথে 
চলিতে কলে, তাহা সেকালের পণ্ডিতের স্থির করিয়াছিলেন । 
একাঁলে আনরা তাহা মানি না, কিন্তু তাই বলিয়া গ্রহগণ ৪ তাহার 
গতিবিধি কি নিতাস্তই উদ্দেশ্টহীন ? গ্রহগণের গতিবিধি আপাততঃ এত 
জটিল বোধ হর যে মন্ুয্যের গণনাশক্কি কিিদ্দর পর্যাস্ত সেই জটিলতার 
গ্রন্থি উন্মোচন করিয়া পরিশেষে শ্রান্ত ও পরাভূত হয়। কিন্ত লাপলাস্‌ 
দেখাইয়াছিলেন, সেহ হুর্ভেছ্ জটিলতার অভ্যান্তরে এমন কৌশলমস় 
নিয়ম বর্তমান আছে, ষে গ্রহগণ পরস্পরের আকর্ষণে ঘুরিয়া ফিরিয়া 
হেলিয়া দ্রলিয়। কোন না কোন সমক্ে ঠিক আপন আপন 
স্বানে ফিরিয়! আসিতে বাধা রহিগাছে। লাপলাস্‌ দেখাইয়া- 
ছিলেন, যে দেহমধ্যে যেমন হাতপা নাককাণ অস্তিমজ্জা আাযু- 
পেশী প্রভৃতি পৃথক ভাবে অথচ পরম্পরের অধীনতায় কাজ 
করিয়া সমস্ত শরীরের কুশল বজায় রাখে; সেইরূপ গ্রভ উপগ্রহাদি গু 
সমস্ত সৌর জগত্টাকে এন্সপ ভাবে ধরিয়া বাঁখিয়াছে, যে সেই জটিল 
জগদ্যস্ত্রেরে কথন আপনা হইতে ভাঙগিয়া চূরিয়া যাইবার সম্ভাবনা 
নাই । লাপ.লাস্‌ এই কথা বলিলেন, আর হুইওয়েল করতালি দিয়া 
বলিয়া উঠিলেন, দেখ বিধ'তার কেমন মানবপ্রীতি। সৌর জগতরূপ 
যন্ত্র) এমন সুকৌশলে নিশ্মিত হইয়াছে ও চালিত হইতেছে, যে কোন 
তাবষ্যৎকালে মন্থয্যেন জধিষ্ঠান এই ভূমগুলটি ভা্গিয়া গিয়া মন্ুষ্যকে 


কে বড়? ১৯০১ 


আশ্রয়চ্যত করিবে, এবং তাৎকালিক মনুজগণের গত প্রাণ কলেবর- 
গুলা উল্ধাপিখের মত অস্টরীক্ষে ঘুরিতে থাকিবে, তাহার অণুমাত্র 
সম্ভাবনা নাই । 

বস্ততই বিনা উদ্দেপ্তে যে কোন বস্ত্র স্থষ্টি হয় নাই, এবং সেই 
উদ্দেশ্যের নাম যে মানবমঙ্গল, তাহার প্রতিপাদনের জন্য বিজ্ঞানবিদের 
মন্তিফ এতকাল ধরিয়? অত্ান্তই আলোড়িত হইয়াছে । মশকজাতির 
কি দ্বার। মনুষ্যের লোন উপকার সাধিত হইয়াছে কি না, স্কির করা! 
সাধারণ মনষোর পক্ষে কঠিন ব্যাপার; বিশ্ষেতঃ মশারিহীন হতভাগোর 
পক্ষে । কিন্তু সে দিন €োন সংবাদপঞ্ডে দেখিলাম যে, কোন 
জীবতত্ববিং ন! কি প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যে মশকে ভুলপ্রয়োগে 
মন্তম্য শোণিত হইতে কোন বিষময় অংশ বাতির করিক1? লম্গ, এবং 
এইরূপে সেই পরিণামস্তভদ মশকজীবনও মন্তষোর কলাণসাধনে 
আমাদের সম্পুর্ণ অজ্ঞাতসারে নিনুক্ত রহিয়াছে । 

কিন্তু ভায়, চিরদিন কখন সমান যায় ন।। মনুষা যখন জগতের মধ্যে 
আপন শ্রেঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া গর্বের সহিত বুক ফুলাইক্পা 
নিশ্চিন্ত ছিল, এবং যখন বিজ্ঞানবিদ্তা তাভার সেই শ্ে্টত্ব প্রতিপাদন- 
কন্ম্ে নিসুক্ত রভিয়। মন্্ষ্যেদ জয়ঢককা বাজাইতেছিল, ঠিক সেই সময়েই 
তাহার সুখের স্বর ভার্গিযা গেল। বিজ্ঞানই আবার মান্্ষকে সম্বোধন 
করিয়া বলিতে লাগিল, প্রভূ, প্রভূত্বগব্বে গর্রিত হইও নাঃ তুমি 
জগ মধো ক্ষুত্রাদপি ক্ষুদ্র, তুমি তৃণাদপি সুনীচ, ভূমি বালুকণ! 
তইতেও অধম । 

তুমি আপনাকে যে জগন্তের প্রভু বলিষ! গর্বিত হইতেছ, সেই 
জগতের মধো তোমার স্থান কোথান্ন? জগং অনন্ত, তুমি সান্ত; 
জগৎ অনাদি, তুমি সাদি। যে সান্ত, যে সাদি, সে অনন্তের ও 
অনা'দর প্রতুত্বের স্পদ্ধী' করিবে, ইহ। সেই অনন্তের ও অনাদির 


১২০ জজ্ঞাসা “ 


সৃষ্টকত্তার মুখা উদ্দেপগ্ত কখনই হইতে পারে না। ইহা ভ্রম, 
হহা মুঢ়তা ৷ 

কুর্য্য পাচকোটি ক্রোশ দৃংর রহিয়। তোমার জন্য তে বিকিরণ 
কারতেছে; কিন্তু তাহার বিকার্ণ তেজোরাশির যে কণিকামাত্র 
তোমার কাজে লাগে, স্ন্মগুলের তেজঃসমষ্টির তুলনায় তাহার 
পরিমাণ কতটুকু * র্যা ভতে তামার নাকট আলো আসিতে 
মা মিনিট সময় লাগে; 'কন্০ এমন প্রকাশডতর হর্স জগতে 
বর্তমান রিকাছে, সাহা! ভইতে আলোক আনিয়া এখনও তোমার 
নিকটে পৌছে নাই। আবাপ নাগরবেলার যেমন একটি ক্ষুদ্র 
বালুকাকণা, তোমার সৌরজগতেব কেন্ররণন্তী দর্যাটি অসীম আকাশসাগরে 
তদপেক্ষা বৃৎ নহে । আবার তোমারই সেই সৌরজগতের মধ্যে তুমি ক্ষুন্ 
কীটের মত নগণ্য । 

অনাদি ৪ অনস্তের নধো তোমার (নিবাস বটে. কিন্তু অনাদির 
সহিত ও অনন্তের সহিত তোমার তুলনা কোথায়? কাল- 
সাগরের মধ্যে তুমি একটিমাত্র উন্দ্দি অথবা একটি না বুদ্ধদ; কিন্তু 
সেই অসংখ্য উন্মি মধ্যে, অগণ্া ধুদ্ধদের মধেো, সেই একটিমাত্র 
উন্মির ও একটিকাত্র বু্ধদের স্পদ্ধী করিবার হেতু কোথায় ? ভবিদ্যা 
বলিতেছে, স্থষ্টিসস্বন্ধে বাইবেশের মত অমুক । কত সাত হাজার 
বৎসর জগতের হইতিজাসে উত্তীর্ণ হহয়া গিয়াছে, তখন পুথিবা বিদ্যমান 
ছিল। কিন্তু মঞ্যানামক জীব পৃথিবীতে আবিভূতি হয় নাই । কত 
মাম্থ, কত নাষ্টোডন, কঙ ভয়াবহ সরীস্থপ, কত ভীবণ মকর-তিমিজিল, 
পুবেধ ধরাপুঙ্ে তোমারই মত স্পদ্ধার সহিত বিচরণ করিত, তথন তোমার 
উদ্ভব হয় নাহ । ভাহারও পুব্বে এই ক্ষুদ্র পৃথিবীরই কত কোটি 
বৎসর অতীত হইয়াছে, যখন কোন জীবেরই অস্তিত্ব ছিল না । তখন 


শা 


ধরাপুন্নে জীব ছিল না, কিন্ত চন্দ্র এমনই জোনাকি দিত, শ্র্যা 


কি বড়? ১২১ 


এমনই করিয়া তাপ দিত, দূরস্থ তারকাগন এমনই করিয়! প্রতিদিন গগন- 
মণ্ডলে দখা দিত। কিন্তু সেকি তোমারই জগ্তঠ ? তুমি তখন কোথায় ? 
হুই৪ঃয়লের করগা:লর শব্দে মোহিত হইও না। লাপলাসের গণনাতেও 
প্রমাদ মাছে । পঞ্চাশ বংসর পুব্রে বিজ্ঞানবিদা আশ। দয়াছিল, 
সৌর জগতের ধ্বংস নাহ ; কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর ন1 বাইতেই বিজ্ঞান বিগ্ঠ। 
বলতেছে, সোর জগতের ধ্বংসে বড় বিলম্ব নাই । সেই ভবিষ্যৎ 
পুরবন্তী নহে, যথন স্ুধ্য লিবিয়া বাইবে; বখন পৃথিবী ভাঙ্গিয়া 
যাইবে: 'এক্কালে যে চযোর কুক্ষি হইতে বাভির হইয়াছিল, পুনশ্চ 
সেই” স্থয্যের কুক্ষিতেই হম্নত বিলীন হইবে । জগৎ তখনও গাকিবে। 
কিন্ত ভুমি মগষা, ভমি তখন কোথায় থাকিবে? সাগরপৃষ্টে বুদ দ, 
ভাঁম তখন সাগরে লীন হহয়। ঘাইবে; তোমার অস্তিপ্ তখন বিস্মৃত ও 
বপুপ্তু হইবে । তুমি জগতের প্রভূত্বের স্পদ্ধী হইও না। 
অন্ধ তার হত্যা গেল, ডারুইন তাচার মহাগ্রন্থ প্রচার 
করেন। ভারুইন প্রকৃতির মুখ হইতে যে অবগ্তঠনথানা মোচন করিয়। 
দিয়াছেন, [ন শান্ত মূর্খ ভিন্ন সকলেই জানে, যে তাহাতে প্রক্কাতির লৌন্দর্যা 
দর্শকের চোখে আহও টয়া উঠিয়াছে । কিন্তু মনুযোর স্পদ্ধার তাহাতে 
কি হইয়াছে? স্পন্ধার হেতু কমিয়াছে বই বাড়ে নাই । প্রজাপতির 
সৌন্দধ্য ফুঞ্েব জন্ত শ্বষ্ট হহয়াছে, ফুলের সৌন্দধ্য প্রজাপতির জন্ত স্ব 
হইয়াছে, ঠিক কথা। কিগ্ত মন্ুযোর চক্ষু তৃপ্তি লাভ করিবে, 
এই উন্দেপ্তে সেই পোন্দধ্যের স্থাষ্ট হয় নাই । মন্ুব্যের উৎপত্তির পুর্বে ও 
কুল আপনার “সান্দধা বিকাশ করিয়া প্রজাপতিকে আহ্বান করিত; 
মধুর প্রলোভনে তাহাকে প্রলোভিত করিত; প্রজাপতি আপন রূপে 
ফুলের রূপের অন্ুকৃতি করিয়া ফুলের পাশে লুকাইয়া শত্রু হহতে আত্ম- 
রক্ষা করিত । এক্কিমো জাতির আবিভাবের বহুপুন্বে মেক প্রদেশে 
সীলের গায়ে চণ্রি ছিল ও ভালুকের গায়ে শাদা শাদ! বড় বড় লাম 


হত জিত্ভাসা 


ভিল; এবং সেই চর্বিওয়ালা সীল ও লোমওয়ালা ভালুক যখন 
আবিভূতি হইয়াছিল, তখন এক্ষিমো জাতির আহারসম্পাদনে তাহারা 


ভবিষ্যতে নিয়োজত হবে, এই কল্পনা কাগারও মনে আসে 
নাই । 


বিশাল জগতের মধো মন্রযোর স্থান কোথায়, এ সম্বন্ধে 
আধুনিক বিজ্ঞানের 'সন্ধান্ত কতকটা এইরূপ 1 আমাদের এই 
যে সৌরজগৎ, স্য্দা যাহার কেন্দ্রবর্তী ও আমাদের পৃথিবী যাহার 
অন্তর্গত, তদন্ুব্ধপ জগৎ আরও কত কোটি বর্তমান আছে । আমরা 
চোখে যে কয় ভাঙ্গার তারকা আকাশে দেখিতে পাই, দুরবীণে যাভাদের 
সংখা। কয়েক কোটি হইয়া দাড়ায়, তাহাদের প্রতোকটি এক “কটি নুর্যা; 
গ্রুতোকটি হয়ত এক একটা গ্রহ-উপগ্রহযুক্ত সৌরজগতের কেন্দ্রুবত্তী। 
সকল তারকার আয়তন ও দুরত্ব এ পর্যন্ত নিরূপিত হয় নাই। যে 
হই চারটির আয়তন ও দুরত্ব নিরূপিত হইয়াছে, তাহাতে বিস্মিত 
হইতে হয়। কেনি কোন তারা আমাদের স্র্যোব অপেক্ষ! ত্রিশ 
চল্লিশ শুণ বড়। আমাদের সুর্য হইতে আলে! আসিতে আট 
মিনিট সময় লাগে; কোন কোন তারা হইতে আলো আমাসিতে ত্রিশ 
চল্লিশ বসর অতীত হয়। এমন তারা সম্ভবতঃ অনেক আছে, 
যাহারা আমাদের ক্যা অপেক্ষা এত বড়,যে উভপ্ের মধো তুলনা হয় 
না। তাহাদের দূরত্ব এত অধিক, যে তাহাদের আলোক হয় ত মানু- 
বের জীবনকালে আসিরাই পৌছে না। এইবূপ বনু লক্ষ তারকার মধো 
স্্য্য একটি ক্্ুত্র তারা । আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবী আবার সেই ক্ষত্র তারার 
তুলনায় আত ক্ষদ্র। তিন কোটি পৃথিবী জমাট বাধিলে কুর্যোর 
সমান হইতে পারে। এককালে হয়ত আমাদের পৃর্থবী আমাদের 
স্র্ণোরহই অংশগত ছিল , স্র্য দস কালে এমন ছিল না! হয়ত বাষ্প 
জমিয়া, হয়ত কোটি কোটি উন্ধাখণ্ড জমাট বাঁধিয়া, সুর্য্যের উৎপত্তি 


কে বড়? ১২৩ 


হইয়াছে, ও সুর্যোরই এক একটা টুকরা কোনরূপে বিক্ষিপ্ত তইয়া 
পুথিবীর ও অন্ঠান্ত গ্রহের উৎপাদন করিয়াছে । এইব্রপে কত কোটি বংসর 
অতীত হইয়া গিয়াছে যখন আমাদের এই পৃথিবীর অস্তিত্বই ছিল না, 
যখন ই হুর্যোর অন্ততূক্তি ও শরীরগত ছিল । পরে এই পৃথিবী স্বতন্ত্র 
মাকার-বিশিষ্ট হইয়া কত কোটি বসর ধরিয়া গল হইয়াছে । যখন 
ইতর পৃষ্ঠদেশ অগ্রিম ছিল, তখন ইভাতে। কোন জীবের উৎপত্তি হয় 
নাই । কালে ভূপুষ্ঠ শীতল ও কঠিন ভষ্টয়া জীবের বাসযোগা হইলে জীবের 
উতপন্তি হইয়াছে । আবার কত কোটি নসর প্র! প্রাকুতিক নিব্বাচনে 
£ ন্নন্তপ্য কারণে সে সকল জীব হইতে ক্রমশঃ উদ্ধাচন পর্যায়ের 
জীবের বিকাশ ভইয়া অবশেষে যানুষেব উৎপন্তি হইয়াছে । কিছুদিন 
পুর্বে পৃথিবীঠে মানুষ ছিল ন!। এ গে কয়েক লক্ষ বা কমেক কোটি 
বৎসর পৃথিবীতে মানুষ দেখা দিয়াছে, সে কয়েক বদর পৃথিবীর সমস্ত 
বয়সর তুলনায়, সৌর জগতের বয়সের তুলনায়, বিশ্বজগতের বয়সের 
তুলনায়, এক নিমেষও নহে । মানুষ যখন প্রথম পুথিবীতে দেখা 
দিল. তখন নরে বাঁনরে অধিক প্রভেদ ছিল না! কংলে গ্রাক্কৃতিক 
নিব্বাচনেরই প্রভাবে মানুষের উন্নতি ঘটিয়াছে, মানুষ সমাজ বদ্ধ হহয় 
ক্রামান্নতি সহকারে তাহার বর্তমান পদবী পাভ কারয়াছে। 

মানুষের এই উন্নতির মুলে মুখাতঃ প্রারতিক শির্ধাচন। জীব 
জীবের সহিত ও সমস্ত প্রকৃতির সহিত কঠোর সংগ্রামে অবিশ্বাম নিষুক্ত 
রাহয়াছে। এই সংগ্রামে 'নবুনববহ জন পরাজয় ৪ একছ্জন জয় লাত 
করিতেছে । তক যে কি কারণে পরাজিত হয়, কে ষেকি কারণে জয় 
লাভ করে, নিকপণ দুঃসাধা ; _-তবে মোটের উপর য'রা দুববল তারাই 
পরাস্ত হয়, যারা সমর্থ তারাই জিতিয়! যার । মোটের উপর সমর্থের 
জরলাভ ঘটে । এইরূপে প্রকৃতি নিষ্টুরতস্তে অসংখ্য ছুর্ভলকে সংহার 
করিয়া ও কতিপয় সমর্থকে বাচাইয়। বর্তমান মনুষোর উত্পাদন করিয়াছেন। 


১২৪ জিজ্ভাসা 


বন্তমান কালে মন্ুষ্ের পদবী উন্নত, "কন না মনুষ্য অন্ত জীব 
অপেক্ষা সমর্থ । কিন্তু সেহ সমর্থেরই বা মাত্রা কতটুকু । মানুষকে 
এখনও সেহ ভীষণ সংগ্রামে লপ্ত থাকিয়া আপনার পদমর্যাদ। 
বজায় রাখতে হইয়াছে; এই সংগ্রাম হইতে তাহার একটু 
বিরাম বা অবকাশ লাশ করিবার যো নাহ । একটু অসাবধান হইলেহ 
তাঞাকে পড়িতে হহবে ও মাঝুত ভবে । সাবধান থাকিলেই থে জয়লাভ 
ঘটিবে, তাহাও সাংস করিয়া! বলা চলে না । এই সংগ্রামের ফলেই মন্ষ্যের 
বণ্তমান দ্ুঃথ , ৫১খভোগ মন্্রধাজাবনে একরূপ বিধিলিপি। কষ্টেষ্টে 
কায়ক্েণে প্রতোকে মাপনার মনুষান্ কয়টা দিবসের জন্য বজায় 
রাংখতেছে। এহরপে ভাষণ সংগ্রমে লিপ্ত থাকিয়া, এহবপে 
জাবনাবাধ মনরণ পধ্যন্ত দ্রঃখভোগ কাঁরয়া, মানুষ কার়ক্রুশে কিছুদিন 
ধরাতলে ট্িকিতে পারে । কিন্তু ভবিষ্যৎ শোচনীয় । এমন দিন 
আসবে বে দিন আধার পুথিবাতে মন্ুষোর অস্তিত্ব থাকিবে না; 
এমন দিন আসিবে তে দিন মন্ুষোতব জীবেরও অক্তিত্র থাকিবে 
না, এমন দিন আসিবে নে দিন পূরথেবীরহই হয়” স্বতন্ত্র অস্তি্ 
থাকিবে না। কুষ্য সে দিন শিবিয়্া বাইবে। সৌরজগতে সে 
দিন জীবন থাকিবে না, চেতনা থাকিবে না, মনুষ্যের প্রার্থনীয় 
কিছুহ থাকিবে শা ভবে কালের বুঝি শেষ নাই ; জগতের যেমন আদি 
কল্পনাকস আনে না সেইব্নপ অন্ত কল্পনার আসে না। জগতের স্রোত 
চলিবে! জগৎ চলিবে, কিন্তু মানুষ থাকিবে না। সেই ভবিষ্যতে অন্ত 
পৃথিবীতে অন্য গীব থাকবে কি না, তাহাতে আমাদের মাথাবাথ। 
জন্মাইখার সম্প্রতি কোন হেতু দেখি না। মানুষ মহাসাগরে বুদ, 
মহাসাগরে চিরতরে 1মশাইবে। এইরূপ মানুষের অতীত, এইরূপ 
মান্ষের ভবিষ্যৎ | ইহা লইন্জ। যদি ম্পদ্ধী কর, ইহ লইয়া যি গর্বিত 
₹ও, তাহা হইলে মুঢ়তা আর কাহাকে বলে! এই ক্ষুদ্রত্ব লইয়া 


কে বড়? ১২৫ 


বিশ্বের মহত্বকে আপনার অধীন কবিবার পয়াস উপভান্ত । এই 
নগণা অচিরস্থায়ী মনুষাজীবনের তুপ্রির জন্ট। বিদাতা।এ5 বড বক্ষাপ্ডের 
নিম্মাণ কাঁরয়াছেন, মনে কগিলে বিধাতার প্রত বিলক্ষণ অবিচার হয় । 

কিছুপিন পুর্ব্বে বিজ্ঞানবিগ্তা সির করিয়াছিল, বিশ্বজগতৎ মানিষের জন্যই 
শিন্মিত; যা্টাতে মানুষের কোন লাভ নাই, এমন কোন বস্ত্র বন্গাণ্ডে 
থাকতে পারে শা এই কথা ল্ইগগা মানুষ আপনার জন্ছটাক আপনি 
; দেহ চকাোনাভালেব প্রতিধ্বনি 
এখন স্তব্ধ ভয় নাই; হাব মধো বিক্ঞানবিদ্যা অগ্ঠনপ কথা 
আরন্থ করিমাছে | মানুষ অঠি ক্ষ, ক্ষদাদপি ক্ষুদ্, ভণাদপি লঘু, 
বালুকণ। হইতে মপম। 

বস্ততই [* ভাই ? বস্ততষ্ কি মানুষ ক্ষুদ্র? বস্তওই £ক অনস্থ 
জগতের মধো মানব আত ক্ষ কাঁণ্কামাত্র ॥ না ,_ইভিহাসে একই 
ঘটনা ঘুরিয়া ঘুরিয়া আইসে - জ্ঞানের ইতিহাসও একই সত্তা রূপান্তর 
গ্রহণ করির! পুনরাবুত্ত য় । মানুষ ক্ষ নহে । 

জগত অশীম, আকাশ অনন্ত, কাল অনাদি, এ দকল মথা। কথা? 
জগৎ অসীম নহে, আকাশ অনস্থ নহে, কাল অনাদি নতে | মন্তষা কল, 
নায় পিশাচের স্যট্টি করিয়া আপনি বিভীষিকা দেখে , মান্ুমে কাল্পনিক 
অনন্তের ও কাল্পনিক মনাদির স্গি করিয়া আপনার সম্মুখে ধরিয়া তাভার 
কাল্পনিক বৃহক্ের তুপনায় মাঁপনাতক ক্ষুদ্র মনে করিয়া গ্রত এ 5য়। 

জগৎ কোথায় জগৎ তোমার বারে নভে জ্ঞাননেতে চাৃভিয়] 
দু, জগত তোমার অন্তরে । জীবসনাকুল] বস্থন্ধরা, শর্যাকেন্দরক 
সোরজণত্, 'তারকাকী্ণ নভন্তল, তোমারহ অন্তরে । তুমি বিশ্বজগতের 
ক্তি নভ, টি তোমার অন্তর্গত । বিশ্বজগতের স্বাধীন 

; তুমি আছ বলিয়াই বিশ্বগু্গৎ আছে । 


স্পি 


স্যায আলোক 1দতেছে, সেই জন্য তুমি দেখিতেছ )- ইহা ভ্রান্তি 


4৬ 


সপ 


হম্তত্বের প্রমাণহই নাই 


১২৬ জিজ্ঞাস 


ভুমি দেখিতেছ ও বলিতেছ, স্য্য আলোঁক দিতেছে ;- ইহাই 
সতা। হুর্যোর অস্তিত্বের অন্ত প্রমাণ কোথায়? তোমার বন্ধুও 
হয়ত বলিতেছেন, ক্যা আলোক দিতংছে,এই সাক্ষো ভুলিও না; 
কেন না, তোমার বন্ধুইবা কে? তুমি দেখিতেছ ও বলিতেছ, উনি 
আমার বন্ধু; তুমি দেখিতেছ বলিয়াই তোমার বন্ধু বিদ্ধমান । 
তোমার খেরাল তহইয়াছে €ন্হ জন্য বলিতেছ। ওখানে হুর্যা 
থাকির। "আলোক 1দতেছে ১ তোমার খেফাল। সেই গ্রহ্য বলিতেছ্, 
এখানে বন্ধু দাডাইগ। শ্রী ছযোর অস্তিত্বের সক্ষা দিতেছেন । তোমার 
বন্ধুর মুবে ষে কথ শ্তানতেছ, সে কথা তোমার বন্ধুর নভে । 
সে তোমারই কথা; তুঁদ ঠাহাচক যাহা বলাইতেছ, তাহাই তিনি বলিতে 
ছেন। তুনি তোমার হুধ্োর সৃষ্টি করিয়াছ; তুমি তোমার বন্ধুর 
স্যষ্টি কাঁরগ্লা : আবার কি অদ্ভুত খেয়াল বলে তোমার কল্পিও বন্ধুর 
মুখ দিরা তোমার কাপ্পত স্ুনোর অস্তিত্বের সাক্ষা কলি করিতেছ। 
সূর্য্য অস্তিত্বে বিস্ময়ের হেতু নাই, িম্ময়ের ভেতু তোগার 
খেয়ালে । এমন খেয়াল তোমার কেন হয়, এমন খেয়াল তোমার কি 
জন্য হয়? অথব। এ প্রশ্রহথ বা তকন? এই নানারূপ খেরাল আছে, তাই 
তুমি নিজের আঁন্তত্ব জানিতেছ । তোমার খেয়াল গুলার মধো, তোমার 
কল্ননাগুলার মধো, তোমাগ স্থাষ্টসমুছের মধ্যে, একট। শৃঙ্খলা, একটা 
ধারাবাহিকতা, একটা পারম্প্া, একটা সমবায়, দেখিয়! তমি বিস্মিত 
হও ও তোমার কাঁছঈত জগৎকে নিরমাধীন ও স্ুবাবস্থ দেখিয়া চমক ত 
হ91 কিন্ত সে বিস্ময়েরহ ঝা কারণ কি? এই শৃঙ্খল ও এই সামঞ্জস্য 
তোমারই স্বষ্টি, হোমাকর্তিকহ তোমার েয়ালের উপরে আরোপিত 
তোমার থেক়ালগুনাকে ভুমি একব্পে সাজাইয়াছ, সেই জন্ত তাহারা 
গ্ররূপে সজ্জিত দেখাইতেছে । দুইটা, খেয়ালকে তুমি ঠিক একই রূপে 
দেখ না, একটু শা একটু বিভিন্নভাবে দেখ; আবার দুইট। খেম্ালকে 


কে বড়? ১২৭ 


সম্পূণণ বিভিন্নভাবে দেখ না, কোন না কোন বিষয়ে সদৃশ দেখ) এই 
বিশেষের ভাব ও এই সমানত। দেখিয়া বিবিধ বিশেষ ও বিবিধ সামান্য 
অনুসারে সাজাইয়া, ও গোছাইরা তুমি তোমার এ বিচির জগভের নিন্মাণ 
করিয়াছ ; অপরে ইহা নিশ্নমাণ করিতে মাসে নাই। হা? স্যস্টিকতী 
তুঁম স্বয়ং ; অথবা ইহা লইয়াই ভুমি : ইহাই ভুমি; তত ত্বম্‌ অদি। 

কেন তোমার এমন খেরাল, তাহ। জানি না) তবে এই পযন্ত জানি, 
এই খেয়ালগুল না খঃকিলে কিছুই থাকিত নাঃ এমন কি তোমার 
আতর তুমি জানতে পারতে সবহ হয়ত শুন্যে পরিণত হইত 
তোমার “খকালে খেনালে সাশান্ত, আবাপ খেয়ালে খেকপালে বিশেষ, 
তুমি এইন্ূপ কেন দেখ, তাহা জানি লা, এই পরাস্ত কালতে পারি 
এই যে সিগ ও এহ ভেদ আছে বশিরাহই কমি মাপন অস্থিতে 
আস্থাণান। তোমার সকল কল্পন! সমান হইলে, অথব! তোমার সকল 
কল্পনা বিসদৃশ হইলে, তোমার বাঞ্তিত্ব কোথায় থাকত, বুঝিতে পারি 
না। তুমি আছ, তা যদি ঠিকু হয়, তবে তোমার কল্পিত জগৎও 
ঠিক এইরূপই হইবে । লা হইয়া বুঝি উপায় নই । 

লগৎ কোথাঞ্ £ তোমাকে ছাড়িয়া আগ নাই? জগত তোমারই 
স্ষ্টি। তুমিই উঠাতে তোমার পাঙিবে ছুড়িয়া ফেলিয়াছ। তোমার 
জগৎ কি মনন্ু গ মিথা। কথা । তোমার জগৎ সাজ্ত, সঙ্কীণ, 
'রিধিবান। তোমার জগত, অর্থাৎ তোমার দন স্পর্শ প্রভৃতি 
ছার, তুমি থে কল্পিত জগতের সঙ্গে কারবার করিয়া থাক, সে 
জগৎ সান্ত! তবে তাহার পরিধি প্রসরণশীল, তাহার সীমারেখা 
ক্রমেই সরিফ। যাইতেছে । কেন? তোমার নিজত্বের স্ৃত্তির সহকারে, 
তোমার নিজের অভিব্যক্তির সহকারে, তোমার জগতের পরিধি প্রসার 
লাভ করিতেছে। ঠিক্‌ যে রীতিতে তুমি জগতের স্থট্টি করিয়াছ, ঠিক 
সেই রীতিক্রমে তোমার জগতের সীমা বাড়াইতেছ। দেশে তাভার 


১২৮ জিজ্ঞাস। 


সীমা বাডাহতেছে ৭ কালে তাভার সীমা বাড়াইতেছ ! তোমার নিজত 
ক্রমে ক্ষ্িলাভ করে, ক্রমশঃ আভিব্ক্ত হয় । কেন হয় তাহা জানি না. 
তোমার অস্তিত্বের এই লক্ষণ । তোমার যে অবস্থার নাম স্ুপ্তাবস্থা তখন 
তোমার জগৎ খাট ভহয়া সঙ্কীণ পরিধির মধো লীন হয়, তোমার ষে 
অবস্থার নাম জাশ্বৎ অবস্থা, তখন তোমার জগতের পরিধি বিস্তৃত তয় 


কিন্তু তোমার সমন্ত জীবনের মপ্যে এমন কোন মুড, এমন কোন ক্ষণ, 
দেখি না, ষথন ভোমার জগৎ অনন্ত ও সীমাহীন ও পররিধিভীন । তুমি 


জগতের স্কট কারতেছ, ক্রমশঃ জগতকে গড়িক্া হলিতেছ ॥ কাথার তুমি 
গামিবে, ভাভা জানি না) তুমিও তা! জান ন'। সেই জন্তা কমি 
বছিতেছ, জগতের সীমা নাই । তুমি ভ্রান্ত । হোমার অভিবাক্তির 
পালা তুম পাও নাই, তোমার স্থ্টিঙ্গনতার সীমানির্দেশে কুদি সমগ 
59 নাই, এহক্প তুমি ভাণ করিতেছ। 

তোমার জগৎ স্রনিরত, সুব্যবস্থ, শুঙ্খলাবুক্ত | বিশ্মিত তই না। 
দে তোমারই কীন্তি। ক্ষগতে নিয়ম আছ, কেন না তুমি জগতে নিয়ন 
স্থাপন করিয়াছ ; জগতের শোত আকাশ বাপিয়া কাল বাহিয়! 
পিতেছে ; স্থুশিয়তভাবে চলিতেছে ; কেন না তোমার হচ্ছাক্রমে উষ্া 
এরূপে চলিতে বাধা । তোমার জগতে নিয়ম আছে, বাবস্থা আছে; 
কেন না সেহ নিম সেহ বাবহা ঠমি গ্রাপন করিয়াছ । তুমিত জগতের 
্রষ্ট' তুমিই তাহার দিদাতা। 

মন্তয্যের হতিহানে বহুদিন গত হইয়াছে, যখন মন্তব্য 
আপনার কল্পনার সমক্ষে আপনাকে ক্দ্ধ স্থির কবরয়া সেই কল্পনার 


পো 


[ভাতে ভীভ ৭৭ সেই কল্সনীর পুজা নিরত হইয়ীছে, এবং 
আপনার জীবনকে কাল্পনিক নখের আপার ভাবিয়া সেই দুখ হইভে 
মুকঞ্িঙজাভের নিশ্ষল প্রয়াসে প্রতারিত হইয়াছে । এমন দিন কি 


আসিবে না, মখন এই মিথ্যা বিভীষিক:, তাভার মনুষাত্কে আজ 


কে বড়? ১২৯ 


সঙ্কুচিত ও ভ্রিয়্মাণ রাখিবে ন!, এই কাল্পনিক মুক্তি প্রয়াস তাহাকে 
উন্মার্গগামী করিবে না। যখন মনুষ্য আপন মন্তুবাত্বের অর্থ বুঝিবে; 
আপনাকে জগতের মধো শ্রেষ্ঠ বস্ত বলিয়' জানিতে পারিবে । পুর্ণ 
মনুষাত্বে বলীয়ান্‌ মন্তব্যের কণে সোহহম্‌ এই মগাবাকা ধ্বনিত হইবে) 
কিন্তু সেই মভাবাকা মন্ত্রবাকে অতাতকালের 'মত স্বার্থপর বৈরাগোর 
পথে চালিত না করিয়া! জদিশ্থিত অন্তধামীর উপদিষ্ট কঞ্ঁবোর পালনে 
নিধুক্ত রাখিয়া ব্যবহ'বিক মৃতা্ ভয় হইতে ভাহাকে রক্ষা করিয়া অভয় 
দাল কারবে। 


মাধ্যাকর্ষণ 


নিউটন একদিন 'আপেল ফল ভূমিতে পড়িতে দেখিয়া হঠাৎ আবিষ্কার 
করিয়া ফেলিলেন, পৃথিবীর আকর্ষণশক্তি আছে। অমনি মাধ্যাকর্মণের 
অস্তিত্ব বাহির হইল ও নিউটনের নাম ইতিহ!সে চিরস্থায়ী হইয়া গেল। 
এখং তদবধি আপেল ফল্‌ কেন পড়ে, জিজ্ঞাসা করিলেই প্রতোক 
পাঠশালার বা'লকে উত্তর দেয়, মাধ্যাকর্মণই উহার কারণ । 

গল্পটা কত দুর সত্য, মে বিষয়ে অনেকে সর্দোভ করেন । গন্পট! 
সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, আপেল ফল ষে কেন ভূমিতে পড়ে, 
তাহার প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে বোধ করি কাহারও আর সঙ্গেহ নাই । 

মানুষের মন অর্বদাই কারণ অনুসন্ধান করিতে চাঁয়; এবং শ্বনা 
যায়, এই জন্ঠেই জীবসমাজে মন্্যোর স্থান এত উচ্চে। কিন্তু সেই 
কারণ-অনুসন্ধানম্পুভাটা যদি এত সহজে পরিতৃপ্ি লাভ করে, তাহা 
হইলে বলিতে হইবে, জীবসমাজে শ্রেণিবিভাগ কার্যাটার এখনও পুনঃ- 
স্করণ আবশ্তক ; মন্তুষাকে অত উচ্চে তুলিলে চলিবে না। 

নিউটনের বনুপৃন্বে ভাস্করাঁচার্যা অথব! অন্য কোন পণ্ডিত পৃথিবার 
মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলির ধাহার! সগব্বে সংস্কৃত প্লোকের 
প্রমাণ আওড়ান, তীহাদিগকে দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি, 
ভাঙ্করাঁচার্যাই কি আর নিউটনই কি, কোন পণ্ডিতই পৃথিবীর আকর্ষণ- 
শক্তির অস্তন্থ নৃতন আবিফার করেন নাই। নিউটনের ও ভাস্করের 
বহুপূর্বে এই আকর্পণ আবিষ্কৃত ভইয়াছিল। যে জনক আঙ্গুরের 
প্রত্যাশার উদ্ধামুখে অপেক্ষা করিয়াছিল, মেও জানিত, যে আন্কুর ফল 
পৃথিবীর দিকে আকুষ্ট হয়। অপিচ, আমার এই উক্তিতে নিউটনের ও 
ভাঙ্করের মহিমান্বিত যশোরাশির কণিকা মাত্র অপচয় ঘটিবার সম্ভাবন। নাই। 
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প্রকৃত কথা এই যে, আপেল ফল ষে কি কারণে ভূপতিত হয়, এ 
পধ্যস্ত তাহ] অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে । 

নিউটন আপেল ফলের ভূপতনের কারণ নির্দেশ করেন নাই, তবে 
তিনি ষে একট। প্রকাণ্ড কন্ম সাধন করিয়া [গয়াছেন, সেটার তাৎপর্যা 
বুঝবার চেষ্টা পাওয়া উচিত । 

আপেল ফল যে বুগচাত হইলেই পৃথিবীর দিকে দৌড়ায়, ইহা নিউটন 
যেমন দেখিরা'ছলেন, মন্ুষধা হইতে জন্বুক পর্যন্ত নকলেই তানা চিরকাল 
খরিয়া দেখিয়া আসিতেছে । কিন্তু এই ঘটনার মুলে আপেলের প্রতি 
পৃথিবীর 'মাকর্ষণ আছে, অথবা পৃথিবীর প্রতি আপেলের অনুরাগ আছে, 
ভাহ। নিঃশন্দেহে বুঝা যায় না। 

ফলে বৃন্তফনুত আপেল ফল, আপন প্রেমনরেই হউক ব| মেদিনীর 
আকর্ষণবলেহ হউক, চিরকালই মেদিনীর প্রতি ধাইতেছে । এবং শুধু 
আপেল ফল কেন, গগনবিহারী শশধর স্বয়ং এই আকরণরজ্জুতে বাধা 
রহিয়! পৃথিবীকে ছাড়য়। বাইডে পারিতেছে না, ইহাও নিউটনের অতি 
পুর্ব হইতে মানবজাতি দেখিয়া আসিতেছে । 

এইখানে আকষণের কথ। ও অন্রাগের কথা হইতে বিদায় গ্রহণ 
করিকস। অকন্মাৎ নাপস প্দাথাবধ্যার কথার অবতারণ করিতে ভইল, 
তজ্জন্ত পাঠকের নিকট পুর্বেই ক্ষমা! ভিক্ষা করিয়া লইলাম। অতি 
প্রাচীনকাল হইতে কতিপয় বাক্তি দেখিয়া আপিতেছিলেন যে শুধু 
চাদ “কন, অনেকগুপি জোঁতষফষ বিনা উদ্দেস্তে পৃথিবীর চারিদিকে 
অ'বরান গতিতে থুরিয়া বেড়াইতেছে। পৃথিবীর চতুর্দিকে বিনা 
উদ্দেপ্তে ভ্রমণণীল এই জ্যোতিষ্ব গুলার সাধারণ নাম গ্রহ । রবি শণা 
উভয়কে ধাঁরয়। এইরূপ সাতটি গ্রহের অস্তিত্ব বভুদিন হইতে মন্ুযোর 
নিকট বিদিত ছিল। 

এই গ্রহগুলি নিতান্ত অকারণে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াই- 
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তেছে, হয় ত এইরূপ নির্দেশে উচিত হুইল না। গ্রহগণের 
এই'রূপ ভ্রমণের উদ্দেপ্ত কে কেহ আবিষ্কার করিফাছেন। তোমার 
জন্মকালে বৃহস্পতি যখন ককটরাশিস্থ ছিলেন, তখন তুমি শীয়ত্রিশটি 
বিবাহ করিতে বাধা, ইহ! অনেক ভদ্রলোকে অগ্ভাপি পুর সাহসে বলিয়। 
থাকেন । গ্রহগণের অবস্থান মন্ষোর শুভাশুভ নিদেশ বরে; ইহাতে 
যে সন্দেভ করে, সে নির্দোধ ; কেন না, চন্দ্রের অবস্থানভেদে জোয়ার- 

টা কি প্রত্যক্ষ ঘটনা] নহে? আর এরূপ একট নাগর না 
থাকিলে বিধাতী কি এতই কাগুজ্ঞানহীন, যে এংগুপি প্রকাণ্ড 
জড়পিগুকে অনর্থক ঘুরিয়া মরিবার বাবস্থা করিয়াছেন ? 

উদ্দেশ্ত যাহাই হউক, গ্রহগুল। যে এরূপে পৃথিবীর চাবিদেকে বুরিয়! 
থাকে, তাহাতে সংশয় নাই । কিন্তু দেখা যায়, উহাদের পররিজ্মণের 
পথ বড়ই আ'কাঁবাক। প্রাচীনেরা অনেক চে্টাতেএ “সই পথের 
জটিলতার অন্ত পান নাই গ্রহগণের মধো চন্দ আর হুর্যা কতকটা 
সরল নিয়মে চলিয়া বেড়ান । কিন্ত অন্তান্য গ্রহ কথন কোথায় থাকেন, 
তাভার গণন। তুষ্কর । উহারা কথন ধীরে চলেন, কখন দ্রুত চলেন, কখন 
আবার চলিতে চলিতে পিছু চাটেন। যেখানে ঘুরিয়া না বেড়াইলে 
নিস্তার নাই, সেখানে আবার এত লুকোচুরি খেল! কেন? 

হঠাৎ কোপনিকস বলিলেন, কি তোমাদের দৃষ্টর ভ্রম! উহ্ভাদের 
গতির নিয়মে এত মে জটিলতা পেখিতেছ, মে তোমাদেরই দুটির দোষে। 
একবার মনোরথে চাপিয়া প্রথিবী ছাড়িয়া হুর্যামগুলে গিয়া দাড়াও; 
দখিবৰে কেমন অন্দর স্ুশঙ্খলায় উচারা ধীরভাবে ও স্রনিয়তভারে 
ক্র্যামগুলের5 চারিদিকে ঘুবিতেছে । আর দেখিতে পাইবে, তোমার 
পথিবী, সেও স্থির নহে, সেও অন্যান্ত গ্রহের শ্তায় কুর্যোরই ঢারিরিকে 
জরমণশীল । আর চন্দ্র, এক। তিনিই পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতোছন । 

বস্ততঃ, সুর্য, পুথিবী প্রদক্ষিণ করে ন1; প্রণিবীই স্থর্ধা প্রদক্ষিণ 
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করে; এবং অন্ত গ্রভেরাও পুথিবী প্রদক্ষিণ করে না, তাহারা ও সধ্য 
প্রদক্ষিণ করে। তাহাদের ভ্রমণপথে বিশেষ কোঁন জটিলতা নাই; 
তাহাদের ভ্রমণে বিশেষ কোন অনিয়ম নাই । তাহারা কলুর চোকঢাক৷ 
বলদের মত অপার গাম্তীর্যোর সহিত চক্রপথে একই নিদ্দিষ্ট নিয়মে 
একই মুধে সুর্যের চারিদ্কে ঘুরিতেছে । তুমি যদি সুধ্যমগুলের 
অধিবাদী হইতে, তাহা হইলে দেখিতে পাইতে, উ্ার্দের গতি কেমন 
সূনিয়ত। যে কেন্দ্রের চারিদিকে উহাদের পথ, তুমি স্বয়ং সে কেনে 
না থাকিয়া দূরে পুথিবাতে রহিয়াছ ও স্বং পৃথিবীর সহিত থুরিতেছ ; 
[হই তোমার বোধ হইতেছে, উহাদের পথ এত আকারবাকা, 
হদের গাঁত এমন অনিষ্ত : 

কোপনিকসের কথাঁ?া সকলেই ছুই চারি বার মাথা নাড়িয়। 
অবশেষে মানিয়া লইল ধাঁধ্য হইল, স্র্যাই স্থির আর পৃথিকীই অস্থির ) 
সুর্য গ্রহ নহে ) পৃথিবীই গ্রহ । কেন না, এখন হহতে শ্থির হইল যে, 
যাহার) স্ুর্যা প্রদাক্ষণ করে, তাভাবাই গ্রত | 

কোপনশিকদের পর কেপলার। কেপলার দেখাহলেন, গ্রহগণ 
স্্য প্রদক্ষিণ করে বটে, এবং উহাদের চলিবার পথ প্রায় বুন্তা- 
কার বটে, কি ঠিক বৃত্তাকার নহে । একটা গোলাকার আউটিকে 
দুই পাশ হহতে চাপ দিলে যেমন ভয়, পথ কতকট] সেইরূপ । এইক্প 


তো ঞো 


পথকে জ্যামিতিবিষ্ঠায় বুণ্তাভাস বা অপবৃত্ত বলিয়া থাকে । সুর্যা সেই 
প্রায় বৃত্তাকার পথের, অর্থাৎ বুত্তাভান পথের, ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত 
ন! থাকিয়া একটু পাশে অবাস্কত আছে। রুদ্াভাস পথের বাহাকে 
আঁধশ্রয় বলে, যাহ! ঠিক্‌ মধাস্থানে না থাকিয়! একটু পাশ ঘেষিয়া 
থাকে, সুমোর অধিষ্ঠান সেইখানে । এই জন্য প্রতোক গ্রহ 
কখন কুর্যোর একটু কাছে থাকে, খন বা একটু দূরে বায়। 
'এই আমাদের প্রথবীহই শীতকালে কৃয্যের একটু নিকটে আসে, আর 
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গ্রীষ্মকালে একটু দুরে যায় । শীতকালে নিকটে থাকে শুনিয়৷ পাঠক 
চমকিয়া উঠিবেন না; তাহাই ঠিক । আরও একটা কথা; কোন 
গ্রহ যখন সুর্যের একটু কাছে থাকে, তখন একটু দ্রুত চলে, আর 
খন একটু দূরে থাকে, তখন ঠিক সেই অনুপাতে একটু ধীরে চলে। 
কেপলার প্রত্যেক গ্রভের সম্বন্ধে কেবল এই কয়টা নুতন কণা বলিয়াই 
নিরস্ত হয়েন নাই। তিনি আরও একট] নৃতন বাপার দেখাইয়াছিলেন। 
তিনি দেখাইলেন, ভিন্ন ভিন্ন গ্রহ্কের সুধ্য হইতে দূরত্বের সহিত 
উহাদের ভ্রমণকালের একটা! সম্বন্ধ আছে। গ্রহগণ ম্বতন্ত্রভাবে 
আপন আপন পথে ঘুরিতেছে বটে, কিন্ত আগে হইতে যেন একটা 
পরামর্শ অটিয়া ঘুরিতেছে । যেষত দূরে আছে, তাহাকে 'এক গাক 
খুরিয়া আসিতে তত অধিক সময় লাগিতেছে ; কত দুরে থাকিলে কত 
সময় লাঁগিবে, সে বিষয়েও একট) বাধাবাধি নিয়ম স্থির হইয়া আছে। 
নিয়মটা এই । মনে কর, ঢইটা গ্রহ ক আর থখ;থর দূরত্ব ক'র চারি 
গুণ। এখন চারিকে ত্রিঘাত করিলে চারি চারি ষোল ও চারি যোলতে 
চৌষটি হয়। আর চৌষট্রির বর্গ-মূল ভয় আট । হখন ক বদি ঘুরে এক 
বংস্রে, খকে ঘুরিতে হইবে আট বৎসরে । তেমনি বদ গ-এর দূরত্ব 
হয় নয় গুণ, তাহ] হইলে নয়কে ত্রিঘাত করিলে ৯ *৯১৯৯- ৭২৯) 
আর ৭২৯ বর্গ-মূল ২৭; তাহা হইলে ক যদি ঘুরেন এক বৎসরে, 
তাভ। হইছে গ, যিনি নয়গুণ দুরে আছেন, তাহাকে ঘুরিতে হইবে 
২৭ বত্দরে। বুধ ভইতে আরস্ত করিয়া শনি পর্যাস্ত ছয়টা গ্রাত 
এইবূপে যেন পরামর্শ করিয়া যথাবিহিত সময়ে আপন আপন পথে স্র্ধা 
প্রদক্ষিণ করিতেছে । 

কেপলার গ্রহগণের গতির সম্বন্ধে এই কয়ট! নিয়ম আবিষ্কার করেন। 
প্রত্যেক গ্রহ বৃত্তাভাস পে চলিতেছে, এবং হৃর্থা হইতে দুরত্বভেদে 
কখন বা একটু দ্রুত, কখন বা একটু মন্দ গতিতে চলিতেছে । আর 
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বিভিন্ন গ্রহ বিভিন্ন পথে থাকিয়াও আপন আপন দূরত্বের হিসাবে 
ভ্রমণকালের একটা নিয়ম স্থির করিয়া সেই হিসাঁবে যথাকালে চলিতেছে । 
এই পর্যান্ত হইল ঘটনা । ইহার সতাতায় অবিশ্বাস করিবার হেতু 
নাই; কেন না সত্য বটে কি না, কিছু দিন ধরিয়া আকাশ পানে 
চাহিয়া থাঁকিলেই বুঝিতে পারিবে । আপেল ফল বুস্তচ্যুত হইলেই 
মাটিতে পড়ে, ইভা যেমন সত্য ঘটনা, গ্রহগণ উক্ত নিয়মে সুর্য প্রদক্ষিণ 
করে, ইহাঁও সেইরূপ সত্য ঘটনা । 

কিন্ত উহারা। রূপে ঘুরিয়া বেড়ায় কেন, এই প্রশ্ন আসিক। পড়ে। 
খঘুরিয়৷ বেড়ায় সে ত দেখিতেছি ; কিন্তু কেন বেড়ায়? 

গ্রহগুলার কি এত মাথাবাথা যে, স্ুধ্যকে অবিরাম প্রদক্ষিণ 
করিতেহ হইবে ? 

আর ঘুরিবেই যদি, ত প্রত্যেকেরই পথটা এমন কেন? আর 
বেড়াইবার রীতিটাই বা এমন কেন? কাছে থাকিলে একটু 
দ্রুত যাইতে হইবে, দূরে গেলে একটু ধীরে চলিতে হইবে, ইভার 
তাতৎপধ্য কি? 


আবার এতগুলি $₹ বিভিন্ন পথে চলিতেছে, অথচ সকলে মিলিয়া 
ভ্রমণকালের এমন একটা বাধাবা'পি নিয়ম করিয়া লইয়াছে কেন ? 

কেপলার এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা না করিয়াছিলেন, এমন 
নহে । উত্তর কতকটা এইরূপ +--উহ্ার। ঘুরে, উহ্হাদের মরজি ; উহার। 
বড় লেক ও ভাল লোক, উহারা কি আর অসংযন্ুভাবে অনিয়মে থুবিতে 
পাবে ? অথবা এক একটা গ্রহ এক একটা দেবতার বাহন; দেবতার! 
কি একটা মতলব আঁটিয়া এরূপ খেলা খেলিতেছেন ! সুর্যের আকর্ষণে 
গ্রহগণ আপন পথে বিচরণ করে জানিয়! যাহার! নিশ্চিন্ত আছেন, তাহার। 
কেপলারের উত্তরে ভাসিলে অনুচিত হইবে 

কেপ্লারের পর দ্রেকার্তে। তিনি বলিলেন, সুর্যযমগুলকে ঘেরিয়া 


১৩৬ জিজ্ঞাসা 


ও সৌরজগত ব্যাপিয়া একটা অবিরাম ঝড় বহিতেছে। গ্রহগুলা সেই 
ঝড়ের মুখে ভাসিয়া যাইতেছে । এই ঝড় যতদিন না থামিবে, উত্তা- 
দ্িগকে ততদিন এইকব্দপে ঘুরিতে হইবে । 

দেকার্তের পর নিউটন । নিঘটন কেপলার-প্রদশিত গ্রহগণের গতির 
নিয়ম আলোচন! করিলেন । দেখিলেন, প্রত্তোক গ্রহ নিদ্দিষ্টকালে নিদিষ্ট 
নিয়মে নিদিষ্ট পথে বিচরণ করে। আর? দেখিলেন, যাঁর দূরত্ব যত 
অধিক, তার ভ্রমণের কাল৪ হত অধিক-দিন-বাপী । দেখিলেন, এই 
দুরত্ব ও এই ভ্রমণকানের মধো একটা নিদিষ্ট সম্বন্ধ আছে। নিটটন 
সেই সমুদয় আলোচনা করিয়। গ্রভগণের গতির নিরমপ্লি একটি সংক্ষিপ্ত 
স্থত্রে ফেলিলেন। হ্ত্রটির আকার অি সংক্ষিপ্ত; কেপলারের আঁবদ্রুত 
সমুদয় নিয়ম গুলি সেই সংক্ষিপ্ুসজের ভিতর নিভিত রহিয়াছে : সেই 
সুত্রটির একটু আলোচনা কর। যাউক। 

সত্রটি এই । প্রত্যেক গ্রছ্ের প্রতি হুধোর অভিমুখে একট। 
আকর্ষণবল রাহয়াছে ; ষে গ্রহের দুরত্ব যত অধিক, এই আকধণবলের 
পরিমাণ দূরহের বর্গান্ুসাকে তত অল্প । 

এই সুত্রে একট! পুতন শব্দ রহিয়াছে, আকষণবল। আকর্ষণ 
শবটার বিশেষ মাহাজ্সা নাই । বল শবটার তাৎপধা হগত কর! 
একটু কঠিন। 

বল কাহাকে বলে? বল একটা পারিভাষিক শবা। যাহাতে 
গতি উৎপাদন করে, তাহাই ব্ল। একবার দেখিয়াছিলাম, কোন পণ্ডিত 
গম্ভীরভাবে তক উপস্থিত করিতেছেন, ক্রোধে হস্তপদাাদির গতি উৎপন্ন 
হয়, অতএব ক্রোধ একট বল। নিউটনের প্রতপুরুষ তাহার পরি- 
ভাষার এইরূপ ছগতি দেখিয়! হাসিয়াছিলেন কি কীাদিয়াছিলেন, 
বলিতে পারি না। 

মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য ভাষা আবশ্তক। কিন্ধ ভাবা 
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দোষে ভাব কেমন বিরুত হইয়া প্রকাশ পায়, নিউটনের দত্ত বলের 
সংজ্ঞার দুর্গত দেখিলে কতক বুঝা মাইতে পারে। নিউটনের ভাষায় 
গতি উৎপাদন বলের কাচ; বল গতি জন্মায় । গতি জন্মায় ইহার অর্থ 
কি? মনে কর একখানা টেণ ষ্টেশনে দাড়াইয়াছিল, চলিতে লাগিল। 
উহার গতি জন্মিল। ক্রমে উনার বেগ বাড়িতে লাগল; ষ্শন 
ছাড়ির। প্রথম মিনিটে চলিয়াঁছল আধ পোয়া, তার পর মিনিটে চলিল 
এক পোয়া; উহার বেগ বাড়িল; এখানেও ব'পব উহ্হার গতি 
জন্মিতেছে । (কছুক্ষণ পকে গাড়ী যখন পুর «মে ঘণ্টার যাটি মাইল 
বেগে চলতেছে. ৩খন আর গতি জন্মিতেছে কি? না। বেগ তখন 
খুব অধিক. কঙ্ছ বেগ আর বাঁওতেছে সা: গতি জন্মিলে বেগ বাড়িত। 
এখন উচ্চ' মিনিঢে এক মাহল চলিতেছে $ এ মিনিটেও 'এক মাইল, 
আবার পর মিনিটে এক মাইল 3 বেগ খুব আপক বটে, কিন্ত সে বেগ 
আর বাডিতেছে না, কাছেই এখন গতি আর নুতন করিয়া উৎপন্ন 
হইতেছে না। নিউটনের ভাষার বলতে হইবে, দৃতক্ষণ বেগ বাড়িতে- 
ছিল, ততম্মণ গাঁতি উত্প্ন হইতেছিল, ভক্ষণ বল (ছিল। স্থখন আর 
বেগ বাড়ে না, তথন আর গতি জন্যে ন:; তখন আর বল পাকে না। 
বলের কাঁজ গত উৎপাদন); খল কাঞঙ্জ বেগ বাড়ান । 

আবার ,১ণথান। বখন সোজা পণ ছাড়, সরল রেখা ছাড়িয়। 
বাক। পথে কুটিল রেখার চলে, তখনও উহাতে নিউটনের ভাবায় 
গতি জন্মায় । গতি ছিল এক মুখে, অন্ত মুখ নুতন গতি জন্মাইয়। 
গতির মুখ ব্দলাইয়। দেয়। এ ক্ষেত্রেও নিউটনের ভাষায় বলা হয়, 
বলের কজ গতি উৎপাদন; এখানেও গতি জন্মিতেছে, অতএব বল 
আছে । 

ধাভার। সধন্পবিদ্যা উদরস্থ কবিসাতছেন, কিছ তাহা জজম করেন 
নাই, তাহারা কথায় কথায় বলিম্প। থাকেন, গতি উৎপাপনের কারণ 
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বল। গতি উৎপাদন কার্ধ্য, বল তাহার কারণ । গতি উৎপন্ন হয় কেন? 
বল আছে বলিয়া বল না থাকিলে .গতি উৎপন্ন হইত না । 

কথাটা! এক ভিসাবে ঠিক্‌ ; অন্ত ভিসাবে ঠিক্‌ নভে । বল না থাকিলে 
গতি উৎপাদন হয় ন।; বলই গতি জন্মায়। ইহা ঠিক কথা। কেন না, 
নিউটন বলিয়াছেন, যেখানে দেখিৰে গতি জন্মিতেছে, সেই খানেই 
বলিবে যে বল আছে । যেথানে দেখিবে গতি জন্মিতেছে না, সেই খানেই 
বলিবে, বল নাই । কাজেই ইহা ঠিক কথা। 

ঠিক কথা বে; কিন্য তথাপি গতির উৎপাদনের কারণ বল এরূপ 
বলিলে ভুল হয়। গতি উৎপাদনের কারণ কি জানি না। কারণ যাাই 
হউক, বল তাহার কাঁরণ নহে । কেন বুঝাইতেছি । 

প্র জন্তটার চারি পা ও উঠ] ভাম্বা স্বরে ডাকিতেছে । উহার 
সব্ববাদিসম্মত নাম গরু । 


এখন জিজ্ঞান্ত, উহ। গরু, এই জন্য উহ হাম্বা ডাকে ? না হা্ব: 
ডাকে বলিয়াই উভা গর? কোন্‌ প্রশ্নটা ঠিক? ভাশ্বাধ্বনির কারণ 
উভার গোত্ব, না গোত্বের কারণ হাম্বা ধবুনি » 

ফলে উহাকে তুমি গরুই বল আর ভেড়াই বল, নামে কিছুই যায় 
আসে না, ও ভাম্ব! নাক কিছুতেই ছাড়িবে নী। উহাকে প্ররাবত 
নাম দিলেও হাম্বা ছাড়িয়া বৃংতিত ধ্বনি করিবে না। উহার হাম্ব! 
ডাকই স্বভাব, উহা হাশ্বাই ভাঁকিবে--অকাতরে ডাকিবে 

তবে যে চতুষ্পদ হাম্বা ড।কে, তাহাকে আমর ভেড়া না বলিয়া 
গরু বলি ; প্ররাবত না বলিয়া সুরভি বলি। যেহাম্বা ডাকে, সে গরু; 
ও হান্থ। ডাকে, অতএব ও গরু ; ইহা বলাই ঠিক । তাশ্বা ধ্বনির কারণ 
গোত্ব নভে) গোত্র কারণ হাম্ব!ধবনি । 

ঠিক্‌ এই হিসাবে গতি উৎপাদনের কারণ বল নহে) বলের বিদ্য- 
মানতার কারণ গতির উৎপত্তি বল আছে, অতএব গতি জন্মিতেছে, 
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বলা সঙ্গত নহে । গতি জন্মিতেছে দেখিলেই বলিব যে বল আছে, ইহাই 
সঙ্গত। গতি উৎপাদনের নামান্তর বলের প্রয়োগ | 


বৃস্তচ্যুত আপেল ফলে পৃথিবীর মুখে গতি উৎপন্ন হয়। কেন হয়? 
পণ্ডিত অপগ্ডিত সমস্বরে বলেন যে পৃথিবী বল প্রয়োগ করেও) পৃথি- 
বীর মাধাকর্ষণ বল আছে, এই জন্য উহ গতি পান । আমরা বাঁল, 
উত্তরটা ঠিক্‌ হইল না । উহার ভূপতনের, ভূমিমুখে উহার গতি উৎপত্তির, 
কারণ মাধাকর্ষণ ন্তে। উহা কেন পড়ে, কি কারণে পড়ে, তাহা, 
জানি না । গরুর যেমন হাম্বা! ধবনিই স্বভাব, তাহার তেমনই ভূপতনই 
স্মভাঁব। পতনকালে বেগ বাড়ে, তাহাই দেখিয়া আমরা বলি উহ! 
মাধ্যাকর্ষণবলে ভূপতিত হইতেছে, উহা পথিবীর দিকে আকৃষ্ট 
হইতেছে | 

গ্রহ সূর্যকে ঘুরে কেন ? সুর্যা-অভিযুখে বল রহিয়াছে, এই জন্ত কি? 
না, তাহা নহে 1 বল্‌ রভিয্লাছে, এই জন্ত ঘুরে না; ঘুরে তাই দেখিয়া 
আমর! বলি, বল রহিয়াছে । একট! কথাই হছুহ রকম ভাষাতে বাক্ত 
করি। 

হব্রিচরণ ভাত খাহইতেছেন, অথবা অন্নের পিও ভোজন 
করিতেছেন ভোঁজনের কারণ কি খাওয়া? অথবা খাওয়ার 
কারণ কি ভোকন? এ প্রশ্ন উপহাস্ত । সেইরূপ পুর্থবী হৃর্ধাকে 
ঘুরিতেছে ১ স্ুর্যামুখে পৃথিবীর প্রতি বল আছে বাঁ আকর্ষণ আছে । 
পূরিবাক কারণ বল, অথবা বলের কারণ ঘুরিয়া বেডান? এ প্রশ্নও 
চিক সেইপ্প। একটা! ঘটনা! ছুই রকম ভাষার বণিত হইতেছে) 
একটা ভাষ। সরল ভাষা, সাধারণ লোকের বোধগম্য প্রচলিত ভাষা ; 
আর একটা ভাঁষ পণ্ডিতের ভাষা, সঙ্কেতের ভাষা, সংক্ষিপ্ত ভাষা; 
এহ পরাস্ত প্রভেদ ৷ 

পথিবী ঘুরে কেন? তাহার উত্তর হইল না। কেন ঘুরে, জানি 
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না; দেখিতে'ছ যে ঘুরিতেছে ; ঘুরিতেছে দেখিয়া বলিতেছি, যে বল 
আছে; কর্মের মুখে গতি জন্মিতেছে ও সুধোর মুখে আকর্ষণ বল 
আছে । খুরিতেছে কেন, বল রহিয়াছে কেন, জানি না । 

কেপলার দ্েেখিয়াছিপেন, বুধ শুক্র পুথিবী প্রভৃতি সকলই 
নিদ্দিষ্ট নিয়মে সুর্যা প্রদক্ষিণ করে। নিয়মট। কেপলার সহজ ভাঘায়, 
সাধারণের বোধগমা চলিত ভাষায়, বাক্ত কর্য়া গিয়াছিলেন। নিউটন 
সেই কেপলারেরই নিয়ম অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত ভাষায়, সাঙ্কেতিক ভাষায়, 
পণ্ডিতের বোধা ভাষায়, বাক্ত করিয়া গিয়াছেন । 

পিয়নট। কি, তাহা পুর্বে বলিয়াছি। দূরত্বের সহিত ভ্রমণকালেও 
একট] বাধা সম্বন্ধ আছে । যে সকল গ্রহ স্্য প্রদক্ষিণ করে, সকটে রহ 
ভ্রমণ্পক্গে সেই নিয়ন । কেপলার সেই নিয়ম দেখিয়'ছিলেন ; নিউটন « 
তাভাহ ভিন্ন ভাষায় স্প্রাকারে বিধিবদ্ধ করিনা গিয়াছেন । 

নিউটন আর একটু আঁধক দেথিয়াছিলেন। কেপলার হাহ 
দেখেন নাই । গ্রাভগন যেমন স্ুর্া প্রদক্ষিণ করে, চন্দ্রও ততমাঁন পরথিবা 
প্রদক্ষিণ করে। গ্রতগণে সুর্যোর মুখে গতি জন্মিতেছে ; আবার 
চক্দেও প্রথিবার মুখে গতি জন্মিতিছে। অআ'বারু আপেল ফল ভূপতিত 
হয়) বুস্তচ্যুত হইলেই উহার বেগ ক্রষশঃ বাড়িতে বাড়িতে উঠা 
ভূপুষ্ঠে উপনাঠ ভয়; স্থৃতরাং আপেল ফলে পুথিবার মুখে গাঁত জন্মে । 
নিউটন কেপলার অপেক্ষা অনেকটা অধিক দেখিয়াছিপেন ১ তিনি দেখি- 
লেন, গ্রহ্গণ যে বীধ। 'নরমে নুর্যা প্রদক্ষিণ করিতেছে, ঠিকৃ সেই 
নিগমেই চন্দ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে, আর ঠিক দলেই নিষ্মে আপেল 
ফলও প'থবীর দিকে ধা, বা যায়, বা চলে, ব। আকৃষ্ট হয় 
সর্বত্রই 'এক নিয়ম। নিয়মট। দূরত্বের সহিত ভ্রমণকালের সম্ব্গ 
লহয়া; এহ সম্বন্ধ সব্বত্রহই এক। কেপলার গ্রহগণের গতিবিধিতে থে 
নিয়ন, বে সম্বন্ধ দেখিতে পান, নিউটন চন্দ্রের গতিতে ও মাপেল ফলের 
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গতিতেও সেই নিয্নম, সেই সন্বন্ধ, দেখিতে পান । এইটা নিউটনের - 
বাহাদুরি । 


নিউটন দেখিলেন, এত গুলা জড়দ্রব্যের গঠ্তিতে, গ্রভগণের সুর্যা-মুখ 
গতিতে, চন্দ্রের ও আপেল ফলের পৃথিবীমুখ গতিচে, একই নিয়ম, দেশ 
কালগত একই সম্বন্ধ, ব্মান ' নিউটন অন্তমান করিলেন, সাহদ করিয়! 
বলিলেন, ভবে জড়জগতের সব্ত্র জ্ডদ্রবামান্েবই গতিতে এই নিয়ম 
ধত্তমান থাকা সম্ভব । £নউটনেন অন্মানের, নিউটনের সাহসিকতার, 
সমূলকত! এদে পদে পুনঃ পুনঃ প্রতিপন্ন হইয়াছে । এ পাস্তু, অন্ততঃ 
সৌর জগতের ভিতরে, কোন জড়শিওগুকে এই নিয়ম অতিক্রম করিতে 
দেখ যায় নাই । 

শে পধ্ন্ত কি দাড়াইল, দেখা যাঁক। গ্রহগণ গতিবিশিষ্ট ; 
উপগ্রহগণ গতিবিশিষ্ট ; সৌর জগতের অন্তব্বত্ী পদ্া্থমান্রত গতিবিশিষ্ট | 
গ্রাচানকালে, কয়েক শত বৎসর নাত্র পৃব্বে, এই সকল গতি অসংযত 
মনিয়ত বোধ হইত । কেপলারের পর ও নিউটনের পর হইতে আমরা 
দেখিতেছি, এই সমুদয় গতির মধো একটা সুন্দর নিয়ম বিদ্বমান 
আছে । নিয়মটা কির” তাহা নিউটন সংক্ষিপ্ত হুত্রের আকারে 
নিক্দেশ করিয়াছেন । তাহ অমুক ভ্রব্য আজি অমুক স্কানে রভিয়্াছে 
বলিপ্না দিলে, কাঁল বা ছই শত বৎসর পরে ঠাহী কখন কোন স্থানে 
গা(কবে, অবার্থ সনদানে গণিয়? বলিয়া দিতে পারি। 

"কন্ধ এই সম্বন্ধ কেন? এই নিম্মের অস্তিত্বের কারণ কি? গ্রহগণ, 
পগ্রনগণ ও আপেল ফল মকলেত একই নিয়মে চলাফেব! করিতেছে 
“কন ? এ গ্রশ্রের কোন উত্তর মিলিল না। পথিবী আপেল ফলকে 
আকর্ষণ করে, তাই আপেল ফল গতিবিশিট হয়) সুগা পৃগিবীকে 
আকর্ষণ করে, তাই পৃথিবী কুর্যামুখে গতিবিশিষ্ট হয় ;-বালিত চোখে 
ধূল' দেওয়া হয়। এই ধরণের উত্তর বিজ্ঞানবিরুদ, অম্মবিকুদ্ধ, 
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ইহ। প্রতারণা । অজ্ঞানকে জ্ঞানের সাজ দিলে যদি প্রতারণা হয়, ইহ৷ 
সেইরূপ প্রঙারণা। আপেল ফল পৃথিবীর দিকে চলে, ইহা সকলেই 
জানে। সালঙ্কার ভাষায় বলিতে পাব্র, কবিতার ভাষাঞ বলিতে 
পার, পৃথিবী আপেল ফলকে আকর্ষণ করে বা আপেল ফলকে টানে। 
আকর্ষণের স্থলে অন্থরাগ শব্দ বদাইলে বা প্রেম শব্দ বসাইলে ভাষা 
আরও কবিত্বময় হইতে পারে, আরও স্রস হইতে পারে; কিন্ধ জ্ঞানের 
বুদ্ধি কিছুই হয় না। আপেল ফল পড়ে, এহ শাদ! কথার যে অর্থ, 
পৃথিবী আপেল.ক আকর্ষণ করে, এই সরস কথাবও বুদ্ধিমানের নিকট 
সেই অথ। আপেল ফল কেন পড়ে, তাহা জানি নাঁ। জানিবার 
উপায় আছে কি? পুধিবী আপেল ফলকে কোন অধৃশ্ত রজ্জুর বন্ধনে 
বাধিয়] রাখিয়াছে কি? হইতে পারে; কিন্ত জানি না। 

নিউটন সৌর জগতের অন্তভুি দ্রব্মাত্রেরই গতিতে একটা 
বিশেষ নিয়মের অস্তিত্ব দেখাহয়াছেন। নিউটন সাঙ্কেতিক ভাষায় সংক্ষিপ্ত 
ভাষায় উহার বর্ণন! দিয়াছেন । একট। সংক্ষিপ্ত স্তরের ভিতর অনেক গুল! 
কথা পুরিয়াছ্েন ; একট। বিস্তৃত ব্যাপারের সর্ধক্ষগ্ত বিবরণ দিয়াছেন । 
কিন্তু তাহ। বিবরণ মাত্র ; বিবরণের অতিঠরক্ত আর কিছুই নহে । ব্যাক রণ- 
কৌমুদার দশট। স্থত্র মুগ্ধবোধের একটা সুত্রে সমান ফল দেয়। উভয়ই 
বিভিন্ন ভাষার একই ব্যাপারের বণনা দের! চলিত ভাষায় যে বিবর্ণ 
লীপবদন্ধ করিতে দশ পাত। কাগজ লাগে. এই দীর্থ প্রবন্ধে পাঠককে 
নিধ্যাতন করিয়াও যে বিবরণ সমাকৃভাবে দিতে পারি নাই, নিউটনের 
কুদ্র সুত্রে তাহ সম্পূণতা লাভ করিয়াছে । প্রাকৃতিক নিয়ম হুতাকারে 
লিপিবদ্ধ করাই বিজ্ঞানের কাজ । ইহাতে নিব্বোধের চোখে ধাধা লাগে, 
বুদ্ধিমানের পক্ষে নানসিক শ্রমের সংন্ষেপসাধন ঘটে। নির্কোধে বলে,নিউউন 
আপেল ফল পতনের কারণ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন ; বুদ্ধিমানে জানেন, 
নিউটন দেখাইয়াছেন, আপেল ফল জগতে যে নিয়মে চলে, গ্রহ উপগ্রহ 


মাধ্যা ক্ষণ ১৪৩ 


ইইতে ধূমকেতু উন্ধাপিগ পধ্য্ত সেই নিয়মেই চলে। কেন চলে, 
নিউটন জানিতেন না, আমরাও জানি না। নিয়ম আছে, ভাল। 
নিয়ম না থাকিত, হয় ত আরওভাল হইত। অন্ততঃ এই ভুর্বহ 
মানবদেহধারণের ধায় হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইত | 


এক না ঢুই ? 


জগৎ এক না দুই ? এই প্রশ্নের মীমাংসা লইয়। দাশনিকের। বন্থকাল 
হইতে দুই দলে বিভক্ত হইয়! আছেন । 'কান কালে এন প্রশ্রের 
মীমাঃসা হয় নাভ । কথনও হব কি না সন্দেহ; বর্তমান প্রবন্ধে 
মীমাংলার কোন উপায় হইবে, লেখার সেরূপ আন্চিত স্পদ্ধী নাই ; 
তবে পাচ জ* "৩ পাচ রকম উত্তর দিয়া থাকেন, তাহারই যতকিপ্িতৎ 
আলোচন। কলা যাবে মাত্র । 

পিথমে গ্রাশ্রর তাতপর্যয বুঝ। জাবশ্যক  প্রতাক্ষ বস্গুব সংখা! করিয়' 
উঠে, মন্টাসার মানর এরূপ শক্তি নাই সন্ত্রতইই যে সকল ছ্ঞানগোচর 
বস্ত্র ছগতে£ উপাদান তাহাদের সংখা নির্ণয়ের কোন উপায় নাই। 
মংখ্যা করিংভ উপস্থিত ভইদেহ মনুষাকে দিশাহারা হইতে হয়। অথচ 
জগৎ লইয়া যখন কার্ুবার হখন উহাদের সহিত একরকম পরিচয় ন! 
রাঘিলেও চে ন'। প্রভোকের স্ঠিত পথক করিয়া পরিচয় যেখানে 
অসম্ভব, সেখান বাঁধা হইয়া শ্েণিবিভাগের বাবস্থা করিতে হয়। গোটা- 
কতক লঙ্গণ প্রিয়া দেই লক্ষণের ভিলাবে সঙকলেকে শ্রেণিবদ্ধ করিতে হয়। 
এইরূপে সং শত বস্ত্র অরুসংখা শেণির মধো নিবি হয়। আবার 
পঞ্চাশটা তেণ্ক কোন একটা বিশেষ হক্ষদ ধরিয়। আবু একটা বুহত্বর 
জ্েণির হবো বালাতি হয়? হইঝদে শ্যে গয়ান্ত গোটাকতক শেণিএ 
মধো জ্ঞানাগ,১ নয পদীর্থভ স্বান লাভ করে, এই আেণির কর়টার 
লক্ষণ মানে বা, ঢা'খতে পারলে সমন্ত জগংটারই একরকম পরিচয় 
জানা হয়। উপ্যংপ মানসিক পরিশ্রমের লাঘধ ঘটে; এব ছুরস্ত 
জীবনস্মবে পেনন্ধপ মানসিক শ্রমের লাঘব ঘটিলেই “হজ্জাত আরাম 


৪ আনন্দ শ্বভহ উপস্িত হয়! এই জন্ত মনুযোর মনে অসংখ্যককে 


এক না ছুই ? ১৪৫ 


অল্পসংখ্যক শ্রেনীর মধ্যে ফ্েলিবার জগ্য, জাগতিক পদার্থনিচয়্ুকে 
বঙছয়েকটা পরিচিত শ্রেণির মধ্যে আনিবার জন্য, ব্যাকুল। 

এইব্ূপে মানসিক শ্রম সংক্ষেপ করিবার চেষ্টা বভকাল ভইতে দেখ! 
যাইতেছে। বাবতীয় পদ্ার্থকে শ্যে পরাস্ত গোটাকতক শ্রেণিতে ফেলিতে 
হইবে । সেই শ্রেণির সংখ্যা যতষ্ট অল্প হয়, ততই আ্াব্পা । এখন প্রশ্ু 
এই, কোথায় থাশিবে? দশে না গাচে লা দুইয়ে না একে? কেহ 
কেভ বলেন, হযে । সমস্ত জগৎকে দুইটা ভাগে বিভক্ত কর' ধাইতে 
পারে) সেহ ছুইটার মপ্য আর কেন সাধারণ লক্ষণ, কোন সমানত' 
ব। সামান্ত, তথা যায় না: উদার পরম্পর এত্ত হিন্ন দে ছহাপিগকে 
আর একের ভিতর॥ এক পধ্যায়ে্র ভিতব, আলা চলে না। আবার 
কেহ কেভ বলেন, ঢুহয়ে গাছিব বন? একটু অ অভিনিবেশ করিলে 
(সহ দুহয়ের মধ্যে সাচুগ্র সামাগ্ত বা সাপারণ লক্ষণের অস্থি বাহির 
করা যাইতে পারে? সুতরাং ডুইকে ও টানিয়া একেক ভিভরু ফেলিতে 
পাপা যায়। 

এহরূপে দুই সম্প্রদায় পরস্প্ণকে লক্ষন কাদিয়া বিষম কোনাল করেন! 
কেহ বলেন ডুহ , কেহ খলেন এক ॥ কোলাহল তীব্র ৪ কর্ণভেদী। 
কখনও ইভার শনি হইবে বাঁলয়া বোধ তয় না 

কা হইতেছে জ্ঞানুগাচর পদার্থ টা জগতের অঙ্গ প্রভা 
উপকরণ ইয়ং জগ্াতর উপকরণ কি? জগতের উপ্কসণ 
নুষাঠত্র গাহনঙগত্র জল্বাধু জর সুখদুথ পাগছেষ হভতঙাযাদি। এই 
দকলত জগতের জন্তগীত 1 ক্ুযাচআাদি ৪ যেমন জগত বভুমান, 
রূপবসাদি না হমবিবাদী দিল তমাল ভগজে বর্তমান কলহ জামাদের 


টা 


আ্ানেব গার খা অনুভন্গমা ২ এজকলকে লইয়া এহ বিশাল [বিচত 


গ্ুথম দ্টিশেহ €ভ সকল পদার্থের মধো একটা গুকাও পার্ক 


১৪৬ জিজ্ঞাসা 


আসিস! পড়ে, যাঁভ। অব্রিয়া দ্ুইট1 জাতির মধো সবগুাঁলকে ফেলা চলিতে 
পারে। চন্দ 5ইতে বালুকণ। পর্যাস্ত একজাতীয় সামগ্রী; অনেক 
প্রতেদ্দ থাকিছে.ও একট! সাদৃপ্ত হয়া ইঞ্ছারা জ্ঞানগোচর হয়। আর 
স্থখছুঃথ গ্লাগদ্ধেষ ইহাদের হইতে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন প্রকৃতি পদার্থ; উহার 
যেন আর একট। স্বতঞ্ত জগতের অন্তগত | 

জগতের পালে চাহিবামাতর প্রথম দষ্টিতেহ ছুই শ্রেণির পদার্থ দেখ। 
দেয় । এক হশ্রণির পদার্থকে আমরা জড পদার্থ ও অন্ত শ্রেণির পর্দার্থকে 
চিৎপদার্থ অভি নিই 1 ভাড় যেন চেতন। ভইতে স-্পণ স্বতন্ত্র পদার্থ, 
উদ্ভয়ের মধ্যে কান মিল নাই, কোন সাদৃপ্ত নাই € জগত যেন ডইটা-- 
একটা জড়ভ'গ২, একটা চিৎজগণ্জ ব মনোজগং। উভদ্বের মধ্যে মৌলিক 
পার্থকা কোথায়, ভাতা তলাইয়! দেখা আবশ্যক । 

প্রথমেই ছে যায়, জড়জগ ; আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর জগৎ) 
অথাৎ চক্ষু কর্াদি ছ তিপয় শপীরিক যন্রযোগে মামরা জড়জগতের সহিত 
কারবার চালাই একি । এহ সকল যন্ত্রগুলিকে আমরা ইন্ছিয় আখ 


দিয় থাঁক, এব আমর, জানি, এই ইন্দ্রিয় গুলিই আমাদের জড়জগৎ 
সম্বন্ধে সমুদং ভাত ভারস্বকূপ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া সমুদয় জ্ঞান 
আমাদের মদে গরুতে জাভ বরে। তি য়ের দ্বার রোগ করিরা দিলে 
& জগতের কোন সংবাদ পাওয়া! যায় না। নিজের শরীরটাও ঠিক 
এই অর্থে ইন্দিংশোতক পদ্দার্গ, অতএব জড়জগতের অন্থবন্তী কিন্ত 
চন্দ্রনর্যাকে ০ ভলবাদুকে ঘেষন ইক্টিদ্গোচর পদার্থ বলা যায়, 
রাঁগ্বষ হযবসাদ লতি পনদদা্কে ভেমন ইন্দ্িগোচর বলা যায় 
$8 আর আমার বাগখ্ষ 
হযবিষাপাদি কর্দজ্পাদ-বজ্িত ১ সুৃতিরাং ভাহার। জড়জগতের 
অন্তভূতি নঙে 


না চন্্রহধা হি সলবাস জপরদাদিযুক 


সস 
শু 


এইখানেই একটা খটকা আসিয়! উপস্থিত হয়। এমন পদার্থ কি 


এক না ছুই ? ১৪৭ 


থাকিতে পারে না, যাঁচা রূপরসাঁপিবর্জিত, অথচ জড়পদার্থের মধ্যে গণ্য ? 
আজকালকার পগ্ডিতেরা আকাশ বা ঈথর নামে একটা জড়পদার্থের 
অন্তডিত্ব স্বীকার করেন, তাহা আমাদের ইনক্ত্রিপ্নগোচর নহে, তাহা রূপ-রস- 
গন্ধাদি-বাজ্জত; তরে কি সহ আবাশকে জড়পদার্থ না বলিয়া চিৎ 
পদার্থের মধ্যে ফেলিব, ন। তাহার জঙ্ত না-জড় না-চিৎ একট নাঝামাঝি 
তৃতীয় জগতে কল্পনা কব £ 

হহাপ ৬তর এই 1 এহ ঈথর বা মাকাশ আমাদের প্রত্যন্গ নহে, 
কিন্তু ইহাতে বি'বধ গতি ৬২পন্ন হয়, তাহা আমাদের প্রতাক্ষ। যেমন 
স্থির বায়ু আমাদের স্পর্শ,গাচর হয় না, কিন্তু চলস্ত বায়ু আমাদের 
স্পর্শবোধ জন্মাঞগ ; সেইরূপ !স্ৃর আকাশহ আমাদের অন্থুভবগমা নহে, 
কিন্তু আকাশে যে নানাবিধ গতি উৎপন্ন হহতেছে, তাহার অনেকেই 
আমাদের অন্থু তখগমা । 'আকশে বে সব ছোট ছোট ঢেউ উঠে, তাহ। 
আমাদের দৃষ্টজ্ঞানের একমাত্র অবলম্বন; সেই ঢেউগুলি আমরা দেখি 
না, কঙ্ত চউগুলির ধাক্ক! চো; পড়িলে চূষ্টিজ্ঞান জন্মে না; 
প্রকৃতপর্ষে ঢেউপ্তপির ধাকী অনুভবের নাম5 দৃষ্টি। বস্ততঃ কোন 
জড়পদার্থই সাক্ষাৎ অম্পকে ইন্দ্রিযগোচর নহে; উহাদের গতি, 
উহাদের প্রবাহ, উহাদের কম্পন আন্দোলন ঘূর্ণন প্রশ্ুতিই 
আমাদের ইশ] মামরা !ক্ষাভি জল মরুৎ প্রততৃতিকেও অনুভব 
করি না) উষ্াদেগ শাঞ্কা অনুভব করি; সেইরূপ অ!কাশকে অনুভব 
কি না, কন আকা শব ধাক্ক। অনুভব করি । সুতরাং ক্ষিতি জল 
মু যাঁদি জড়প্ার্থ তয় সাকাশ ব। ঈথকও সেই অর্থে জড়পদার্থ। কোন 
জড়পদার্থই মুখ্য 5১ আমদের প্রভাঙ্গ হয় না, প্রত্যক্ষ হয় গতি; জঙ 
পদার্থ একটা অন্ুমানমাত্র | 

স্থতরাং জড়পদা্থ ছাড়িয়া আর একটা নুতন পদার্থ জগতে উপ- 
স্কিত হইল, ইহার নাম গতিপদার্থ। জড়পদার্থে ও গতিপদার্থে 


১৪৮ জিজ্ঞাসা 


সম্বন্ধ কি? যতদূর দেখা যায়, এককে ছাড়িজ্ঞ। অন্টে অস্তিত্ব নাই । 

গতিভীন জড়পদার্থ আছে কি ন।, আমর! জানি না । থাকিলেও বর্তমান 

কালে তাহার আলোচন! মরকিফের নিচ্দল রেশমাত্র । সেক্ধপ 
র্ে 


ক্ডপদাগ কোন কালে আমাদের ইন্দিয়গ্রাহা হইবে না বা জ্াানগোচর 
হইবে না। তাহা জ্ঞানের সীমার বাতিরে; তাহার আলোচন। 


নিচ্ষল | 

গত ছাড়িয়। জড় মাই) জ ভ্ানডিয়ীও তি নাই । জঙকে আশু 
করিয়াই গে । কু আমাংদর সঙ্গন্ধ সুখাভহ গতর সভিত, গৌণতঃ 
ভড়ের সহিত | যদি একটা জড়জগ্খ। মানিতে ভয়, তব একট! 


ভুল ভইবে না | 
শর ২. মু স্টিক চিজ লেঃ রা 
জড়ের সহিত গাহি হই হনব লোছনা করিয়। জডের একট 


জঙ্ষুণ পাওয়া বায়। শুভ কি? মা যাঙ্চা গতিশীণ 1 গতি কি 


রি ৮০৮ রর নু ১৬০ ০৬২০০, রি সরি স্স্রী ৫ 
লী স্ঞান-পাববগ্তন 1 অমুক দব। গতিশীল অথাৎ কি না, উভা আঅইঙনে 
এখানে ছিল, পরক্ষণে ৪থানে গেল | তত এইক্ষণ আর পরক্ষণ, এথানে 


বিবর্ভনকে আমরা কগত পহিনর্তন বধলিয়। থাক, আর একটাকে 
দেশত পরিবর্তন বিগ গুকি। কাল বাপিয পেশগত থে 
পারবি, চাঁভারউ মাম গঠিত আমরা জড়্রবা অন্ঠভব করি ন, 
আমরা গং গ্াতত আন্তুপ্ লতি, থক 1 শিশির আনব কি? 
না" 'কটা পারি নর আনু পাঁরুবভুনট। কিনপ % হহা বকা 
দর ভাসগাতা নুক্কাইতে পাবি নাত গান মনে বুঝিয়া 


এক ন ছুই ? ১৪৯ 


নাম দেওয়। যায়। সেই নামোল্েখেই তুমি খুঝতে পারিবে, 
পরিবন্তিনটা কিরূপ । একটা পরিবর্তন দেশগত 7; যথা, উহা 
এখানে ছিল, ওখানে গেল। আর একটা পরিবর্তন কালগত। 
এখানে ছিল তখন , ওখানে আসিয়াছে এখন। ছুইটা পরিবগ্তন 
সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। দেশের পরিবণ্তন কালের সহবাপী। একই 
ক্ষণে একই দবোর 1ব্ভিন দেশে মাবাস্থতি কল্পনায় আসে না। 
এখানে ছিল, €খানে গ্রেল , উভয় ঘটনার মধো কালের বাবধান থাকি- 
বেই কবে । তাই কাপক্রমে দেশ-গত পারবর্তন, ইহাই গতি । এই 
গতি জড়পধাণের প্রধান লক্ষণ ; কেন না, গতি ছাড়ি॥া জড নাই; 
গতিহান জড় জ্ঞানগমা নহে । ধেশব্যান্তি ও কালব্যাপ্তি জড়ের 
লক্ষণ ; জড় দেশ বাপিয়া আছে ও কাল ব্যাপিয়া আছে ; এখানে 
আছে, আবার ভসত এখান যাহবে , এইক্সণে আছে, আবার পরক্ষণে 
বাইবে। এই বদ্ববিধ বাপ্তকে জড়ের লক্ষণ বলিয়া খাকি । আর এই 
দ্বিবিধ বা প্র-গুত বে পাঁরবউব আমরা অন্ুতব করি, তাহাকেই আমর! 
গতি জাখ্যা দিহ | 

সুতবাং আমাদের আনগোচর জগতের একাংশ জডজগৎ্ ৪ গৃতি- 
ভগৎ। কেড ৬ক৬ জড়জগনছ্ প্র গা তসগখ না বলি হয় ত জড়জগ্ ব। 
গতিওগত বছলিখেন। হ্ালার। হদুত বলপিবেন, গতিহ জড়, গতি ভিন্ন 
জের আর পুখক্‌ অস্তি্ নাই । লে তর্কে এখন কাজ নাই । কিন্ত 
ব্শুজগতে আর একট। বুৎ অংশ আছে, তাহ। এই জড়জগ:তর ব৷ 


৬ 
পা 


গাত জগতেক অন্তরক্ত নভে। আমার আশা, আমার ভর, আমার 
হ৭ ও আমার ব্ষ'দ, আমার স্বাস্থ্য ও বেদনা, সম্পূণ ভানগোচর সামগ্রী । 
বরং চককুধ্য (ক্ষতাপ তেজ ছাড়িয়া আমি ভ্ুই দণ্ড গাকিতে পারি, 
কিহ হহাঁপিগকে ছাড়িয়া আমার এক পা চলিবার সামর্থ নাই । 
স্বপ্নকীলে বখন চন্দ্রশ্ধা ক্ষিত্যপতেজ অন্ঞানে লীন ভ্ইয়।৷ যায়, 


৬৫. জিজ্ঞাসা 


তখনও হর্ষবিষাদ আশাভয় বেদনা ও বাসনার ছায়া আমার সন্ম:খ নুতা 
করে। ইহারা অস্তিত্ববান্‌ : কিন্তু ইহারা৪ কি জডপদার্থঃ ইনাদের 
গণিত আমরা বুঝি না; ইহাদের দেশব্যাপ্তি আমাদের পারণায় আইসে 
না। ইহাদের জপ নাই, রস নাই, গ্ন্ষম্পর্শও নাই ১ সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের 
আকার আগ্তন স্থিতি গতিত নাই । মোটা কথায় উহাদের দেশব্াপ্ি 
নাই, অথচ কালবাপ্রি আছে 1 ভয় এই ছিল, এই নাই ; আশা তথনও 


বা 


ছল, এখন আর না : বাদন। লুপ্ু ভইয়াছে ; স্মৃতি ক্রমে বিস্বৃতিতে 
ভুবিতেছে | ইঠা"তর পেশব্যাপ্ডি নাই, কিন্ত কালব্যাপ্তি আছে । সুতরাং 
দেশ-কাল-ব্যাপ্প গতিশীল জড়জনত ছ'ড! কাল-বাপ্সিমান্র-বিশিষ্ট গতিহীন 
আরু একটা চিং-জগহ বা মনোজগৎ আছে । 

স্রতরাং আমাদের প্লুগ্রের উত্তর ভইউল, জগ২ দ্ুইনা, অথবা 
জানগমা বিশ্বজগতের দইটা ভাগ; একটা জডজগৎ গরিিজগত বা! বাহ 
জগাথ ; গত গ্জি মুখা লক্ষণ ; রূপরসণন্ম্পশাদি ইহার 
গৌণ লক্ষণ ; অথবা কূপরসাদি উল্লিখিত গতির ইক্দ্রিয়লন্দ ফল ' ইহা 
ছাজা দ্বিতীয় জগত বর্তমান, মনোজগৎ্ চিৎজগণ্ বা অন্ুুজগং : কেবল 
কালবা'প্ু ইহার লক্ষণ; ইচাতে দেশবাপকতভা নাই,  আচ্ছ কেবল 
কাল্বমপকন্তা ; ইহার অন্টান্ত ধন্দু ভাবায় গ্রকা্জ নহে, তবে অন্গভবগম্য 


সতিরাং জপৎ দুটা, অথণাঁ একই ভ্গতের দুইটি স্বতন্ত্র ভাগ। 
এই তল এক দলেব উত্ভি এই ঢুই ভাগাক আর নিলাইয়া 
একটাখাত্র ভাগের মঞ্চে ফেশিবাব উপার শাই | ইভাদের মধো সন্থনথ 
গাঁকতে পারে, কিন্তু সাদ নাই; ইচারা স্বভাবতঃ পুথকৃ। এই হইল 
এক দল পর্ডিতের মত: 

এইখানে জড়বাদী "আসিয়া দাড়ান । তিনি জড়বাদী, কিন্ক তিনি 


৮ 


এক বহু দু মানেন নাঃ! ভিনি লন, জড়ঙজগতৎব একমাত্র জগৎ 


এক না ছুই ? ১৫১ 


গতি জড়ের ধন্ম! গতির বিভিন্ন মুন্তি! কখন শো, কখন টেউ,' 
কখন বুণী। গতির বিবিধ মুন্তি অন্থলারে তাড়িত “ক্রয় চৌন্বক ক্রিয়া 
আলোক ক্রিয়। রাসায়নিক ক্রিয়া জৈব ক্রি্না প্রকাশ পাইতেছে। 
মন্থুমোর শরীর জডপদার্গ সন্দেহ নাই । কিছ্ত মনুধার শরীর জীবস্ত 
পদার্থ । জীবন কি? ননাবিধ গতির সমষউ্মান্র ! জীবনে গতির 
ব্যাপার জটিল বটে; এত জটিল বে ঠিকৃ বুঝিতে পারি না; কিন্ত 
কোন্‌ গতিহ বা বুঝি ? আনা ফল মাটিতে পড়ে; কেন গড়ে, বুঝি কি? 
অশ্পজ্ঞানকপণিক। উদজানকপিকার প্রতি পাঁবিত হর; কেন হয়, কেহ 


নখ 


জি 


বলতে পারে ভিঠগ অর্গারকপিকা ও উদভানকণিক। আর পাচটা 
কণিকার সূষ্ঠিত যুক্ত ভইয়া বাচত্র জীবনক্রিয়ার উত্পাদন করে) ইহ! 
অধিক আশ্চর্না ভইল কিসে ? 

ইঠারু ইনুর দেওয়া কঠিন? মন্রম্যশপীরের সমস্ত দাগে ও প্রতোক 
অংশে যে 58 বিকাশ দেখি, জীবনের মুহ। পদার্থ প্রোটো প্রা 
পাত! সবব্তই জাবন তিয়া সঙ্গাতীয়। শর্করা- 
প্রবো মিছরির দানা কমে বৃদ্ধি পা, বাধুমধ্ো চারাগাছ বড় গাছে 
পরিণত হয়; উভয় ঘটপ। জমান জটিল না হক. বিভিন্ন জাতীয় তাভ। কে 


ঁ 


জমে তাভাই দেখতে 


বলিল ? অভিব্যক্রিবাদ কে নামান যে আজিও মীনে না, সে মূর্গ। 
নিজ্জীবে ও সভীপে প্রকৃতিগত কোন বিভেদ আছে, ইহা স্বীকার করিলে 
অভিবাক্তিবদ উলট্াইয়া যাইবে । 

অর একটা কথ জীবন জডরধম্ম হউক, ক্ষত নাই , কিন্ত চেতনা 
ক? সুখ তথ হর্ষ বিষাদ। এসকল কি? 

জডপাদ'র উত্তর, মন্ুধোন শরীর জড়পদার্ধ, মার মস্তিষ্ক মনুষা- 
শরীরের অন্তগত জড়পদর্থ। যেখানে মস্তিষ্ক, সেইখানেই স্থ“৫খ, 
হয়বিষাদ। যেপানে মস্তিক্ষ নাই, সেখানে উহাদের অস্তিত্ব নাই 1 অঙ্গাঁর- 
কণিকা গতিষযুক্ত হইলে, তাপ জন্মে; মস্তিদ্ককণিক। গতিযুক্ত হইলে 


১৫২ জিন্স 


সি 


ভর্ীবম!দের উৎপত্ত ভয়। অতএব হর্ষবিষীদ্দ একরুপ গতি; অথবা জড়- 
পদার্ধের গতিবিশেষে উতৎপর জড়ধন্ম | 

নন বলেন,-অগ্তজগৎ্ বা মনোজগত বাঁলয়া এতটা! স্বতন্ত্র জগৎ 
কনা করিবার দরজার নাচ। মস্তিষ্কের আশ্রয় বাতীত চিন্তবৃন্তির 
আন্তত্ব কোথা ৪ দেখা যায় নাহ । মন্ডি্ধহীনের চেতনা নাই। ফম্ফরস 
ঘেগন আলো ক উদ্দিগরুণ করে, খেদ্ুপ্ রসে বেমন মাদকতা জন্মে, মস্তিষ্ক 
পদার্থ সেইরূপ চহন' উল্িরণ রবে । জজের মুলে ড় ও জড়ের গতি । 


এই হইল বিশদ জড়বাধার *ত। জগছ একটা, উঠা জডজগত্। 


গতি উভার ধন্ম। এং৬প্ ফলে বিবিধ খউনা, নুতাড়িত চৌম্বক রাসায়নিক 


কেত কেত ভড়কে 5 গাতাকে তন পদার্থ বধযোন। জড় এককপ 
পদার্থ, গতি অন্তকপ পদার্থ । 
বিভিন্নজা তীয় প্দার্থ। 
আধুনক *দাথ/ন$1 আসিস আর একটা নুতন কথ। বলে। 
পদাথবিদ্ধ। প্রায় এক শন বতপপ হহল সপ্রনাণ করিয়াছে, জড়পদার্থের 
স্টও নাহ, ধবংসপ্ত শাহ । আবার প্রায় অদ্ধশত বৎসর হইল, 
বৈজ্ঞানিকেরা শ্তিনামক একটা পদার্দের আবিষার কারদাছেন ৪ 
দেথাহরাছেন বে এই শাক্তসুও হু নাত, ধবাসঞ্ নাই আহ শক্তি 
পদার্থটা [বঝ, হাহা ধিনি পন্দার্থবিদ্তা অঙ্গঈঘালন করেন নাই, শাভাকে 
বুঝান কঠিন । গতির ফল শক্তি সন্ত নাহ; কিছু গাঁতি আর শক্তি 
ঠিক এক পণাণ নহে । গতির শান্থসন্থ 5 ইংরেজি শাম ))01102 ও 
শনির শাহ্সন্মত শাম (71578 1 আবার পদ্র্পংধ্। শাচন্্ বল নামে 
আর একটা এ প9ঞ সায়, ভাভাব হংরেছী নাম 0551 দ্রশনশাস্- 
বাবসাসী পাঁশুতের! প্লাগ বিছ্ু)! শপ্রেরু 10001717)) €1৩1)৮ তি 13106 


গতি শক প্ বল এহং তিনটাকে লইয়া মহ) গোলযোগ বাধাইয়। 


এক না ছুই ? ১৫৩ 


ফেলেন! বড় বড় পণ্িতের রচিত দাশনিক গ্রন্থে দেখ! যাঁয়। 1006 
এবং 67785 এই দুষ্ি শব্দ একার্থে প্রসুক্ত হইতেছে, এক একের 
সম্বন্ধে যাহা প্রবোজা, অপরের প্রতি তাহার প্রয়োগ হইতেছে। 
উধোর পিওি বুধোর ঘাড়ে বস্তৃতই খেলান হয়। বেইন এবং ম্পেন্দারের 
মত পওতেও এখানে গোলযোগ বাধাইয়ছেন। পদার্থবিগ্যোক্ত বৃহ ও 
প্দার্থাবদ্যোন্ত শক্ত এক পদার্থ নহে! শক্তির যে ভিনাবে অস্তিত্ব 
আছে, বলের দে হসাবে অস্তি্থ নাই হলের বেচাকেনা হয় না, কন 
শক্তির বেচাংকণা চাল । শাস্তি চিক জড়পদার্থের মতই খরচ কবা চলে বা 
মজুত পাখ। ৮চলে। জড়পপাণের ঘেন্ধপ ধ্বস নাহ, শক্তির9 সেইন্ূপ ধ্বংস 


নাহ. অথচ চপদার্থ নে 


; ভাড়া পাপ ভার অবলম্বন্মাত। শক্ত 


এক তব অন্ত হড়ুকবো হায়ু। মখন এব দ্রবা হহতে অন্য ছবা 
»য়। তথত 9 £অপ্ন্ন বস্ত্র 5: বল বলয়! কোন বস্তু নাহ: বস্তু বদি 


রা 


থকে, আাচা শান্ত আম মাত) প্রতাক্গ অন্রভব করি, তাভাও শক্তি । 
শক্তি যখন ৭555 জড় দা হইতে আসিয়া আমাদের শরীরে, আমাদের 
হান্জিরদবারে প্রাণ করে, তখনই তা আমরা রপর্সগন্ধাধি রূপে সেই 
ওঁড়ের অন্থিত্ব অগ্তদান ক 

পরার্থাবগ্ার তে গড় 5 শক উভদহ্ অবিনাশ নিত্যপদার্থ । 
ভহাপের স্য৪৮ আমিন বোথ শা, ধস ও আমতা দোঁখ না । জডবাদ। 
গাবভান পলাতক এ ছুই একীঠার ফেগিতে চাতেন। জগতের ডইটা 
ভান) একটা হাসি জড়, আর একটা ভাগ শক? তৃতীয় ভাগের 
কল্পনার প্র-াজন নাই শাক্তিযোগে জ পদার্থে গঠি উতৎপন্গ হয়। 
সেই পাঠ সধুদয় ডা তক ক্রিয়ার মুল । 
একটু কুক্ধ হিনাৰ করিলে এই মতের বিকদ্ধে কতকগুগে আপত্তি 
য়া দাড়া! সেহ আদভির সম্মুখে জডবাদ হুদনুষায়ী এ'তবাদ 


ব। শক্তিবাদ সমলে ধ্বংস পায় । 


জিত্ভাসা 


থম কথা এই । জড়ের ধ্বংস নাই ও শক্তির 'নংস নাই। 
4 নাউ, কে বলিল? আমাদের দর্শনশান্্রে কটা কথা আছে, 
ছে ছ্মভাঁব হইতে হাব মথ্বা ভার হইতে মভাৰ জন্মে না । হর্বাট 
স্প্ম্সার ছেই কথাট। পুরাইয়ঠ! বলেন, জড়ের ধ্বংস বা শক্তির 
ধবংল আমর। কল্পনায় আলিতে পারি না; অতএব জড়ের ধ্বংস 
নাত € শক্তির ধ্বংস নাই । হর্ধরট স্পেন্সার কল্পনায় আনিতে 
পারেন না; কিন্তু দেড় বৎসর পুর্বে, রলায়ন শাঙ্ধেক প্রতিষ্গীতা 
লাবায়াশিফ়ের প্রন্দ,। জডেরু ধ্বংস সকলেরই কল্পনায় 'আসিত ) এবং 
কিফিদধিক অব্িশত বৎসবু পুরে, ভেলমহোলৎজের পুর্সে, শক্তির ধ্বংস ও 
শবলেরই কল্পনায় । জড়ের অন্শ্বরতা প্রতভিপাদনের হম লাবায়া- 


শিয়েত্ এবং শক্তির অনথর্ত! প্রতিপাঁদনের জন্য ভেল্মভোৌলৎজের 
য়া কি, যে হবাঃ স্পেম্পার শক্তির 
নশ্বরতা কল্পনার আনিতে পারেদ নও তিনি স্বর চিত 17171 1১১11)011)1653 
নামক বিখাতগ্রহ্থে পাপবিস্তাবিদের 00001010701 নিচের 


$ 
1 


এপ 


ন্নাঞভণ আবখ্রাক ঠ 


চৈ ৩৮ 
সি 


রঃ বে 


মহত্ব স্বকপোলকল্িভ 1১251৯000৮9 7৮0কে এমনভাবে জড়া? 
ইরা ফেপিয়াছেন দে, আধুনিক শক্কি ততের ভাঙখপযাই তাঙগুর কতদূর 
হাগত হইয়াছিল, তাঁভাতে সংশয় ল “ই জন্য তাহাকে পদার্থ- 
'বগ্যাবিদের অনেক বিদপ সভিতে ৪ । প্ররুত পক্ষে জড়ের ধ্বংস 
নাই ও শক্তির পব্স নাই, ইভ। আমাদের ্মভিজ্ভ তা হহতে আমাদের 
ভযোদশন হইতে, আমর। জানিয়াহ । কিন্ত মমাদে? আভঙ্ঞতা কত 
দিনের ? আমাদের ভুয়োদুষ্টি কতদুর ব্যাপিয়া আছে ? বিশাল জগতের 

হত সঙ্াণ প্রলেশ যে করট। দিন ধরিয়া আমরা দেখি? আসি- 
তেছি, সেই আকা, লক অভিজ্ঞতা লইজ। সত লঙ্ছা কথাটা বলিষ! 
এক্ষলা। আমাদের পক্ষে হঃতামীত 1 আড় অন্খর,। শক অনগ্র- 
স্ব্বদ সর্ব অনশ্বত, «দঃ বলিখার আমাদের কোনই আবগ্তক নাই । 


নী 


এক না ছুই ? ১৫৫ 


কালই এমন একটা নূতন প্রদেশের আনিফার হইতে পারে, যেখানে 
জড়পদার্থের অভরভঃ স্থষ্টি হইতেছে, অথবা শক্তির অর সার হই- 
তেছে। হর্বাট স্পেন্সার জডের গও শক্তির স্ট্টি ও ধবংদ কল্পনা করিতে 
পারেন নাই, কিন্তু ধাহারা আধুনিক পদার্গবগ্ভান সংবাদ রাখেন, 
উহার! জানেন যে, এখনকার অনেক বৈজ্ঞানিক মক্লেণে উভয়ের স্থটি ও 
ধ্বংস কল্পন। করিতেছেন । 

দ্বিতীয় আপত্তি,জড় কোথা % জড়বাদী বছিয়ী থাকেন, জড় 
শরির আএ্র। কিন্ত জড় শক্তির সাশ্রয়, তাভার প্রমাণ কি গ শক্তি 
ইন্্রিয়দ্ধারে আঘাত করিয়া আমাদের শরারে প্রবেশ করে; তখন 
আমাদের রূপরসম্পর্শাদি প্রতীতির উত্পওি হয়। শক্তির সঞ্চারে 
গতি উত্পন় ভনু। শক্তি লইয়। আমাদের কাসবার শক্তি আমাদের 
অন্ুভবগোচব , শাক্ি সঞ্চারের ফলে যে গতি, ফ্েউ গহিই আমাদের 


এগ! 
ধ্্‌। 


জ্ঞানগনা । আলোক ভাপ শব্ধ প্রদতি শল্ভিত প্রকারভেদ উহা 
আমাদের জ্ঞানগনা | ইচাঁদিগকে আমরা জাটি ; উত্াদিগকে ছাড়িয়। 
অন্ট কোন পদার্থের অস্তিত্ব আমরা কল্পনা করিতে গাহি । কিস্থু তাহা! 
কল্পনামাত্র । জড়ের হডিত সাক্ষাৎ, সম্বন্ধে আমাদের কোন সম্পর্ক 
নাই; থাকিবার সম্থাবনাও নাই. শন্তির সঠিতউ ভানাদেত সাক্ষাৎ 
সম্পক। শর্চিময় জগং। শঙ্তি আমাদের প্রতাক্ষ, শক্তিই বাহ জগ 
তের প্রতাক্ষ উপাদান । পদার্থবি্া শক্তিরই আনাগোনার আছোচনা 
কাব! কাল্পনিক জড়ের সহিত আধুনিক পদার্থৎছাার কোন অচ্ছেছ্য 
সম্বন্ধ নাত । জড়ের উল্লেখ মাত্র না করিয়া সমস্ত পদার্থবিদ্তার 
আলে।চন। আজকাল অসম্ভব নহে । 

ধাহ!র। বিচারসংস্কৃত দার্শনিক বুদ্ধি দ্বার আধুনিক পদারথবিদ্যার 
আলোচনা করিয়াছেন, তাগার। জানেন, জগতের ঘশো গতিনিশ্ির িয়া- 
প্রণালী বুঝিবার জন্য জড়পদার্থ নামক একটা কিক্তৃশুকিমাকার 


চে 


১৫৬ জিন্ভাসা 


জিনিষের কল্পনার কোনই প্রয়োজন নাই । আবে পদার্থবিদ্যার মধ্যে 
জড়ের যে উল্লেখ দ্রেখা যায়, উহা গপিতবিদ্গণের কল্পিত একট! 
সংচ্ছামাত্র ; উহার স্বতগ্ন অস্তিত্ব প্রমাণহীন । জড়ের অস্তিত্ব কল্পনামাত্র 
হইলে জড়বাদ ভিত্তিশুন্ত হইয়া পড়ে । 

জড়বাধ হ্িন্তিশৃন্ত হইলে ও শক্তির অস্তিত্ব থাকিয়া যাঁয়। জড় আস্তত্ব- 
হান ভহঙগেও শাক্তর আন্তত্ব থাকিগা যায়। কিন্ত আৰ একটু ধু 
২সাব করিলে দেখা যায়, শাঁন্তই বা কোথায়? আলোক তাপশ্ৰ 
প্র্ষ পক্ষে আমালের নিকট দুটি স্পশ ও শ্রাতিমাতর ; আমরা যে 
ব্যপারকে শাঞ্জর আনাগোনা আখা। দিয়া গাঁকি, তাহা কেবল আনাদের 
কওকণগুণি প্রভাতির উতপান্ত ও খিলর মাত্র। 'প্রক্ৃহপক্ষে এই অত, 
গুলিহ আমাদের প্রতাক্ষ ॥ প্রতাদের মুলে শ্রতারের কারণপ্বক্ধপে 
আমর! বাতা কলন। করি, তাত আমাদের অন্গমান, তাহা আমাদের 
মানসিক ব্যারাম তাঁত আমাদের বুঁদ্ধর থেণা। জড় যেমন কল্পত 
পদ্দার্থ, শক্তিও সেহরূপ করিত পদাষ। বাস্ৃজগংহ একট। কল্পন!। 

এই শেষোক্ত উংক্তর বিরুদ্ধে উত্তর আমি কোথাও দেখি নাভ । 


উত্তর দিবা চেষ্টা অনেকস্ছলে দেখয়াছি, কিন্ত সে কেখল ছেলে- 
খেল।। কিন্ত হং নাঁনিলে শাঞ্জিবাদ বা অডবাদ অমূলক হয়। 'আম্মবাপ 
বা চেতনাবার খ্াকযা বায়। জছবাদের সহিত হহা্ প্রকৃতিগত 
বিরোধ । 

যাহারা “হু প্রক্কতিগত বিরোধের সননয় বা সা*জন্য করিতে 
চাহেন, তীান। *হন্ধূপ ধলেন। জগ প্রক্কতই হট । একটা বান 
জগৎ, একটা অগ্তজগহ। এই উভয় জগঙই আমার পার্চিত 
বটে; কিন্ত মানর পারচর় বস্ততঃ উভয় জগতের বাহা সুত্তির 


এক ন! ছুই ? ১৫৭ 


এব টা কিছু আমার বাহিরে বর্তমান আছে বটে. ক্ষিভ, তাভাব গ্ররৃত 
দ্ূপ আমার জানিবার কোন উপায় নাই । তাভা একটা বানা মন্তি 
লইয়। আমার নিট প্রতীয়মান হয়$ সেই মুদ্তিকিই আমবা জডজগৎ 
বিয়। থাকি 1 ফেঈ উষ্ভার আসল স্বরূপ, সেটা মামাদের অগোচব, 
সেটা আমাদের অঙ্ছের। 

আব জড়ক্ঞগত্ হইতে স্বতন্থ আর একটা অন্থজগিৎ আছে, সা 
বভিরিন্দিয়ের প্রভাস না জইলেও শন্থরিক্িয়ের প্রতাক্ষ । উঠ! জদজগত্ 
52৩ স্বত্ব; অস্চ জণ্ডজগানেক সংহত উভাব অভান্থ সম্গন্থ আছে । 


মর জানি শী) উভাঁপ বাহিবের 


তত বুলন, বাহাজগতের মূলে একটা িছু আছে, ফাভার স্বরপ 
জং 5 শাভার লাদ ছাড়) অন্তুজগিহতপ মুলে আন্দ্রেয়্স্প একটা 
কু বঈমান আছে ও হাতার নান চিত আমরা চিৎপ্দার্গের অস্তিত্ব 
লোপ করিতে চাভি না: জড়েক অন্সিই৭ তঠামর যেন আগক্াপের চেষ্টা 
করিগ না) এত বড় বাভাজরনু্ঘ, ইভাঁকে একেবারে উডাইলে উলিবে 
না আত উত্তয়ত বর্তলন : উভয়ে 8 চা 
রন ? বস্তুতঃ ডভয়ত ব্তশ।শ ১ ডিশযেব মাধ তাস ভাগ্য সন্বন্ধ | 
চিত ভোক্তা, জড় ভোগা সাখাদভাবহ শ্বীদিগের ইভা বোপ হয় পুকুষ্ক 


দ কাত । দক্ষ তশোক্কা, পক্কৃতি ভোগা ; আর পৃকষের হারের 


কির হভারাত তাডিভাকরিউরু আাভ ভ  ভাস্ত ভা “খা কালবার এই 
2382 রো ৪০ টি ৮. রি 
পক ক 17, টি, চা 1791 কয] পুর্ন আতিক, হত «এ আনন্দ । ঙ্বে 


ছা জড়জশৎ তাভার পশ্াক্ষ মুন্তি লহয়া 


্ 
ঞ 
টা 
যা 
4 
স্ধু 
গু] 
নী 
”5৮ 
6৫2 
দি 
চা 
1 
৬০] 
টি 
এ 
হণ 
তে 
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* মাজিয়' বাঁষয়া এক রকমের 'দয়বাদে পরিণত কব! 


১৫৮ জিজ্ঞাসা 


না চলে, এমন শহে। জগত একটাই ; একেরই ছুই বিভিন্ন মুর্তি 
একটা মৃণ্ডি বাথগগত্, দ্বিতায় মুত্তি অন্তজর্গৎ। এই সত্তার এক রূপ 
জড়, অন্ত রূদ চিৎ, রী ধক্রবেখার বেমন এক পিঠ কুল্জর, অন্ত 
পিঠ স্ান্ত, এক শাধ হহতে দেখিলে একরূপ দেখায়, অন্ত পার্শ হইতে 
অন্তরূপ দেখান, কতকট! সইরূপ 1! উভগ্ষের এই সম্বন্ধ প্রকৃতিগত ; 
সন্বপ্ধ আকন্সিক আগন্থক্ক সন্বঙ্ধ নহে । এককে ছাড়িয়া অঙ্কের আন্ত 
নাহ ॥ জড় ছাড়া চিৎ লাই) আবার অভিব্ক্তিবাদ মানিতে গেলে 
বলিতে হইবে, চি৯ ছাড়াও জড় নাই! মনুব্য হইনে কাটাণু প্ধান্ত বদি 
চেতন হয়, তবে সঙ্গারকণ? ও জলকণাণ্ড কেন চেতনাহীন হইবে? 
কেন না, অসার কণা ও হলকণা লইয়াই ত কাটাণুদেহ ৪ মনুষাদেত 
নিথ্মিত ; প্রক্তিগত বিভেদ কিছুই নাই! অঙ্গার-কণাকে চেতনাযুক্ত 
বাঁলতে আঁ [ভি কারও না চিতন। শব্দের প্রয়োগে যদি সঙ্কোচ বোধ হয়, 
চিংপদার্থ অথবা এহকূপ আ: একটা নাম ব্যবহার করিলে সে আপত্তি 
কাঁটিয। বাবে । ফল যেখন পুব্ধ থাকিলেই পশ্চিম থাকিবে, উদ্ধ 
থাকিল্হে অধ াক্িবে ১ সেহক্ষণ জড় খাঁকিলেই চিৎ থাকিবে। 
আধুনিক দাশানকগনের মধ্যে যাহারা পদার্থভন্বেরক আলোচনা ফরেন, 
তাহাদের তক জ্তেহ এইক্প বিশিষ্টাদ্বয়বাদের পক্ষপাতী । উদাহরণ 
হবাঁত স্পেন্সার ৪ লস্সেড নর্দান । 

জড়জগঙের তরুফে এহ ভাবে ওকালতি আরম্ভ করিলে দ্ভার অন্তিহ 
তত নিদস বিচারকেরও নায়া জন্মিতে পারে । কিন্তু 
তথাপক্। ।রিসগকপশণকধ-নামধের আমার প্র চায় কয়েকটা ছাড়িয়া দিলে, 
এই বাহ্ডগভে আর কি অবাশক্ট থাকে, তাহা ত কোন মতেই ঠাহর 
লং রা সপ5র অন্তিঞে আমি সন্দিহান নতি, উহ্থারা আমারই 
হারা আমার অন্তজ্গগতের উপাদান । কিন্ত উহাদদিগকে 
ছাঁ(ডদ্জা বতত্র পদার্থ আমার বাহিরে কি আছে, তাহা আমাকে কে 


ো 
না 


এক ন! ভুই ? ১৫৯ 


বলিয়। দিবে? রূপ দেখিতেছি, ইহা সত্য কথা: কিন্ত কাহাগ | 
রূপ দেখিতেছি, এ প্রশ্রের কি উত্তর আছে? গাছের রূপ দেখি- 
ভেছি, পাহাড়ে রূপ দেখিতেছি, টাদের রূপ দেখিতেগ্ছ, এ সবই আমার 
মন গড়া কথ।। আগুনে হাত দিলে বাঁতনা হইতেছে ; এই যাঞঙনাট' 
সতং কথ) একটা স্পণ ৪ একটা রূপের একযোগে একট। প্রতায় 
জন্মিতেছে, হহাও প্ররুভ কথা । কিন্তু সেই ষাতনার কারণস্ব ্ব্গে, 
সেই ম্পশের সেহ ক্রপেব মেউ প্রতায়ের কারণম্বরূপে, আমা ভইটে 
স্বতন্থ কোন বস্থ আমার বাঠিরে বর্তনান আছে, ৯৯] কিরূপে স্বীকার 
করিব, বুঝিতে পারি না ঘখন আমার এ বিশেষ জূপের অনুভব 
হয় তার সঙ্গেহ প্র ম্পশেরও অন্ভব ঘটে; এবং স্পশ ও রূপ বখন 
একত্র ঘুগপন্ এর তীয়মান হর, তখন এ গ্রতীতিকে আমি অগ্ধি আখ্যা দিয় 
থাকি । এমন কি, ঘখনহ অগিনামক প্রতীতির সভিত যা তষ্ত 


ধাঙনা৪ গ্রভীও হয় । এই ককেকট। প্রতাষেছ মধো এইক্প সম্বন্ধ কেন 
ঘটিল, হাহ, শা) জানিতে পার ১ কি এই অগ্গোন্তলন্বন্ধনিনদ্ধ প্রতায়গুলি 
ছাড়িয়া আর কি স্বতন্ত্র (বাথ থাকিল, তাহা কোন্‌ মতেহ বুঝি না। 

| জগুধজ গ্রতীতির মপ্যে দেশ ও কাল ন'মক দুইটা 
কাপনিক তায় িরশাল। কী বিস্তার করিয়। আমাদের সমক্ষে 
পডানু5।ল দস আাছরা ড% সাস্তত্ব, ৭ এমন কি শক্তির আস্তত্ব, 
উডাই। পিতে পারি: কিন্ত এই দেশ ও কাল যেন কি একট 
বিকট স্বাদীন ন্তিত্ব দই আমাদের জাজ্বাকে শ্রিয়মাণ করিয়া 
সাখে। আনার সম্কুঝে 5 পশ্চাতে সীমাহীন মহাকাশ, আমার পূর্বের 
ও পরে অনাদি অনন্ত মহাকাল, আমার ক্ষুদ্র অস্তিন্বকে সঙ্কীণ 
পারাধর দশে আবদ্ধ করিয়া, আমাকে অবসন্ন করিরা কি এক 
বিভীষিকা দেখার । আমি বুঝিতে পারি না, আমারই শ্ষ্ট বিভীষিক; 
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এক না ছুই £ ১৬১ 


আর তঙ্দতিরক্র সুখদ্ুখার্দি সমুদায বাপারকে কালে সাজাই ৪ তন্দ্রা 
একটা জগৎ নিন্মাণ করিয়! তাহাকে অন্তজগৎ বলিয়া থাকি / এই দুইট। 
জগৎ আমারই নিশ্মিত, এমন কি. এই দুটা জগতের সমষ্টকেই আমি 


সংচ্ঞ! দিতে কেহ কেভ মা?ত্তি দেখেন ন। 


ইত বাঁপতে গেলেই একটা! খটকা উর হস| কেননা, সৃহাজেই 
॥ 


পে 


আমার মধো এক একট! পদার্ঁ 
আজে, তাভার ধেন এখনও তিসাব লয় হযু নাই । আমি দেখি, আমি 
শুনি, আমি চিন্ু। করি, 'আমি ভর পাই, এ সব সত্য; কিন্ ইহ! 
যেন সম্পূণ সূতা নভে! আমি জালি আমি দেখি, আমি জানি আমি 
শুনি, আম জান আমি চিন্তা করি, 'এইকূুপ বিলে সতাট। ষ্বেন 
সম্পূর্ণ হয়। ক্ষুদ্র শ্রদ স্বতন্থ শ্রবণ দশন চিন্তন প্রভৃতি বাপারের 
অন্তুস্তলে যেন কে একজন অব্ন্তান করনা এই সকল ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন 
বাপারগুলিকে প্রহাক্ষ করিতেছে ৪ সেই সকল খণ্ড ব্যাপারগুলির 
বন্ধতকে একের অধীন করিয়া বিচ্ছেদের মধ্যে আঁবচ্ছেদ ঘটাহতেছে। 
বন্ধু বিষয়কে একের জতাক্গগোচির বাতা করে, তাভার ইংরেজি নাম 
20515010931065৯, বালালায় চেতন! । যে তা করার, ভাহার বেদাস্তসম্মত 
নাম সংবিৎ। সাধ যেন ভিতরে থাকিয়া এই ক্ুত্র ক্ষু্র বচ্ছি্ 
ঘটনা গলকে পরার কাধ রাখতভগ্ছে; এই মহবখ না খাকিলে 
এহ নক্ন সক্ষল। এক একতাবদ্ধন যেন ঘটিত ন!। আমি দেখি ও আম 
উনি, উিচ্ছ্ ব্যাপাও পরশ অসপন্ধ £ ষেআ'মি দেখিক। থাকি ও থে 
আন গ্ুনিযায গাঁকি উদ্তয় 'আমিব মধো উরক্যসম্পাদন সংবিদেব কার্ধা। 


€ 


আম থ'্ঠ, আমি ভাস, 


রশ 


আমি নাচি, আমি গাই; আগি দেখি, 
; এবং আমাব দেখিবার জন্ত ও শুনিবার জন্তু এই দুটির 
বিষয় ৪ শরতির বিষয় এই জড় জগতের কল্পনা করি ; আমার হাসিবার 


আমি শুনি 


১৬২ জিজ্ঞাসা 


গাঠিবার নাচিবার জন্য এই বিশাল ক্রীড়াক্ষেত্র নির্মীণ করি; এবং 
আমিই আবার অন্তরালে অবস্থিত থাকিয়া আমার এই হাসিকান্সা, 
নাঁচগান, দেখাশুন।, প্রত্যক্ষ করি । আমিহ ভিতর হইতে দেখি যে আমি 
হা করিতেছি, আমি ইহা দেখিতেছি। আমিই দেখি আমাকে ; আমার 
প্রতাক্ষ বিষয় আমি । অদ্ভুত কথ; কিন্ত সভ্য কথা । আমিই আমার 
জ্রাত। ও আমিই আমার জেঞেয়। 

পুজনীয় শ্রযুক্ত ছিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর সম্প্রতি ব্গদর্শনে প্রকাশিত 
“সার সতোর আলোচন। নামক প্রবন্ধ মধো এহ জ্ঞাতা আমি ও জ্তেয় 
আমি, এতদ্ুভয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও উভয়ের সম্বন্ধ আলোচনা! করিয়া 
দর্শনশান্ত্রের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। আমি দেখিতেছি, আমি 
 শ্ুনিতেছি, সতা কথা; উভাতে কেহ আপত্তি করিবেন না। কিন্তু ষে 
আমি দেখিলাম ও ষে আম গুনিলাম, সে যে একই আমি, তাহ! উপলব্ধির 
জন্য যে আর এক আমি আড়ালের ভিতর অবাস্থৃত, তাহা সকলে স্বীকার 
করিতে চাহেন না। অন্ততঃ হিউম চাছেন না) হকৃস্লী চাহেন লা) 
ভর্গবান্‌ বুদ্ধ তথাগত চাঁহিতেন না। অথ5 এই জ্ঞাত আমি জ্ঞের 
আমিকে সন্মথে রাখিয়া তাহার লীলাখেলা ও তাহার কার্ধাকলাপ 
পর্যাবেক্ষণ করিতেছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপাসও্ড সহজে দেখা 
যায় ন!। এই জ্ঞাত আমি যেন স্বতঃসিন্ শ্বয়ংপ্রকাশ; মাসাব-যুগ-কল 
অনেকধা পিক্পাছে ও আসিবে; দেশকালের অতীত এই জ্ঞাত আমি 
বসিস্া বসক়া। দেই দেশব্যাপী ও কালব্যাপী জ্ঞেয় আমার মাসাব-বুগ কল্প- 
ব্যাপী স্কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করিতেছে! যে আমি লীলাপর ক্রীড়াপর, 
যে বিশ্বজগৎ্ নির্মাণ কারয়া খেলা করে, দে সোপাধিক, পেন্দেয়। 
যে বসিয় বাসিম্বা সেই লীলার্চনা ও সেই ক্রাড়াকলপনা দেখে, সে জ্ঞাতা । 
তাহাকে কি উপাধিতে কি বিশেষণে বিপ্লি্ কৰিব তাহা আমি জানি না, 
কাজেই বাঁল সে নগ্ুণ ৪ নিকপাঁধিক । অথ5 এই দুই আমিই এক ; 
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দুই আমি অভিন্ন; যে দেখে ও যাহাকে দেখে, দুইই এক । ব্যবহারে 
ছয়, পরমার্থতঃ অদ্বয়। বেদান্তের ভাষায় একের নাম জীব, অপরের নাম 
বক্ষ । জেয আমি জীবাত্বা, জ্ঞাতা আমি পরমাত্বা । বাবহারে ছুই; 
কিন্ত বস্ততঃ এক | ব্রহ্মই জীব --জীবই বক্ষ--কেন না আমিই আমাকে 
দেখি । আমিই সেই-সোইভম্) , 
এই খানেই নিরস্ত হওয়া উচিত; কিন্তু এখানেও মন মানে 
না! জিজ্ঞাস হয়, কেন এমন? আমি আমাকে কেন এমন দেখি? 
কেন আমি মামাকে উপাধিষুক্ত করিয়া দেখি? কেন আমি আমাকে 
এইরূপ লীলাপর ক্রীড়াপর মনে করি ? কেন এখানে নীল, কেন এখানে 
গীত ? কেন চন্দ্র, কেন স্ধ্য ? কেন আলো, কেন আধার? কেন 
সামান্ত, কেন ভেদ? কেন চিৎ, কেন জড়? কেন দেশ, কেন কাল ? 
কেন আকর্ণণ,। কেন 'বকর্ষণ? এইরূপ নানাবিধ প্রশ্ন উঠে? কিন্ত 
এমন প্রশ্ন উঠে না, যে ষদি এই নীল পীত, আলো! আধার, চন্দ্র সুর্য, 
চিৎ জড় না থাকিত, তাহ। হইলে থাঁকিত কিঃ একটা কিছু ত আছে 
বাহ! এই দৃশ্রমান জগৎ কিছু একটা থাকিতে হইলে বাহ থাকিবে, 
” ইহ তাভাই । আর যদি বল, কিছু একটা থাকারই বা প্রয়োজন কি, 
অথবা কিছুই নাই, তাহা হইলে সব গোল চুকিয়া যায়। বোদ্ধগণ 
এইরূপে সকল গোল মিটাইধ! দিবার চেঙ্ছ। করিয়াছিলেন । 
ত্র প্রশ্ন বোধ করি উঠিতেহ পাবে না-ও প্রশ্ন বোধ করি অর্থশূন্ত । 
তথাপি প্রথম উঠ প্রশ্রের উত্তর দিবারও চেষ্টা হয়। বৈষ্ঃবের ভাষা 
উন্দর তয়, এ আমার লীলা; এই লীলামম্বত্ই আমার স্বরূপ । 
কেন? না, ইভাতেই আমার আনন্--আমি ইহাতে আজ্লাদ পাই ঃ 
আমার হলাদিনী শক্তির সহিত এই ক্রীড়া আমার আনন ;) আমি মন্সয়! 
সেই হলাদিনী শক্তির সহিত সর্বদ। রাসোৎসবে মগ্ন থাকি । শীক্ত বলেন, 
ইহ| অ.মার মায়া; এই মায়াই বিশ্বজননী ; আমি স্্নং নিষ্ষাম নিশ্েষ্ 


১৬5 জিজ্ঞাস 


হইয়াও আমার মায়া দ্বারা এই বিশ্বজগৎ নির্মাণ করিয়া সেখানে ক্রীড! 
করিতেছি । বৈদাস্তিক ঘ্ুরাইয়া বলেন, ইহা ভেল্কি কৃহক ইন্দ্রজাল ; 
ইন্দ্রজাল যে অর্থে সভা, জগদব্যাপারও তেমনই সতা; উহা যে অর্থে 
মিথা) জগদ্ব্যাপারও সেই অর্থে মিথ্যা । যাহা এই জগতের আরুন্ক ঘটায়, 
তাহ! অবিদ্বা বা মায়া । অবিদ্ধার অর্থ অজ্ঞান; মায়ার অর্থ ভেল্কি 
অথবা ভেল্কি নিম্মাণের কম: 1 মুলে নিব্বিকার স্তপদার্থ। দেই সং 
পদার্থ ই আঘমি--আমি মায়াবী এন্্রজালিকের মত একট! জগতের ইন্দ্রজাজ 
রচন। করিয়। (নজের রচিত ইন্দ্রজালের কুভকে আপনাকে গ্রভারিত 
করিয়া, নিজের অবিদ্ায় বা অজ্ঞানে আপনাকে আবৃত কবিয়া, মূঢ সাজিয়! 
বসিয়া আছি । জগদব্যাপারট! সামার একট! মক্তা দেখা । আধুনিক অজ্ঞ 
বাদী আগ্ুষ্টিকেরু ভাষায় বলিলে বলিতে জয়, কেন এমন হয় জানি ন। 7 এ 
তত্ব অক্ডেন! অবি্দ্য! অথে যদি জানি বলা ষাক্স, তাভা হইলেও সেন একই 
উত্তর দাড়ায় । যাঙ্তা দেশিতেছ, হাহ ভ্রান্ত : প্রকৃত কি তাভা জানি নং 
মায়? অর্থে হর্দি খেয়াল বুক, তাহ] তহলেও অপ্রিক স্পট তয় না খেয়াল 
অর্গ যাভার হিসাব নাউ, যাহ গণনার বাহিরে, কাযাকারণসন্বন্কের বাভাির। 
খেয়াল £ কাভার খেয়াল? আমার। আমি আাপনাতে মানুষ ধন 
ভাবধন্ম অপণ করিয়া জীবরূপে মদ্রচিত জগতের অধীন হইয়াছি | 

আম ব্র- আম মারাবশ হইয়া আমাকে আমা ভইতে পুথক করিয়। 
জীব্কপে দেথিতেছি; মান করিতেছি যে আমি দেখিতেছি, আমি 
সানতেভি, আমি ভালিতেছি, আছি নাচিতেছি ১ মদে করিতেছি যেআমার 
ভ্রন্যু ভাছে, আ। মার মরণ আছে । আম নে করিতেছি যে. উভ। নক 
তা রঃ £ দেশ, এ কাল ; তা ধন্য, উহ 
অধন্য 7 উহা নস্্বর। উত। অন্শ্বর ১ মনে করিভছি যে আছি অনিত্য 
আমি সাদ, জগত নিতা জগহং অনাদি ; আমি অলীম দশে জান্ত, 
ওল কালশ্রাবাহে সাদি। কিন্তু উহ অবিস্া---ভ্রম । আমার মায়াবদে 


এক না ১৬৫ 


আম অবিগ্যাগ্রস্ত-_আমার পক্ষে, স্বয়ংপ্রকাশ জ্ঞাতার পক্ষে, ব্রঙ্গের পক্ষে, 
উহা মায়; আমার পক্ষে, পরপ্রকাশ জীবের পক্ষে, জ্ঞেয়ের পক্ষে উকা 
আবস্ক:(। এক পক্ষে মায় ব৷ ইন্দ্রজাল-- অন্ত পক্ষে অবিস্তা বা অজ্ঞান। 
আম ভাব লাজিয়। আপনাকে ক্ষুদ্র সঙ্কাণ দেখি; কিন্তু আমি ক্ষুত্র নহি, 
সঙ্গীণ নহি । কেন না, আমিষ ব্রন্ধ ও আমিই জাব-_যে জ্ঞাতা, সেই জ্ঞের 
_ছুইহ এক-_একমেবাছ্বতীয়ম্‌। অতএব এক না ছই, এই প্রশ্রের 
উত্তরে বালব যে, এক-_-এক বই গুহ নাই । সেই এক আমি । 

সেই আমি কে 5 বলিতে পারি না। বতো বাচো নিবর্তস্তে অপ্রাপা 
মনস। সহ--বাকা সেখানে গিয়া প্রতিত ভয় ; মনও সেখানে নিবৃত্ত হয়) 
_-বলিব কিব্রপে, বুঝাইহিক কিরূপে ? নিতান্ত বলিতে হয়, বলিতেছি ; 
-আ'ম সৎ-আ!মি আছি; আমি চিৎ্-আমি টৈতন্তস্বরূপ ;) আর-- 
আর-নিতাস্ত না ছ'ঙ--আমি আনন্দ--আমি আনন্দপ্বরপ--আফি 
আছ, এহ আমার আন্না | 


অমললের উৎপত্তি 


একখানি সাময়িক পতে দেখিলাম, লেখক বিগত ভূমিকম্প ঘটনার 
দুইটি উদ্দেশ্য স্থির করিয়াছেন! প্রথম, বাঙ্গালাদেশের জমিদারের? 
গরিব প্রজার উপর অত্যাচার করিয়া থাকেন ; সেইজন্য ঈশ্বর তাহাদের 
ঘরবাড়ী ভাগ্গিয়, কাহারও বা হাডগোড ভাঙ্গিয়া, যথোচিত শান্তি 
দিলেন। দ্বিত*য়, দুর্ভিক্ষে গরব লোকের 'অনাভাব উপস্থিত হইয়াছিল ; 
এখন বন্ুলোকের ঘরবাড়ীর নিশ্মীণ উপলক্ষে বছতর লোক মনুরি পাইয়া 
জীবন রক্ষা করিবে । উভয়গ্রই ঈশ্বরের করুণার পরিচয় । 

কিন্তু কুটবৃদ্ধি লোকে জিজ্ঞাস! করিতে ছাড়ে না, দোষীর সহিত 
অনেক নিপ্দোষ বাক্তিরও প্রাণ গেল কেন ? অমুক বড় লোক প্র্গাপীড়ক 
ছিলেন, ঘরের দে?য়াল পাঁড়য়। তাহার ঠাড় ভাঙগিয়াছে, হহা স্বদৃহ্য 
কিন্তু সেই সঙ্গে অমুক নিরীহ বাক্তি, যাহার সুশীলতায় এ পর্যান্ত কেহ 
সংশয় করে নাই, হাহার মাগ। চেপট করিয়া দিয়া তাভর অনাথ! পত্বীর 
অন্নের সংস্থান বন্ধ কর কেন হইল? 

গ্রশ্নের এইরূপ উত্তব দেওয়। হয়। সেবাক্তি ন! হয় নির্দোষ ও 

নিষ্কলঞ্চ 'ছল, কিন্ত ভাতার পদ্বীর কথ! কে ভানে ? অথবা তাহার ধোষ ন1 
থাকুক, তার বাপের দোষ ছিল, অথন! পিতামহের দোষ ছিল; অথবা এ 
জন্মে দোষ না থাক, পব্রজন্মে দোষ ছিল না, তাহা কে বলিল? ব্যাস্ত 
মেষশাবকেও ঠিক এইবূপ বলিয়াছিল। 

প্রকৃত কথা এই, বিধাতার ম্থায়পরতাঁতে খন সংশয় করিবার 
কোন উপাগ নাই, হখন জুব্লির বৎসরে উত্তর বাঙ্গালায় ছুষ্কৃতকারীর 
যে বিশেষ ৬টলা হইয়াছিল, দে পক্ষে সন্দেত নাই । 


অমঙ্গলের উৎপত্তি ১৬৭ 


ইহুদী জাতির বাইবেলনামক প্রামাণিক ইভিবৃত্তে দেখা যায়, 
তাহাদের জেভোবা-শামধেয় ঈশ্বর সময়ে সময়ে অতান্ত কুপিত হইয়া 
মাপন প্রিয়তম জনসমাজের মধ্যে অতান্ত হুলস্ুল ঘটাইয়া দিতেন এবং 
তৈমুরল্গ ও জঙ্গিস খাঁর অবলম্বিত নীতির আশ্রয় করিয়া পাপের 
শাস্তি আবাল-বুদ্ধবনিত? সকলের উপর অপক্ষপ!তে অর্পণ কবতে কুণ্ঠিত 
হছহুতেল না। 

আজকাল আনাদের দেশে শিক্ষিতসমাজের মধো অনেকে বাইবেলের 
জেজোবার ছীচে ঈশ্বর গঠন কবিয় লইয়াছেন। তীহাদের মুখে ঈশ্বরের 
পরমক'কুণিকত! ও ভ্ায়পরতা সম্বন্ধে প্ররূপ যুক্তি অহরহঃ শুনিতে 
পাওয়। যায়। 

জগতের যেসকল ঘটন' স্ুল্দশীর চোখে খাঁটি অমঙ্গলরূপে প্রতিভাত 
ওয়, তাভার অভান্তরে ৪ পরমকারুণিক বিধাতৃপুরুষের যে মঙগলময় উদ্দেশ 
নিভিত রভিাছে, দে বিষয়ে হক্ষদশী লোকের কোন সংশয় নাই । 

জগতে অমঙ্গলর উৎপন্তির অন্্সন্ধানের পুন্দে, প্রথমে অমঙ্গল আছে 
কিনা, ভাবিয়া দেখা উচিত । নতুব! কেহ যদ বলিয়া! বসেন, অমঙ্গল 
তাঁদেং অস্থিত্বহীন, ভাতা হইলে সমুদয় পরিআম পণ্ড ভইবার সম্ভাবনা । 

পথিবীঠে যণ্দ চেতন জীবের গন্ভিত্ব না থাকিত, ওত ভা হইলে ধরাপষ্ঠ 
কম্পিত কেন, সমস্ত ভমগ্ুল চুণ হয়া আকাশ বিক্ষিপ্র হইয়া গেলেও, 


রা 


কভার কোনও মাাবাথা ঘটিত না এবং বাপারটা মঙ্গল কি অমঙ্গল, 
তাত) ভাববার কোন পয়োজনই উপস্থিত হইত না' জগতে জীবের 
আন্ততব না থাকলে এব" জীবের আবার স্থছুঃথ বিবার শক্তি ন! 
থাকিলে, অমঙ্গল শব্দের অর্গ লইয়া বিচার করিবার আঅবকাশই উপস্থিত 
হইত না। অচেতন প্রাণহীন জড় জগতে মঙ্গলও নাই, অম্জলও নাই । 

এক দল পণ্ডিত আছেন, তাহারা জীব মধ্যে কেবল মনুষ্যের 
টানি হিসাব করিয়া! মঙ্গল ও অমঙ্গলের নির্ণয় করিয়া থাকেন । 


ধক! 


১৬৮ জিজ্ঞাস! 


ফংভাতে মনুষোর ইষ্ট আছে, তাহাই মঙ্গল; যাহাতে মনুষোর অনিষ্ট, 
তাহাই অমঙ্গল। ইাদের ভাবটা এই ;১-_-এই প্রকাণ্ড ভগৎ তাহার 
বৈচিত্রা লইয়া মানুষের ভোগের জন্তই বর্তমান রহিয়াছে; মনুষ্য 
জগৎকে উপভোগ করিতেছে বলিম়্াই জগতের অস্তিত্ব সার্থক; মনুষোর 
ভোগের উপযুক্ত না হইলে কোনও পদার্থের কোনও প্রায়োঙন থাকিত 
না। স্্টকণ্ভা মানুষের ভোগের জন্যই এতট! পরিশ্রম করিয়াছেন; 
ভাভার কষ্ট পদার্থসমুহের মধ্যে যাহ! মানুষের সুখবিধানে যত সাহাযা 
করে, তাভার ম্মন্তত্ব ততদুর লাখক এবং স্বষ্টিকপ্তার চেষ্টা ততদৃর 
সফল এবং াহার নৈপুণ্য ভততদূর প্রশংসনীয় ॥ সষ্টিকর্তী ধন্ত, 
কেন না, তাহার নিম্ষিত জগৎ আমাদের চক্ষে এমন হুন্দর লাগে, আমা 
দিগকে এমন ল্পীতি দান করে । তিনি পন্ত, কেন না, এত বিচিত্র 
দ্রবোর সমাবেশ করিয়া এত বিবিধ উপায়ে ভিন আনাদের জীবনরক্ষার 
বাবস্থা করিয়া দিয়াছেন) তিনি স্থনিপুণ কারিকব, কেন না, এত 
কৌশল সহকারে তিনি ষখন যেটি দরকার, বথন যাহা নহিলে মান্তষের 
অসুবিধা হইবে, তখন তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন! তিনি কুতজ্ঞতাভাজন 
স্বতিভাজন ও 'প্রাতিভাজন, £কন না, ভাহার রচিত জগতের মধো 
আমর এত স্ফুত্তিসহ কারে বেড়াইতেছি । অতএব গাণ্ড হে তাভার 
নাম ইত্যাদি। 

সূর্যা কেমন অদ্ভুত পদার্থ। সুর্যোর উত্তাপ নহিলে আমরা 
কোথায় থাকিতাম % বিজ্ঞানবিদ্তা শতমুখে সুর্যের স্ষ্টিকতার গুণ গান 
করিিতছে। বায়ু নহিলে আমরা কোথায় থাকিতাম £ বিধাত। আমাদিগকে 
বারু দিয়াছেন জল নহিলে আমরা কোথায় থাকিভাম ? তাই বিধাত। 
আমাদিগকে জল দিয়াছেন । প্রণিবা লা থাকিলে আমাদের ধাড়াইবার 
স্থল থাকিত ন।7 পৃথিবার স্থা্ ভাঙার কেমন দুরদর্শিতার পিচাকক | 
এমন কি, বিধাত। আমাদের আভারের জন্য ঘাসে ফলকে শন্তে ও 


অমঙ্গলের উৎপত্তি ১৬৯ 


আমাদের শীতনিবারণের জন্ত কাপাসের ফলকে তুলার পরিণত করিয়া 
[ক 'অপুবব মানবচিতৈষার পরিচয় দিরাছেন ! এই ভূমগ্ডুল দেখ কি 
স্খের স্থান, সকল প্রকারে স্রখ করিতেছে দান) দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক 
ও শাস্কার'ও ধন্মবন্তা সকলেরই মুখে এই একই কথা চিরকাল স্তনা 
ধাইজেছে। 

সমস্ত জগংটাই যখন মন্ধাজাতিব উপকারনের ভগ ৪ সুবিধার জন্য 
নিম্মিত, তখন জগতের মণ ষ্দি এমন কোন পদার্থ থাকে, যাহা মানুষের 
কোন কাজে লাগে ন 


১ ভাত হহলে দলেই পদার্থের অস্তিত্ব নিরর্থক হইয়া 
দাঁড়ায় । ইভাতে শ্যট্টিকলাপ কানা প্রণাঙলাতে দোষারোপ ঘটে । সেই 
জগ্ঠ এক দল্রে পণ্ডিত ছ!গতিক সমল পধার্থের মনুষোর পক্ষে উপ- 


কারিত; প্রাতপন্গ করিবার জগ্ত বাকুল। বদি সঙ চোখে কোনরূপ 
বারি ন; মলে, ভাতা হলে ভবিষাতে জ্ঞানের টহতিস্হকারে ইহার 
উপকারুতা প্রতিপন্ন হইবে, এইকপ আশ্বান দিয়া ভাভারা মনকে প্রবোধ 


০ থাকেন । 

কিন্তু এখানে একটা সমন্তা আসিয়া দাড়ায়! কোটি সুধ্যমগুলে 
পরিপুণ জগতের মধো পণধবী একটি ক্দ্রাদপি ক্ষুদ্র বাণুকাকণামাত্র, 
এবং এহ শ্রকাণ্ড জগতের অতি ক্ষ অংশ লহইয়াই মন্রুধ্যের কারবাব। 
মাবার এই পৃথথিবাভেই এই কঙ্জেক বৎসর মাত মঞ্চষোর উদ্ভব হহয়াছে, 
এবং আর কণেক বৎসর পরে মন্ধষোর আবার বিলোপ হইবে, এ বিষয়ে 
পশ.ওতের। সন্দেহ করেন না? বিশ্বজগতের কিন্ত সামা পাওয়া যায় না, 
এবং কোন্‌ কাল হহতে জগৎ বিস্কনান আছে, এক কতকাল ধরিয়া 
জগত বিদামান রহিবে, তাহার আদি অস্ত কিছু নিরূপণ হয় না । ক্ষুদ্র 
সদ ও সাস্ত নন্ুষোর জঙ্ঠাহই এত বড় অনার্দি অনন্ত কাঁরখানাটা 
₹লিতছে, এইরুপ বিশ্বাস করা নিস্তান্তই হঃসাঁধা হইয়া উঠে। প্র্থবীর 
উততিভাসে মনুষা ছিল না, অথচ মন্তান্ত জীবজন্তধ বর্তমান ছিল, এ 


১৭৭ জিজ্ঞাস! 


ধিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ রৃহিয়াছে, এবং আমাদের এই ক্ষুদ্র পথিবীর বাহিরে 
অসাম আকাশে অবস্থিত অসংখ্য বুহত্তর পরথবীতে জীব জস্ত যে বর্তমান 
নাই, তাহার ও প্রমাণ নাই; এমন কি, পৃথিবীতে জীবের ধ্বংস হইলেও 
অন্তান্ত গ্রাছনক্ষত্রে জীব বর্তমান থাকিবে, ইহাই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। 
কাজেহ জগতট| মানুষের জন্য নিশ্ষিত, মানুষেরহ একমাভজ ভোগ্য বস্ত, 
এইরূপ বাঁলতে সকল সময় সাহসে কুলার না। জগত্টা জীবের 
ভন্গত চেতন স্থথছুঃখভোগী জীবমাজেরহ জন আট ভহয়াছে, এইরূপ 
নিদেশই সঙ্গত ভহয়, পড়ে। 

এই বিচারে আধক সময় নষ্ট করিবার দরুকার নাই! মনুষ্য অথব। 
মন্ুযোতর জীব, যাভার চেতনা আছে, থাভার স্থখভোগের ও ছুঃখ ভোগের 
ক্ষমত। আছে, তাহারই সুব্রার জন্য, তাহাকেই বাচাইবার জন্ত ও 
আগামে ব্াথিবার জন্য, জগতের স্থষ্টি হইয়াছে । জগতের অস্তিত্বের 
উদ্দেখ্াই এই 1 যে ব্যাপার এহ উদ্দেশ্তের অনুকুল, তাহা মল ও যন? 
₹ভার প্রাতকুল, তাহা আঅমঙ্গণ | 

মঙ্গলের উতৎপাত্ত বেশ বুঝা যায়। কেন না, স্থষ্টিকপ্তার উদ্দেপ্তই 
তাহাহ । 1কগ্ অমঙ্গলের উতৎ্পান্ত কেন হহল, তাহা ঠিক খুকিতে পারা 
বায় না) এখং হা বুবিবার জগ্ক মনষের জ্ঞানেতিহাসের আরস্ত হইতে 
আজি পর্যন্ত গগ্ডগোল চলিতেছে 

জীবকে সুখে রা'খবার জন্ত ঈশ্বর জগৎ উৎপাদন করিয়াছেন, অথচ 
অমঙ্গল লেহ সখের বিদ্ধ উৎপাদন করে। তবে অমঞ্গলের উৎপত্তি 
কেন হইল £ 

ইভার প্রচলিত উত্তর নানাবিধ; 'একে একে উল্লেখ কর! 
ঘাহতেছে । 

প্রথম, দশ্বয় হচ্ছাক্রমেই মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়েরই স্যটি করিয়া 
ছেল 1 জীব্ক্ধে স্রদ্থ দেওনা ৪ ছুখ দেছয়া উভয়ই ভ্টাহার অভি. 


অমঙ্গলের উৎপত্তি ১৭১ 


প্রায় । জীবকে সখ ও ছুঃখ দিয়াই তাহার আমোদ । এই তাহার: 
লীলী। ইহাতে তাহার লাভ কি, তিনিই জানেন। তিনি রাজার উপর 
রাজা, বাদশার উপর বাদ্শ। ; তাহার অভিকচির উপর কাহারও হাত 
নাই। তাহার খেয়ালের 'ও তাহার থেলার অর্থ তিনিই জানেন। 

এইরূপ নির্দেশে তকশাস্ত্র কোনও দোষ দেখে না। কিন্তু ইহাতে 
ঈশ্বরের চরিত্রে নিতান্ত দোষ আমা পড়ে। পরমকারুণিক মঙজলময় 
প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষণ, যাহা! ঈশ্বরের পক্ষে নিজস্ব রহিয়াছে, 
সেইগুলির আর প্রযোজাত। থাকে না। কাজেঃ এইরূপ উত্তর 'গ্রাহ্ 
করিতে হইবে। 

কাজেই বলিতে ভয়, ঈশ্বর অঙ্গলার্থে সমুদয় স্থষ্ট করিয়াছেন ; তবে 
কি কারণে জান না, মলের সঙ্গে সঙ্গে অমঙ্গলও আসিয়া পড়িয়াছে। 
অমলল ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে; ঈশ্বর হইতে অমঙ্গলের উৎপত্তি হইতে 
পারে না। আমলের উৎপত্তির কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান কৰিতে হইবে। 
অমঙ্গল ঈশ্বরের অনভিপ্রেত, এবং ইভার উন্মলনের জন্যই ঈশ্বরের 
সন্বদ। প্রয়াস; কাজেই ইহার মুল অন্তত্র সন্ধান করিতে হইবে। 

মন্ত্য্যের কল্পন। কিড্রুতেই হৃঠিবার নঙ্কে! মন্গুযা হকের খাতিরে 
মক্লমর় দেবতার প্রতিযেগা ও প্রতিদ্বন্দ্বী অমঙ্গলময় আর এক দেব্তার 
কল্পনা! করিয়াছে । এক দেবশ1 মঙ্গল ক্রি করিয়াছেন; আর এক দেবত! 
মমঙ্গল স্থটি করিয়া তাহার সহিত বিরোধ উপস্থিত করিতেছেন । একের 
নাজ জোঠাবা, অন্যের নান শয়তান; একের নাম অন্ধরমজদ্দ, অন্তের 
শাম আহ্মান। উভয়ের চিরন্তন বিরোপ ; একে অন্যকে পরাভবের চেষ্টায় 
রতিয়াছেন। শয়তান জেহোবার বিদ্রোতী । শয়তান জেহোবার কাযা 
পণ্ড কৰিবার জন্ট, তাহাকে ঠকাইবার জন), সব্বদ প্রস্তত। উভয়ে 
মণ্যে চিরকাল হাঙ্গামা চলিতেছে । ঈশ্বর শয়তানকে জব করিবার 
ভন্য) সর্বদ। ব্যস্ত ; কিন্তু শয়তান শয়তাঁনীতে অদ্বিতীয় । ঈশ্বরের সাধ্য 


১৭২ জিজ্ঞাস। 


নভে যে, তাহাকে সহজে করায়ভ করেন। তবে শুনা যায়, শেষ পর্যন্ত 
শয়তানের পরাভব হইবে । সেদিন কবে আসিবে, তাহা কেহ গণিয়া 
বলেন না। 

শয়তানে [বিশ্বাস মনুযোর পক্ষে অনেকটা স্বাভাবিক । ঈশ্বরের 
করুণাময়ত্থে বিশ্বাস হীহার যত দু, তিনি শয়তানের শক্তিতে বিশ্বাদ 
করিতে সেই পব্রিমাণে বাধা! গত ভূমিকম্পে অনেকে চুলে চুলে রক্ষা 
পাইয়! ঈশ্বরকে কত ধন্যবাদ দিয়াছেন। ঈ্বর ভাহাদিগকে রক্ষা 
করিয়াছেন, ঈশ্বর করুণাময় । ভূকম্প ঘটনাটা শয়তানের কাজ? বাড়ী- 
গুলা ভূমিসাত করা, মান্গষগুলাকে মারিয়া ফেলা, শয়তানের কাজ। 
ঈশ্বর যাহাদিগকে সেই শক্রর হস্ত হহতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, 
তাহাদের ধন্বাদের শা হইবেন, ভাহাতে বিদ্ময় কি? কিন্তু 
শয়তানের অত্যাচারে ষে সকল জননী পুত্র্ীনা ও নাগা পতিভীনা ই- 
মাছে, অথচ ঈশ্বর সেখানে দক প্রকাশ করেন নাই, তাহাদের নিকট 
কৃশুজ্ঞতা আদায় করিবার তাহার কোন অধিকার নাই। 

কাজেই শয়তানের কল্পনা না করিলে ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্বে দোষ 
পড়ে । কলুনা করিলে আবার ভ্তাহারু শক্তি সীমাবদ্ধ ভইয়া যায় । ঈশ্বরের 
শক্তির অপরিসীমতে বাহার [বিশ্বীঘ, তিনি সব্বশক্তিমানের প্রতিদন্দ্রী 
শয়তানে আস্থা! স্থাপন করিতে পারেন না । 


কাজেই অন্ত কল্পনার আশ্রয় লইতে হয় । মনুষোর অমঙ্গল ঈশ্বরের 
অনিচ্ছা) কিন্তু মন্ুয্র ইচ্ছাকৃত । মনুষোর ইচ্ছা স্বাধীন। 


মন্নষ্যের জন্ত ভাল মন্দ ডইট। পথ আছে, মনুষ্য হচ্ছা করিলে যেকোন 
পথে চলিতে পারে। যে ভাল পথে চলে, ঈশ্বর তাহার ভাল করেন । 
যে মন্দ পথে চলে, ঈশ্বর কুদ্ধ হয়া তাহাকে দাঁগুত করেন অথবা তাহার 
ঠিতার্থ তাহাকে সাবধান করিবার জন্য দণ্ডিত করেন। মনুষ্য জানিয়া 
শুনিয়া আপন অমঙ্গল আপনি ডাকিয়া আনে । বিধাতা তাহাকে মঙ্গপেও 


অমঙ্গলের উৎপত্তি ১৭৩ 


পথ দেখাইয়া দিয়াছেন; সে সেই পথে যায় না, ভাতা তাহারহ দোষ" 
মন্্ুযোর দোষে মন্ুষাকে শাস্তি দিবার জন্ত, মন্তুষ্যকে সাবধান করিবার 
জন্য, মন্ুনোর পাপ ক্ষালনের জন্ত অমঙ্গলের উৎপত্তি 
উত্তরট! সুন্দর, কিশ্ছ বিচারের বিষয় । অনেকে বলিলেন, ম্তষোর ইচ্ছা 
স্বাধীনতার একটা পরিচ্ছদ পরিয়া আছে মান্র। প্রকুত পক্ষে তাহার 
ইচ্ছ। স্বাধীন নহে! ভাভার শারীরিক গঠন তাভাঁর নিজের ইচ্ছা? হউতে 
উৎপন্ন নভে । তাহার চিত্তের গঠনও তাভার ইচ্ভামত সে প্রাপ্ত হয় 
নাই । পতৃপিহামহাদি সহস্র পুব্বতন পুরুষ তাঁভার শারীর শক্তির ও 
তাভার চিত্র পররুতির জন্যদা্।; সে সেই প্রতি লইয়। জন্মিয়া কর্মভোগ 
চন্ত্-প্রক্কাতির একট অঙ্গমাত্ | 
সে যেমন উচ্ছাশাক্ঞ। তাহার প্রব্বপুরুম ইইতে উত্তরাধিকার স্তে পাইয়াছে, 
স্‌ তাহারই প্রয়োগ করিতেছে ১ তজ্জন্ত তাঁহাকে দায়ী কারিগ ন!! 
কথাটা? তকের বিষয়। মানিষের ইচ্ছা স্বাধীন কি না, তাহ! লইয়। 
বতক্ষণ ইচ্ছা তর্ক চলিতে পারে? বস্তৃতই এখন ইনার মীমাংসা হয় 
নাই । স্বীকার করা গেল, ইচ্ছ। স্বাধীন! কিন্তু মান্তুষের ঢর্বলতার জঙ্ত 
দায়ী কে? সাংসারের গ্রচগ্ড নিষ্টর দ্বন্দে সে কি সব্বত্র সর্বদা আপনার 
ইচ্ছামত চলিতে পারে? ইচ্ছা থাকিশেও কি তাহাঁর যথেচ্ছ পথে 
চঁলিবার শক্তি আছে? লহন্দ শ্র তাহাকে গন্থবা পগে চলিতে দিতেছে 


করিতেছে মাত্র | জাভার ভচ্ছা তাহার 


না; সত গ্রলাভন তাভাকে অপথে টানিতেছে | সে সনদ অক্ষম ও 
এনলল ₹ সুংপথে চালবার সম্পূর্ণ হাস্ছা থাকিলে পে চাজতে পাস না। 
ভাগাবান সে, বে এই শক্রকুলকে অতিরূম করিয়া, গ্রলো 5নসমূহ 
এডাতয়', বথেচ্চ পপ চলিতে সমর্থ 

আবার মষ্যের পাপে না হয় মন্তষোর অমঙ্গল উৎপন্ন ভষ্ল। কিন্তু 
অনঙ্গল মন্ুষামধো সীমাবদ্ধ নভে মন্গষোর লিয়ন ভখবমধ্যে 
নদারুণ নিচুর জাবনদ্বন্ছ কৌথা ১ইতে আসিল? জীবসমাজে ষে 
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দুঃখের যাতনার ও মরণের করুণ কোলাহল প্রকৃতির শাস্তি ভঙ্গ 
করিয়া! নিরস্তর উত্খিত হইতেছে, তাহার জন্য দায়ী কে? ঈশ্বর সকল 
জীবের আহারদাতা ও রক্ষাকর্তা, এইরূপ আঅহরহঃ ্ুনিতে পাওয়া যায়। 
কিন্ত জীবের আহার জীব, বিধাতার যখন এইরূপ বাবস্থা, একে 
মাংসশোণিত বমভাত অপৃরের ক্ষুনিবৃত্তির যখন উপায়াস্তর তৎকর্তৃক নিদিষ্ট 
তয় নাই, তথন আহারদাতৃত্বে ও রক্ষাকর্তৃত্থে সমধযসাধন অসাধা 
হইয়া পড়ে! এ 

চারদিকে গোল । ঈশ্বর 'অমঙগলের স্ষ্িকপ্তাঁ বলিলে তাহার 
দয়াময়তে সন্দেহ প্রকাশ হয়। অমঙ্গলস্ষ্টির ভারটা। শয়তানের উপর 
চাপাইলে তাহার স্ব্বশক্রমন্তায় দোষ পড়ে! নিরীহ মনুষাকে দায়ী 
কারলে দ্ুব্বলের উপর অনুচিত অত্যাচার করা হয়। দাঁয়িত্ব- 
শূন্য ইতর জাবের বাঙনাভোগের উদ্দেশ ত একেবারে পাওয়াই যায় না । 
অগতা। বলিতে হরু, অমঙ্গলের উদ্দেশ্য মঙ্গলাজ্মক , অগত্যা বলিতে হয়, 
মঙ্গল সম্পাদনের জগ্ত অম্গগলের বিকাশ । বলতে হয়, অল্পবুদ্ধি ও 
চর্ববদ্ধি লোকে দুর্দশনে ও সুক্ত্রমশনে অসমর্থ 5 স্কুল দৃষ্টিতে যাহা 
অমঙ্গল, সুস্ষ্ দৃষ্টিতে তাহাহ মঙ্গল। 

কথাট। প্রকৃত । অমঙ্গলের পরিণাম মঙ্গল | জীবসমাজেন দেখা 
যায়, দারুণ জীবনসংগ্রাম, রক্তপাত, দুর্বলের নিগ্রহ, সবলের অত্যাচার, 
দুঃখ, যাতনা, মৃতু; তাহার ফলে জীবসমাজেই অযোগ্যেন্ বিনাশ, 
যোগ্যের অভ্যুদয় । জীবের উন্নতির এই মুখ্যতম উপায়। অভিবাক্তির 
এই প্রধান পথ । এই পথে ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে মন্ভুষ্যের উৎপত্বি, জগতে 
এই বিবিধ বৈচত্রোর মাবভাব, বিবিধ সৌন্দষ্যের [বিবিধ কূপের ক্রমশ: 
বকাশ। সমস্তুই একহ সুত্র অবদ্শবন করিরা | ভালর জয়, মনের ক্ষয়, 
সবলের জর, দ্রব্বলের ক্ষয়, সুন্দরের বিকাশ, কুৎ্সিতের নাশ, 
পর্বন্র এই একই শ্ুঞ্জ। তোমার বাক্তিগত সুখের জন্তা তোমার 


অমঙ্গলের উত্পত্ভি ১৭৫ 


উন্নতির জন্ত, তোমার আরামের জন্ত, প্রকৃতির এই কারখান। চলিতেছে 
না। বাক্ির জন্য স্যষ্টি নহে; জাতির জন্ত স্যষ্টি। ব্যক্তির জীৰনে 
স্রশের আশা না থাকিতে পারে; কিন্তু গাতির জীবনে সুখের আশা 
আছে। জীবের ইতিহাস সাক্ষিবূপে দণ্ডায়মান । মন্যোর ইতিহাস 
সাক্ষিস্বরূপে দর প্তায়মান । জীবস্ষ্টির আরম্ভ হইতে জীবনসংগ্রাম চলি- 
তেছে) কঠ জাব এন সংগ্রামে নিরবে জীশ পিষ্ট আভত হইয়! ধরাধাম 
পরিতাগ্পগ করিল । শ্রুধু জীব কেন? কত জাতি এই পৃরাপৃষ্ঠে দিনকতক 
জীবনের খেল অভিনয় করিয়া বিদ্বায় গ্রহণ করিয়াছে। ভূপঞ্জরের 
স্তরমালা উদ্ঘাটন করিয়া দেখ। কত লুপ্ট জ্রীবের কক্কাল ইহার সাক্ষা 
দিতেছে । কত আাতকায় ভম্তী, কত ভীমকায় কুস্তীর, কত বিশাল বিহ- 
জম এককালে পরাপুগ্জে নাচিয়। বেড়াইরাছিল। এখন তাহার! কোথায় ? 
এখন ভাহারা লোপ পাইয়াছে, তাহাদের শিলীভৃত কক্কালচয় তাহাদের 
অস্তিত্বের «কমাত্র সাক্ষী হইয়া! বর্তমান । তাহারা গিয়াছে; তাহারা 
জীবনছন্ছে পরাভূত হইয়াছে; অগ্ঠে তাহাদের স্থান গ্রহণ করিয়া তাা- 
দের রাজে। নুতন রাজপাট স্কাপন করিয়াছে : পুরাতন গিক্জাছে, নুতনের 
প্রতিষ্ঠা হহয়াঞছে । হব বাতন: ছ মুভ্ুত্ধ পথ অবলম্বন করিয়া তাহার! 
উন্নত জীবকে তাছাদের অধিকৃত স্থান ছায়া দিপ়াছে। 

জীবন): প্রাম আজি চলিতেছে । এখন হছুঃখ এখন যাতনা, এখন 
/তুযু। কিন্তু ভাবী ফল উন্নতি, ভাবী ফল বৈচিত্র, ভাবী ফল সৌন্দর্ধা, 
বধ ফল অমঙ্গল ঠহতে মঙ্গলের 'আবিভাব। অমঙ্গলেব ক্ষয়, মঙ্গলের 
জয় | বিশ্বশিক্নন্তুর এই অভিপ্রায়, বিশ্বপ্রণাসীর এই রূসম্ত, বিশ্ব- 
স্ষির এহ উন্দেত্ | 

ঠিক কথ।, ছুঃখের পর সুখ এবং ছুঃখ হইতেই সুখ! কিন্ত তাহ। 
ভইলে দুঃখের অস্তিত্ব মিথ্যা নভে । অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের উৎপত্তি, 
[কস্ত তাঁহ! হইলে অমঙ্গল আস্তত্বহীন নহে। বিধাতার বিধানই এইদ্দপ । 
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কিন্তু ভায়, বিধান (ক অগ্ক্ূপ হইলে চলিত না? মঙ্গল হইতে মঙ্গলের 
উৎপাদন কি নিশ্ববিধাতারও অসাধা ছিল & উন্নতির জন্য, অতবাক্কির 
জচ্য, মুত্র পথ বিধাতঃ শিদ্দি্ট করিয়াছেন, মুভ্যুর পের পরিবর্তে 
জীবনের পথ নিদেশ করিলে কি ব্ধাতার উদ্দেগ্ত সিদ্ধিতভ করিত 
না? উন্নতির পথ কণ্টকাকীর্ণ ন. করিলে কি ভার কবণাময়ত্ে বাধাত 
পড়িত? জীবের শোণিতপাত ভিন কি জীবের উদ্ভপের অন্ত উপায় 
অমিত বুদি। অবিঘারে সমর্থ হর নাহ? এক বল, ঈশ্বর মবশক্কিমান্‌। 
তাহা হইলে তিনি ধয়ানয় নান অথবা বল, তিনি দয়ামন্গ ; তা! 
কইলে তিনি পুর্ণশাক্ত নহেন।। 

এহরূপ স্থলে আর একটা মাত্র উন্ভুর আছে । মনষ্যের বুদ্ধি দিপ্রিজয়ী 
ইহার অন্পিগ্ধা ফেশ নাই, ইহারু অঙাধ্য কাজ নাই । হলিহমাতে 
মন্তধযবুছি। না-কে হা ও ভীকে নচতে পাঁরণত কারিভে সম তখন 
আর ভয় শ্চি? লীতিকার “ শাঙ্ুকার। ধন্মগ্রচারক ও দাশনিক এক- 
বাক্যে একস্বরে বলিস; উচ্চিতবল, ম্ঙ্জলের বাজে অনঙ্গলের অস্তিত্ব 
কোথায়? অমঙ্গল একেবারে অন্তিত্বসীন । বৃথ! তুমি বিভখষিক] দেখিয়! 
আতঙ্কিত ভততেছ ) বুথ্‌* বাকাবায়ে নিজে মজিতেছ ও পরকে মজাই- 
তেছ । মিথা?, মিথ, জান্ছি। তোমার জ্ঞানাচক্ষুর উপর যে মোহর 
আবরণ ও ভ্রাস্তর আবরণ অবন্তিভ, তাহা অপসারণ কারা দেখ; 
পুণ মঙ্গছে অমঙ্গল নটি বুথ স্বপ্রে তুমি শিভবিতেছ- অলীক 
আতঙ্কে ভুমি আতঙ্কিত [দশাচগাল। ভভতেছ।। ভ্রান্ত তুমি, অস্ 


তুমি; তোমার সন্ুহে গর িশ্বাণ,-জেঠাতিভে পণ, আনন্দে পুর্ণ । 


(হা 


| 
অন্ধ ভুমি, তাঁম দাখয়াও তদধিতেছ না) আনন্দর কোলাহালে জানার 


্ 


শরবণপথ প্রতিনিয়ত ধ্নিত হহতৈছে। জ্যোতির তীত্র আলোকে 
আমার নয়ন ঝলস্তেছে । জেতিম্মীয় প্রভাতরক্ষে বিশ্বের মহাসাগর 
উ্লিতেছে; জ্যোতির তরঙ্গ, আলোকের হিল্লোল, তরজে তরঙ্গে আনন্দে 


অমঙ্গলের উৎপত্ভি ১৭৭ 


উথলিয়া উঠিতেছে। কাশ্তাকে তুমি ছুঃখ বলিতেছ ? ছুঃখই সুখ, ছুঃখই 
আনন্দ । কাহাকে তুমি মৃত্যু বলিতেছ ? মুত্্যুই জীবন, মৃত্যু জীবনের 
সহচর, মুত্যু জীবনের সোপান । 

জ্ঞানীর কথা এইরূপ, ভক্তের কথা এইরূপ, প্রেমিকের কথ এইরূপ । 
যিনি একাধারে জ্ঞানী ভক্ত ক প্রেমিক, তিনি সব্বতোভাবে সুখী ; 
তাঁহার জীবন স্বখের জীবন, কেন না, অমঙ্গল তাভার নিকট মঙ্গল, 
অন্ধকার তাভার নিকট আলোক 1 তিনি পি]; পুজের * কালমৃত্যুতে 
বিধাতার মঙ্গলভন্তের আহবান দেখিয়া তিনি পুলকিত হইয়া থাকেন । 
তিনি ক্ষুৎীডিতের ম্রণম'তনায় বিধাতায় প্রেমার্পণে অবসর পাইক্সা 
আনন্দলাঁভ করেন। ভিনি সখী; তিনি ছু:খের অস্তিত্ব জানেন না; 
তাহার সৌভাগো আমাদের ঈর্ষার উদ্রেক ভয়, তাভার ক্ষমতায় আমরা 
বিস্মিত ভই । তিন জন্গকারকে আলোতে পরিণত করিয়াছেন, তাহার 
নিকট অনঙ্গল মঙ্গলরূপী। তিনি অসাধাসাধনে পটীয়ান্‌, তাভার 
চরণে প্রণাম । 

তাহার ক্ষমতা দেখিয়া আমরা বাস্মত হই, কিন্ত তাহাকে আতীয় 
মনে করিতে আমর! দ্ঘণমর্গ। তাহাকে আমরা ভক্তি করি, কিন্তু 
ভালবাদিতে পারি না। তিন ছ্ুঃথখকে স্থখে পরিণত করিয়াছেন ; 
স্বয়ং তান সখী: তিনি ভাগাবান্‌। আমার সে শক্তি নাই; আমি 
তীহার ম্বখে সুখী তইব কিরপে? তিনি চক্ষুম্মান্» তিনি 
আলোকে থাকিকসা আনন্দে পণ । আম অন্ধ; অন্বকারে নিমগ্জ থাকিক্া 
তাহার আনন্দে যোগ দিতে মামি অসমর্থ । কিস্তু ইহ] সঠ্য, তাহার 
ভরগ্রৎ যেমন মঙগলনয় ) আমার জগত তেমন নহে । তিনি সৌভাগ্য- 
শালী ক্ষমতাশালী, বিশ্ববিধানের পরম ভক্ত । আমি সে সৌভাগ্যে 
বঞ্চিত, সে ক্ষমতায় হীন, আমার ভক্তিরস তেমন উথলিয়। উঠে না। 
তিনি আমার মত হতভাগ্যকে কৃপা করুন; কিন্ত সংসারবিষে জর্জরিত 

৯২ 


১৭৮ জিজ্ঞাস! 


মামার নিকট অমঙ্গলের অস্তিত্ব অপলাপ করিয়া আমাকে বিদ্রপ করিলে 
তাহার সম্ধদয়তায় আমি বিশ্বাস করিব না। 

বিশ্বজগৎ মঙ্গলে পূর্ণ ও আনন্দে পূর্ণ, স্বীকার করিতে আপত্তি নাই, 
যদি সেই মঙ্গল শব্দ ও আনন্দ শব্দ প্রচলিত অভিধানসঙ্গত অর্থে ব্যবহৃত 
না হয় । আমরা মঙ্গল বলিতে আনন্দ বলিতে ষাতা বুঝিতে পারি, অমঙ্গল 
ছাড়িয়। ও হঃথ ছাড়িয়া হাহ/র আস্তত্ব নাই । আমাদের নিকট আধার 
ছাড়িয়া ২-ল1 নাই, শাদ। ছাড়িয়। কাল নাই, দুঃখ ছাড়িয়। সুখ 
নাই । জগৎ হইতে বদি আধারের (বিলোপসাধন করিতে যাই, সগে 
সক্ষে আলোকের বিলোপসাধন ঘটিয়া যাইবে । দুঃখকে বদি নির্বাসিত 
করিতে যাই, স্থথও সঙ্গে সঙ্গে নিন্বাসিত হইয়া যাইবে । আধার ও আধার 
ও আধার _নিরবচ্ছিন্ন নিরপেক্ষ আধার কেমন তাহা বুঝিতে পারি ন। 
আবার আলোক আরু আলোক আর আলোক-_নিরবচ্ছিন্ন নিরপেক্ষ 
আলোক কেমন, তাহাও আমাদের কল্পনার অনাধগম্য। আলোকের 
পার্থে আমর! আধার দেখিতে পাই আদার আছে বলিয়াই আমর! 
আলোকের অস্তিত্ব প্রুভায় কারি । অমঙ্লকে লোপ কর ; মঙ্গলকে ধরি 
রাখা অসাধা হইবে, মঙ্গল সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইবে ( অমঙ্গলের পার্থে 
থাঁকিক়্াই মঙ্গল মঙ্গল, নতুন মঙ্গল অর্থশুগ্ত বাতুলের প্রলাপ । 

কবিকপ্পিত অলকাপুর্েে নিত্য বসপ্ত বিরাজ করিয়া থাকে । সেখানে 
অলয় পবন নিরন্তর প্রবাঠত হয়, রজনী নিরস্তুর জোত্ম্াময়ী, সেখানে 
যৌখন তিন জরা নাই, মরণের দ্বার সেথানে দ্ধ । সেখানে বিরহ নাই, 
মিলনের আনন্দ সেখানে সব্বধ! বিদ্বনান। কবির কল্পনা এই দেশের 
সষ্টি কগিতে সমর্থ বটে, কত্ত কল্পনার বাহিরে সত্যের বাজ্যে ইহার 
অস্তিত্ব নাই । এহ ।শতা পসন্তথে ও লিতা জ্যোত্ন্নারর কবিকল্পনা নিত্য 
সুখের আঁস্ততথ দোখতে এগ; কিন্তু সুস্থ ননুযোর স্বাভাবিক কমনা 
এই নিত্য জ্যোত্মাক্স ৪ নিতা বসন্তে 2খ দেখিতে সর্তোঁভাবে অক্ষম । 
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'অথবা এই প্রাকৃত দেশে জ্যোতশ্নার ও বসম্তের ও আরামের ও মিলনের 
নিতান্ত খসভ্ভাবের উপলব্ধি করিয়াই বোধ করি কবিকল্পনা এই 
'অতি প্রাকৃত স্থাবতীর নিন্াণে পমর্থ হইয়াছে । অন্ধকারের পার্েই 
জ্যোত্স। সম্ভবপর । বিরহদুঃখের পরেই মিলনস্থথ উপভোগ্য । যে 
বিরহের দুঃখ ভোগ করে নাই, সে মিলনের সুখ আস্বাদনে আধকারী 
নহে । যে মরণের সম্মুখীন হয় নাই, সে জীবনে মমত্হীন। 

মমঙ্গলকে জগৎ হইতে ভালিয়। উড়াইয়া দিবার "7 করিও 
না) তাহ! হইলে মঙ্গল সমেত উড়িয়া বাইবে। মঙ্গলকে যে ভাবে 
গ্রহণ করিয়াছে, অমঙ্গলকে সেই ভাবে গ্রহণ কর। অমঙ্লের 
উপস্থিতি দেখিয়া! ভীত হইতে পার, কিন্তু বিস্মিত হইবার হেতু নাই। 
অমঙ্গলের উৎপত্তির অস্কসন্ধান করিতে গিক্লা অকৃলে হাবু ডুবু খাইবার 
দরকার নাহ । যে ধিন জগতে মঙ্গলের আবির্ভাব হইয়াছে, সেই 
দিনহ অমঙ্গলের যুগপৎ উদ্ভব হইয়াছে । একই দিনে একই ক্ষণে 
একই উদ্দেশ্ত সাধনের নিমিত্ত উভ..র উৎপত্তি । এককে ছাড়িয়া অন্তের 
অস্তিত্ব নাই, 'এক?ক ছাড়িয়া অগ্ভকের অর্থ নাই 1! যেখান হইতে মল, 
ঠিক সেহখান ভইতেই অমঙ্গল সুথ ছাড়ি দুঃখ নাই, দুঃখ 
ছাড়িয়া আুখ নাঁভং একই প্রস্রৰণে একই নিঞরধারাতে উত্তয় 
শ্রোতন্বতী জন্মল'ত সারযাছে ; একহ সাগরে উভয়ে গিয়া! মিশিয়াছে | 
উভয়ই বা কেন ক'ব ? একই ক্রোতস্বতী একই নিঝর্র হইতে বাহির 
হহয়াছে। এ পাত হইতে বলি সুখ, ও পারে দ্রাড়াতয়া বলি ছঃখ। 
দক্ষিণ পারে আ্থ, বাম পারে হুথখ। ধক্ষিশে মঙ্গল, বামে অমঙ্গল । 
দক্ষিণ ছাড়] বদ নাত, বাম ছাড়িয়া দক্ষিণ নাই । যেখানে এপার 
নাই, সেখানে গপারও নাই 1 গেখানে আোতস্বতীও কল্পপার অগোচর। 
জগতের ইভিহীদে অমঙ্গলের উৎপত্তির কালনির্দেশ মহাসমস্তা। ) 
কিন্তু সেই দিনে তাহার সহচর অমঙ্গলেরও উৎপত্তি । মঙ্গলের 


নথি 
পা 
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অভিমুখে ধাবিত হইতে চাহিতেছে, অমঙ্গল তোমাকে ছাড়িবে না। 
জগতের নিয়ম এই ; অথবা জগতের অস্তিত্ব এই নিয়মের শ্ত্রে ধুত 
রহিয়াছে । 

জীবের অভিবাক্তির ইতিহাস কিরূপ? অভিবাক্তির নাম উন্নতি 
বল ক্ষতি নাই, কিন্ত উন্নতি অর্পে সুখবৃদ্ধি এ আনন্বুদ্ধি বুঝিও 
না। উন্নতিসহকারে স্থখের বৌদ্ধ, উন্নতিসহকারে ঢুংখেবও বুদ্ধি। 
বথন সুখ টিল না, তখন ঢঃখও ছিল না; যখন শ্রখের আধিকা ঘটে, 
তখন ছঃখের জাল তীব্র হয়। অচেতন জগতে জডজগতে অন্ভবশক্কি 
নাই ; অর্থাৎ আুখও নাই, দ্ুঃখও নাই । চেতনাঁসত স্ুথ দ্ুঃখ উভয়েরই 
পার্থকাবিকাশ। বে যত স্থথ বুঝে, যে যত দুঃখ বুঝে, সে তত 
চেতন; তাহার চেতনা সেই পরিমাণে প্রতি লাভ করিয়াছে 
জীবপধায়ে যত উন্নতি, যত অধম ভইতে উত্তমের বিকাশ, যশ নীচ 
হইতে উচ্চের উদ্ভব, 'শুতই স্ুখঢুঃখেরও অধিক বিশ্রেষণ। জীব- 
সমাজ যাহা দেখ! বায়, মন্ত্রযাসমাঞজেও তাভাহই। সভাতার উন্নতির 
অর্থ কি? স্থথের উন্নতি কি ছুঃখের উন্নতি. হাভার নিণর নাই । 
কেহ বলে, সভ্যতার সহিত স্থখের পরিমাণ বাড়িতেছে ; কেহ বলে, 
ছুঃখের পরিমাণ বাঁড়িতেছে। প্রকৃত কথা, উভয়েরই মাত্রা বাড়ি- 
তেছে; কেননা, এককে ছাড়িয়া অন্যের স্বতন্ত্র অস্তিতা থাকিতে 
পারে না। জীবনের সহিত স্থখদুঃখের সম্বন্ধ ! যাভার জীবন নাই, 
ভাভার দ্ংখ9 নাই, সুখও নাই | জীবনের অর্থ জড় তইতে স্বাতন্ত্রা- 
রক্ষার চেষ্টা! জড়জগতৎ জীবনকে জড়ত্বের অভিমুখে টানিতেছে । 
জীবন জড় হইতে শ্বতন্ত্র থাঁকিবার প্রয়াসী। জীবনের জড়ত্বে পরি- 
ণতির লাম অমঙ্গল। জীবনের ন্বাতম্ারক্ষায় সঞ্লতার নাম মঙগল। 
জীব অমঙ্গল পরিহ!র করিতে চায়, মঙ্গল গ্রহণ করিতে চায় । কেনন। 
উহ্ীতেই জীবের জীবত্ব; উহাই জীবনের বৈশিষ্ট্য ; উহ ছাড়ি! 


চস 


অমঙ্গলের উৎপত্তি ১৮১ 


জীবনের সার্থকতা নাহ। অমঙ্গল কেন হইল, মঙ্গল কেন হইল, ইহার 
উত্তর চাও, তবে জীবনের উৎপত্তি কেন হইল, ইহার মীমাংসা করিতে 
হইবে। কেননা জীবনের সহিত মঙ্গলামঞ্চলের নিতাসম্পক ; জীবনকে 
ছাড়িয়া মঙ্গলামন্গলের অর্থ নাই ও অস্তিত্ব নাই। জীবনের সহিত 
আবার চেতনার সম্পক। অন্ততঃ জীবনের অভিবাক্তি সহকারে চেতনার 
ক্ষর্তি। চেতনা মঙ্গল বুঝে, অমঙ্গলের পার্থ মঙ্গলকে বুঝে, সুখ 
£থে পার্থকা সৃষ্টি করে। 

অমঙ্গলের ওন্ুস্থান কোথায়, জিজ্ঞাসা করিতে চাও। মঙ্গলের 
জন্মস্থান অনুসন্ধান কর। অমঙ্গল কেন? ইহ্ছার উত্তরে বলিব 
মঙ্গলহ বা কেন 2 এক প্রশ্বের উত্তর মিলিলেহ অন্তেরও উত্তর 
মিলিবে। অথব। পুব্ে চেতনার উৎপত্তি কোথায়, তাহার অন্ুমন্ধান 
কর) চেতনার উৎপত্তি কেন, তাহার উত্তর দাও। চেতনা কি? 
ন।, সুখে ও দুখে পার্থকাবোধই চেতনা । যেখানে সুখ ও দ্বঃথ উভয়ে 
পার্থক্য বোধ নাই, সেথানে চেতনাও ফুটে নাই। আবার যাহাতে 
স্লখ, তাহা মঙ্গল; যাহাতে ছুঃখ, তাহাই অমঙ্গল । কাজেই যেদিন 
চেতনার স্ষ্তি, সেই দিনই অমঙ্গলের স্থাষ্ট। জগতে অমঙ্গল অবর্তমান, 
জগতে তঃখ অবর্তমান, চেভন জীব কেবল একই শান্তি একই আরাম 
একই আনন্দ উপভোগে নিরত রহিয়াছে, ইহা চিন্তার অগোচর, 
ইহ অলীক কল্পনা । 

অতএব এস বন্ধু, মকারণে আত্ম প্রবঞ্চনায় প্রয়োজন নাই । অমঙ্গলের 
অপলাপ করিও না; অমঙ্গনকে সম্মুখে দেখিয়াও অস্বীকারের চেষ্টা পাইও 
না| অমঙ্গলের অপলাপ করিও ন7; অমঙ্গল তোদার সহচর, তোমার 
চেতনার সহচর, তুমি ছাড়িতে চাহিলেও সে তোমাকে ছাড়িবে না। 
তিন তোমার জাগ্রদবস্থা, মঙ্গল ও অমঙ্গল সমান ভাবে তোমাকে জড়া- 
ইয়। থাকিবে। যতদিন তোমার জাগ্রদবস্থা। স্ফত্তি পাইবে, ততদিন 


১৮২ জিজ্ঞাস। 


মঙ্গলের সঙ্গে অমঙ্গলও নিতা কুটিয়া উঠিবে। যখন অমঙলের 
তিরোধান হঠবে, তখন মঙগলেরও তিরোধান হইবে; তোমার জাগরণ 
তখন সুষুপ্িতে বিলীন হইবে। তুমি সুযুণ্তির প্রার্থনা করিও না 
নুযুপ্রিতে তোমার লাঁভ নাই, স্তসুপ্তিতে তোমার বাক্তিগত বিলোপ । 
ষতদিন জ্াগিয়া আছে, ততদিন তোমার ব্যক্তি; ততদিন মঙ্গল 
তোমার দক্ষিণ হম্ত ধরিয়া থাকিবে, অমঙ্গল তোমার বাম হস্ত ধরিয়া 
থাকিবে । উজ তোমাকে জীবনের পথে লইয়া চলিবে। 
একের বুঝি স্মাক্র্বণ, অপবের বুঝি বিকর্ষণ ; উভয়ের মধো তোমার 
গমনীয় পথ । জীবনের পথ তোমার সন্ুথে প্রশস্ত ও বিস্থীর্ণ 
রুতিয়াছে । জ্ঞানচক্ষ উন্মীলন কর, তোমার গন্তব্দেশ তোমার 
স্বুখে প্রসারিত । তোমার অন্তরের অন্তর ভইতে তোমার তুমি 
তোমাকে মন্দ ধবনিতে সেই গন্থবাপথে চলিবাব্র জন্য উৎসাহিত 
করিতেছে । আত্মপ্রবঞ্চনার চেষ্টা পাই9 না? মঙ্গলকে আহ্বান কর, 
মঙ্গলের নিকট প্রণত 5৭1 এককে আলিঙ্গন কর, অপরকে 
নমস্কার কর । গন্তবা পথে তোম!র গতি হউক : মঙ্গল ও অমঙ্গল তোমার, 
পণপ্রাদর্শক হইয়। তোমায় প্রেরণা করিতে রন্থক। ধীরপদে তোমার 
কত্তবা সম্পাদন কর, তোমার নিবূপিত স্বধন্থ আচরণ কর) কর্মেই 
তোমঝ অধিকার; ফলে তোমার অধিকার নাই । ফলের প্রতি, মঙ্গলের 
প্রাতি বা অম্জলের প্রতি, ভমি দৃক্পাত করিও না। শ্রুতি স্থতি সদ্দাচারু 
তোমার পথ প্রদশশক হউক | সকলের উপর আত্মতপ্তি তোমার পদ্দ প্রদর্শক 
হউক! যিনি তোমার অভ্যন্তর হইতে তোমাকে পথ দেখাইতেছেন 
তাহার তৃপ্রিবিধালে তোমার মতি থাকুক । তত্প্রদর্শিত মা্গ তুমি নির্ভয়ে 
অগ্রসর 5৪1 মঙ্গলের জন্স হউক, অমস্গলেরও জয় হউক ; উভয়ের, 
জয়েই তোমানু হু । 


ভাত মানখ বহুকাল ধরিয়া মঙ্গলের জয় গান করিয়া অগেতেছে ও. 


অমঙ্গলের উৎপত্তি ১৮৩ 


'অমঙ্গলের জয়বার্তী কি কখন গীত হইবে না? অমঙ্গলের জয়বার্তী 
গীত হইয়াছে । বামারণের আদি কৰি সেহ গীত গািয়াছেন ; ভারতের 
ইতিহাস সেই গীতের প্রতিধবনি। 


বর্ণ-তত্ব 


প্রকৃতিতে আমরা বিবিধ খিচিত্র বণের বিকাশ দেখিতে পাই | এ 
সম্বন্ধে গোটাক ওক স্থল কথা এই সনার্ডে আলোচা। 

প্রথমেহ প্রশ্ন উঠিতে পারে, বণ কয় প্রকার? সাধারণতঃ বলা 
হইয়! থাকে, বণ সাহ প্রকার । এই উত্তরের একটা ভিত্তি আছে। 
রাম-ধন্্তে আনগ। বিবিধ বণের কাশ দেখিতে পাই | কুর্যোর আলো। 
একট] কাচের কমের ভিতর দিয়া লয়া গেলে নন রড দেখা যায়। 
শাদ| আলো ভীঙ্গিয়া তাহার মধা 55তে করূপে মৌলিক বর্ণগুলি বাহির 
কৰিতে হয়, ভাঠা নিউটন প্রথমে দেপাহয়াছলেন। একট! টুণের মত 
সম্কীর্ণ অথচ দ্ার্থ ছদ্রের তিতর দিয়া কমে আলোকে লইয়া যাইতে 
হহবে। পরে সেই আলো ল একখান? তিশকোণা কাতর কলমরে ভিতর 
চালাহলে একটা পাচ-রডা আলে! দেওয়ালের গায়ে পড়বে । কেহ কেহ 
এই খানে বলিবেন, পাঁ৮-রুউ। নয়, সাভ-রড; কেননা, এই আলোর ভিতরে 
রক্ত অরুণ পীত হার নল হাঁগ্পো। ও ভায়লেউ এই সাত রঙের 
বিকাশ ধেখ। যাইবে । কন এই৭4 [বিবরণে একটু দোষ আছে। প্রকৃত 
কথা, সেহ আলোর মধো আমব। শান! বর্ণের বিকাশ দেখি বর্ণমালার 
এক প'শে থাকে লাল, অন্ত পাশে থাকে ভায়লেট । কিন্তু এই দুইয়ের 
মাঝে কত নানাবিধ রঙ বঙমান পাকে, তাহার সংখা নাই। ভাষাতে অত 
গুল। শব পাই ও নাম পাই, কালেই আমরা পাচ রঙ ছয় রঙ বা সাত 
রডের নাম ক্ি। বস্তঃ হব্রিৎ ও পীত এই ভুয়ের মাঝেই নানাবিধ 
বর্ণ থাকে। কোনঢ। পীঠাভ হবি, কোন্টা হরিধাভ গীত । এই সকল 
বণ পার্থকা আছে, অথচ সেই পার্থক্য বুঝাইবার জন্ত ভাষায় নাম নাই; 
কাজেহ ভাষাতে কুলায় না। 


বর্ণতত্ত ১৮৫ 


সূর্যের আলোর মধ্যে পাঁচ রকম বা সাত বূকম মাত্র রঙ আছে 
রলিলে তুল হম্ম। এত রঙ আছে যে আমর! তাহাদের সকলের নাম 
দিতে পারি না। পীতবর্ণ ক্রমশঃ পরিবন্তিত হইয়া? হরিতে দীড়ায়, হরিৎ 
ক্রমশঃ নীলে দাড়ার। কিন্তু এই পীত ও হরিতের মাঝামাঝি কত রঙ 
আছে এবং হরি ও নালের মাঝামাঝি আবার কত রঙ আছে, তাহ। 
বলাই যায় না । ভাষ। এখানে পরাপ্ত। আমরা এই অসংখ্যেয্ ব্ণগুলিকে 
মোটামুটি সাতট। শ্রেণতে ভাগ করি। কতকগুলাকে বলি রুস্ত, তাহারা 
রক্তশ্রেণিতুক্ত ; কতকগুগা পীত বা পাঁতশ্রেশিভূক্তু ১ ইত্যাদি । 

কাজেহ সুর্যের গুত্র আলোক বিশ্লেষণ করিলে অগণা বিবিধ বরের 
আগোক পাওনা বায। এই বর্ণগুলিকে আমারা বিশুদ্ধ বণ বলিব! 
বিশুদ্ধ বণের অর্থ কি? সুযোর আলেো। কাচের কলমের ভিতর দিয় লইয়া 
গেলে যে সকল বর্ণ দেখ যায়, তাহাহ বিশুদ্ধ বর্। কোন একটা বিশুদ্ধ 
বর্ণের আলোকে এ্রূপে বিশ্লেষণ করিয়া আর কোন বর্ণ পাওরা যায় ন।। 

রামধনুতে যে সকল আলো দেখা যায়, তাহারা এহ বিশুদ্ধ বর্ণের 
আলে।। 'প্রকতিদেবী এখানে নিউটন সাজিয়া জলকণাকে কাচের 
কলমে পারণত কবিয়া শুভ্র কুর্মযালোককে বিবিধ াবশুদ্ধ বর্ণের 
আলোক দেখাইয়। থাকেন। কিন্ত চারিদিকে প্রাকৃতিক দ্রব্যে 
আমরা সংখারণতঃ যে সকল বর্ণ দেখিপ্ণ। থাকি, তাহ! বিশুদ্ধ বর্ণ নহে। 
এই সংখ্যাতাত বিশুদ্ধ বর্ণ ব্যতীত আরও সংব্যাতাত অবিশুগ 
বর্ণের অন্তিত্ব আমরা সর্বত্র উপলব্ধি করি। প্রাকৃত দ্রব্যে যে 
পীতি, ষে হরিৎ, যে নীল দেখ যায়, তাহা প্রায়শই বিশুদ্ধ গীত, বিশুদ্ধ 
হরিৎ, বিশুদ্ধ নীল হয় না। কেননা, উহার প্রত্যেক রউকে কাচের 
: কলম দিয়! বিশ্লেষণ করিলে নান! রঙ পাওয়া যায়। পাটল ধুলর পিঙ্গল 
প্রভৃতি নানাবিধ বর্ণ সর্বদা প্রত্যক্ষ করি, কিন্তু তাহা বিশ্রদ্ধ বর্ণ নছে। 
সর্যালোক বিশ্লেষণ করিলে এই সকল পাটল পিঙ্গলাদি রউ পাওয়া যায় 
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না। এইজন্ত ইনাদিগকে অবিশ্ুদ্ধ বলিতেছি। তবে বিশুদ্ধ বর্ণের 
আলো নান! ভাগে মিশাইয়া এই সকল অবিশুদ্ধ মিশ্র বর্ণের উৎপাদন 
কত্রিতে পারা যায়। 

কিন্ত এই পধ্যন্ত বলিলে বর্ণতত্বের শেষ কথা বলা হয় না। আরও 
ভিতবে যাইতে হইবে আমল কথা, বর্ণমাত্রই, নীলই বল, আর পীতই 
বল, বর্মাত্রই কেধল আমাদের একটা উপলব্ধির বা প্রতীতির 
পকারভেদ মাত্র । শব্ষ একটা জ্ঞান, তাহারও আবার সহশ্র প্রকার- 
ভেদ আছে. প্রাণ একটা জ্ঞান, তাঙ্ার সভম্র প্রকার ভেদ আছে। 
সেইরূপ বর্ণ ও বিশেব জ্ঞান 1 উইভারগ সমর প্রকারভেদ আছে। 

প্র খানে সবুজ রূডের ঘাস রূচিয়াছে ; এইখানে আমি রহিয়াছি। 
স্বুজ রউটা বস্তুতঃ ঘাসের নে । সবুজ রঙ আমার মনে আছে । উহা! 
আমার অনুভৰ মাত্র । আনার মনে এ অনুভূতিটা জন্মিতেছে ; তাহা 
হইতে আমি অস্রমান করিতেছি, যে আমার বাহিরে এ স্থানে এ ঘাস 
পদদার্থটা রতয়াছে। ঘাসের আস্তহের কল্পনা আমার এই অনুভূতি 
হইতে উৎপন্ন । অর্থাৎ এ অনুভূতি আমাকে ঘাসের অস্তিত্বের কল্পনায় 
সমর্থ করিতেছে। 

কিন্ত পদার্থবিজ্ঞান আরও একটু অধিক বলো পদাথবিদ্তা 
কল্পনা করে ফে এ ঘাসের ও আমার চোখের মধ্যে একটা চক্ষর অগোচর 
পদার্থ (আও রহিয়াছে, দে পদদার্থট1 এরপে মাঝে ন। থাকিলে গখানে 
ধাস থাঁকিলেও আমার এ সবুক্ত বণের অনুভূতি জন্মিত না । সে মধাবর্তী 
পদার্থ ঢাব ইংরেজি নাম ঈথার ; বাঙ্গালায় আকাশ বলা বাইতে পারে। 
ঘাসের গাযেণ ক্ষুদ কদর কণা সেই আকাশে ছোট দছাট ধাক্কা দিতেছে ) 
সেই ধার্ধাপ্ডাণ দেহ আকাশ কর্তৃক বাহিত ও চালিত $ইয়্া আমার 
চোথের পরদাক় প্রাতহত হইতেছে । এক এক ধাক্কাতে আকাশে এক 
একটি ঢেউ জদ্মিততছে। বীণাযস্ত্রের তারে পুনঃ পুনঃ ঘা দিলে দেমন বায়ু 
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মধ ঢেউ জন্মে; জলের পৃষ্ঠে আঘাত দিলে যেমন জলে ঢেউ জন্মে 
শস্তাক্ষেত্রে উদ্ধনীষ গাছগুলির শীষে ও পাতায় বাতাসের ধাক। লাগিয়া ' 
যেমন ঢেউ জন্মে, কতকটা সেইরূপ । পদাথবিজ্ঞান কেবল এইটুকু 
বলিক্বাই নিরস্ত হর ন। সেই ঢেউগুলির দৈর্ঘ্য কত, মিনিটে কতবার 
ধাকা পড়িতেছে, এবং কি বেগেই বা ধাকাগুলি আকাশ মধ্যে স্থশরিত 
হইয়া আসিয়া চক্ষুতে পৌছিতেছে, তাল ও গণিয়া দেয়। 

পদার্থবিজ্ঞান যে যুক্তির বলে এই আকাশের অস্তিত্ব কল্পনা করি- 
য়াছে এবং ঢেউগুলির আকারপ্রকার সম্বন্ধে বিবিধ গণনা সম্পাদনে 
সমর্থ হইয়াছে, এ স্থলে শাভার অবতারণা চলিতে পারে না। তবে 
এই পর্যান্ত বলিতে পারি, যে তুমি মাপকাঠি দিয় কাপড় মাগিয়া আমাকে 
বলিলে সেই মাপে আমি যেমন আস্থা করি, আকাশের তচউগ্লির দৈর্ধ্য 
মাপিয়া বিজ্ঞানবিৎ যে মাপ করিয়া দেন, তাহাতে আমার সেই ব্ূপই 
আস্থা ; তবে তোমার কাপড়ের মাপ চেয়ে বৈজ্ঞাদিকের ঢেউ মাপ সুক্ষ । 

পদার্থবিজ্ঞান শাদ। আলে। 'ও ব্ঙিল আলোর সম্বন্ধে কি স্থির 
করিয়াছে, দেখা যাউক 1 ুষধ্ের আলো! শাদ দেখান $ উহ? 'মাকাশে 
নানাবিধ ঢেউয়েগ খেলা । নানাবিধ কি অর্গে ?_-না, কোন ঢেউ একটু 
বড়, কোনটা বা একটু ছোট । একই জলাশফের পৃষ্ঠে লম্বা লক্ব৷ বড় বড় 
তরঙ্গ উঠিতে পান্রে, অ।বার খাট খাট ছোট ছোট উর্ষিও  চঠিয়া থাকে ; 
কতকট; সেইরপ। এই ছোট খড় নানাবিধ ঢেউ, আসিয়। চক্ষুর 
ভিতরের একখানা স্রায়বীযর় পরদায় ধাক। দের ও সেই ধাকা ক্রমে শেষ 
পর্যান্ত মন্তিস্ষর মধো পৌছিয়া নানাবিধ--কেমন তা ঠিক বল। 
ধায় না--নানাবিধ _ আণবিক গতির উৎপাদন করে। এই এক এক 
রকম আণবিক গতির সঙ্গে সঙ্গে এক এক রকম বর্ণের অনুভূতি জন্মে। 
রূঙটা হইল মানসিক ব্যাপার; ঘাস হইতে রঙ আসে না, ঘাস কইতে 
আসে ধাক।--বর্ণহীন ভ্রাণহীন নীরব ধাক্কা--পিঠে কিজ দিলে যেমম 
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ধর্ণগীন দ্বাণহীন ধাকা! হয়, ঠিক তেমনই ধাকা। এই ধাক্কা শেষ পর্যন্ত 
মন্তিগে বার, সেখানেও দেই ধাক্কাই থাকে ? কিন্তু ধাক্কার সঙ্গে সঙ্গে মনের 
মধ্যে সেই বিকার--সেই অন্ুভূতি-রঙের অন্ুভূতি_আসিয়। উপস্থিত 
হয়। মানার তস্তপ্রযুক্ত কিলপ্পী ধাক্কা তোমার পৃষ্ঠ হইতে মস্তিষ্কে 
সঞ্চারিত হদরার সঙ্গে সঙ্গে তোমার বেদনারূপী মনোবিকার বা অনুভূতির 
উৎপত্তি হর, ঠিক তেননি। ফলে রঙটা আছে মনে; উহা ঘাসে 
নাই, ঘাস হতে বে ধাক্কা আসে তাভাতেও নাই অর্থাৎ ঢেউগুলিতেও 
নাই । কোগনা বড টেই, কোনটা ছোট ঢেউ; কোনটায় পরু পর ধাক্ক! 
অপেক্ষাঞ্$ত দ্রুত পাঁড়তেছে, কোনটার পর পর ধাক্কা অপেক্ষাকৃত ধারে 
পড়িতেছে। এহ সকল ছে বড নান। আকারের ঢেউয়ের নধ্যে 
কেো।নঢার সঙ্গে পক্তা্ডীতর, €কান্টার সঙ্গে পীতান্ভূতির, কোনটার 
সঙ্গে নালা হাতি সপক গাহরাছে । কোন টেউ আপিয়। ধাক্কা দিলে 
রক্তবণের ভান জন্মার; জর কোন ঢেউ আপসয়। ধাক্কা দিলে নীলের 
জ্ঞান জন্মায় ; হত্যা । 

হুযোর আতে। আসতেছে বাপনে বুঝিবে আকাশ বাঠির। নানাবিধ 
ছোট বড় ঠেউ আ।স-৩ছে। আলক ঢেউ চলে একই বগে 3 
সেকেতডে প্রাড লক্ষ কাশ বেগে। কিন্তু কোনট। একটু দাখ, 
কোনট। একটু খাট। তাভাপের  দধৈধ্য ম্যপিবার লস গঞ্জ ফুট 
ইঞ্চির গাপকাঠিক ব্যবচ্ার বলে নাঃ ঢেউগুলি এত ক্ষণ, যে ইঞ্চিকে 
দশ লক্ষ তাগ কাছা তাহারহ মাপকাঠি তমার কারতে হর। এরই 
মধো আবাস এ একটু পা, নে রক্ত জ্ঞান জন্ম; যে আরও ছোট, 
সে পীতজ্ঞন অশ্ব; আরও ছোটতে হরিৎ ; আরও ছোটতে নীল । 
আবাগ কঙকগ্তাপ টে এত বড় ঝ। এত ছোট, যে চক্ষুবপ্থ্রের দোষে 
ষাস্তক্ষ পধ্যন্ত পৌঁছিতেই পারে না) অথবা পৌছিলেও কোনবপ 
বর্ণজান জন্মায় না। 
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আর একবার ভাবিয়। দেখা মাক । অসংখ্য বর্ণের মধ্যে 
কতকগুলাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছি,_এইগুলি কর্দেরে আলোকে নিউটনের 
উদ্ভাবিত প্রক্রিয়া দ্বারা বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় । আব 
কতকগুলাকে অবিশ্রদ্ধ বা মিশ্র বলিয়াছি,--ভভারা কর্যোর আলোকে 
বিদামান থাকে না, তবে বিবিধ বডিল দবোর শি হইতে যে আলো 
আসে, তাভাতে থাকে 1 বিশুদ্ধ বর্ণগুলির “ক একটিব্ সতিত এক একটি 
নির্দি্দৈর্ঘাসূক্ত আকাশের ঢেউয়ের সঙ্বন্ধ রঠিসাছে ;. যপ্ন সেই সেই 
ঢেউ এক! আসিয়া ধাকী। দেয়, তখন দেই সেই শিশ্ুদ্ধ বণ অনুভূত হয়। 
যখন পাঁচ রকমের ঢেউ একযোগে আসা পাকা দের শখনই অশুদ্ধ বা 
মিশ্র বর্ণ অনুভুত হয়! 

আকাশের ছোট বড় ঢেখুলি একাএক আসিয়া বিশুদ্ধ বর্ণের 
জ্ঞান জন্মায়; কোন ঢেউ লোঠিত, কোনটা পীত, কোনটা নীলের 
জ্ঞান জন্মায়: আর ছোট বড় ঢেউ মিলিষ! একত্র আসলে অবিশুদ্ধ 
পাটল পিলাদির জ্ঞান দেয়। এ পর্যান্ত ঠিকৃ। কিশ্ আর একটু সুক্ষ 
কথ আছে। শীত বর্ণ কুষালোকে আছে, উচছা বিশু বণ; নির্দিষ্ট 
দৈর্ধাযযুক্ত ঢেউ এ পতবর্ণের জ্ঞান জন্মায়, কিন্ব দে পীতবর্ণের 
জ্ঞান আবার অন্তব্রপে৪ জন্মিতে পারে । জাজের ঢেউ ও সবুজের ঢেউ 
দি একসঙ্গে একযোগে ধাক্কা দেয়, তাঁভ17ও পীঠ বর্ণের জ্ঞান জন্মে। 
এখানে সেই পীতকে বিশুদ্ধ বলিব, কি অবিঞ্চদধ বিএ ? লীতের ঢেউ একা 
আপিয়) যে জ্ঞান জন্মার, লালের ঢেউ ও সবুজেন ঢেউ মুগপৎ আসিয়াও 
ঠিক সেউ পীতের জ্ঞান জন্মায় ; কাঁজেই কোন আলো গীত বর্ণের বলিয় 
বোধ হইলে তাহা খাটি পীত ন! হইতেও পারে; উত্ভা লাল আলো ও 
সবুজ আলে মিশিয়া উৎপন্ন হইতে পারে? কাচের কলম দিয়া বিশ্লেষণ 
না করিলে ঠিক বলা যাইবে না, উহ1 খাটি পীত কি ঝুঁট। গীত। 

'এক রকমেরই জ্ঞান, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন হেতু । এক রকমের চেউ 
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পান্কা দিয়া যে জ্ঞান জন্মায়, পাঁচ রকমের ঢেউ একসঙ্গে ধাকা "দয়া ও 
গিক সেই জ্ঞান জন্মাইতে পারে। 

কলে বিশুদ্ধ বণের সংখ্যা অগণা, কিন্তু বিশুদ্ধ মূল বর্ণজ্ঞানের সংখা। 
তিনটি মাত । মৌলিক বর্ণজ্ঞান কেঝখল তিনটি _ রুস্ত, ভরিৎ ও নীল লিট 
বিশিষ্ট রক্ত, বিশিষ্ট ভরিৎ, বিশিষ্ট নীল । মৌলিক জ্ঞান তিনরকম : 
এই তিনটা! জ্ঞানাববিধ ভাগে মিশিয়া বিবিধ যৌগিক জ্ঞানের উত্পাদন 
করে। যেমন, রক্ত জ্ঞানে ও হরিতের জ্ঞানে মিলিয়া পীতের জ্ঞান হয় । 

এই তিন মুল বণ দেওয়া থাকিলে তাহার্দিগকে নানা রকম ভাগে 
মিশাইয়। আর সমুদয় বণ তৈয়ার কর! চলে । ছুই ভাগ রক্তের সহিত 
পাঁচ ভাগ হাঁরৎ মিশাইলে কোন একটা! যৌগিক বর্ণ হয়, গাত ভাগ নীল 
মিশাইলে আর একটা যোগিক বণ হয়। আবার ব্রক্জ তার২ং €% নীল যথা- 
ভাগে মিশাইলে শাদা হয়? মৌলিক বণ অসংখা নহে, তিনটা মাত্র । 
তিনটা মাত মোলিক বণের বিবিধ ভাগে দিশুণে হুর্যের আলোতে বণুমান 
সমুদয় বিশুদ্ধ বণ তৈয়ার কর্পিতে পারা যায়; 'এবং এই সকল বিশ্তদ্ধ বর্ণ 
বিব্ধ ভাগে মিশাহকা বাখতীর পাল কপিশাদি বণ্রে উত্পাদন চলে। 
এথানে বর্ণ না বল” বণজ্ঞান বলা ভাল । ভ্রিবিধ মৌলিক খণের মিশ্রণে 
নানাবিধ বর্ণ জন্মে, নং বলিয়া, ত্রিবিধ মৌলিক বর্জ্ঞান মিশিক্কা নানাবিধ 
বর্ণের জ্ঞান জন্মায়। এল! 'শাল। 

৬ কটা বিশিষ্ঠ ঢেউ অর্থাৎ ষেঢেউ আসিয়া চোখে ধাঞ্ধা দিলে একটা 
বিশিষ্ট বণ ৬, মে ঢেউ দ্বারা অন্ত বর্ণের অনুভূতি হইবে ন, ইভা ঠিকৃ 
কথা? কিন্তু সেঈ করেব অনুভূতি জন্মিলেহ ষন মনে করিও না ষে সেই 
চেড আসা বগা শত অন্ত পি, ব্রনের ঢেই স্সাপিয। ধাক্কা 
পিয়া? সেই এস আঃউুি অক্মাহতে পীত | 

ওাবের গানে এমন | আঙ্ছে। যত অহ অপরন্ধপ ব্যাপার ঘটে ? 
নানাবধ জেউ আপয়। ধাক। দেব, অথচ তিনরক্ম মাত্র মৌলিক বর্ণের 
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বোধ জন্মে ; ও সেই তিন বর্ণবুদ্ধি নানাভাগে মিলিয়। সংখ্যাতীত বর্ণবুদ্ধির ' 
উৎপাদন করে? ইহা শারীর-বিদ্ভার বিষয় । এস্থলে এই প্রশ্নের 
অবতার্ণ। নিশস্রয়োজন । 

সুষ্যের আলো শাদ।। হহাতে নানাবিধ ঢেউ আছে; কোন ঢেউ মুল 
লোভিতের, কেহ মুল হরিতের, কেহ মুল নালের বোধ জন্মায় । কেহ ক! 
লোহিত ও হরিৎ উতজ্ধ উৎপাদন করিয়া! উভয় মিশাহয়া পীতবুদ্ধি জন্মায়; 
ইত্যাদি । এবং সকলে আম! একত্রে চোখে ধান্ধ। দিয়া লোহিত হরিৎ 
ও নীল তিন মিশায়া শুভ্র বণের বুদ্ধি জন্মায় । এহ তিন মুল বণ ষথাভাগে 
একত্র করিলে শাদা হয়। একটার ভাগ কিছু কম হইলেই আলে! রূডিল 
ভইয়। যার । কাজেই শাদা আলোতে বে স্কল ঢেউ বঞ্ভমান, সেই 
ঢেউগুলা মধ্যে কোন কোন্টাকে বাছিয়া লইলেই পরল আলো হম্ব) 
বা কোন কোনটা কোনরূপে সরাইয়া ফেলিলেগ বুডিল আলো! পাওয়! 
যায় । রডিল আপো তৈরার করিতে চাও ৩, স্য্যালোকেত্র অন্তর্গত বিৰিধ 
চেটয়ের মধ্যে কতকগুলিকে বাছিয়া লও; মথবা কতকগুলিকে 
কোনরূপে সরাইয়া ফেল। আলোর শুভ্রত বজায় বাঁথখার জন্য তিনটা 
মুল ধূ্ণর যে যে ভাগ প্রক্নোজন, তাহার একটা ভাগ কম পাড়য়া যাইবে, 
আলোন ও রাঙল হহষ। পড়িবে 

এ. বসা লওয়া বা নিব্বাচন ও ৮ ফেলা বা অপসারণ 
কয়েকাঢ ডপাসে সম্পাদিত ১য় । নিয়ে শা লেখ করা যাইতেছে । 

প্রথম ভপায়। শ্াযযের আলে! বানুবু মধা ভইহতে জল ব। তেলবা 
কাচের মত কোন স্বচ্চ পদার্থের ভিতর গেশে তাহার গথ খুরিয়া যায়। 
কেন যায়, পে স্বতন্থ কথ। । কিন্তসকল ঢেউ স্মাল থুবিট। যায় না। 
লোচিতজনক ঢেউ যত পুরে, পাতজনক তার চেয়ে বেশী ঘুরে, হরিত্জনক 
তার চেয়ে বেশী, শীলজনক আরও বেশী ; এইঝপ 1 

কাজেহ শাদ আলোর অন্তর্গত ঢেউগুলি এইরূপ সংহত স্বচ্ছ পদার্থে 
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প্রবেশ করিয়াহ পরস্পর ছাঁড়াছাঁড়ি হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পথে চলিতে 
আরভ্ত করে, এবং আবার যখন সেই স্বচ্ছ পদার্থ হইতে বাহির হইয়া 
বায়মধো আসে, তখন আর মিশিবার অবকাশ না পাইলে ভিন্ন 
পথে চপিতে থাকে 1 এক এক রকমের ঢেউ এক এক পথে চলিতে 
থাকে ; পরস্পর ছাড়াছাড়ি হইয়া যায়। তথন তাহাদের মধো 
কোন একটিকে বা কঙ্কগ্ুলাকে বাছিয় লওয়ার সুবিধা হয় । কতক 
গুলি চোখে শ্রাবেশ করিয়া ধাকা দলেই রডিল আলো পায়া যাক্স। 
এউরূপে “6৯ গুলিকে পরম্পরু ছাড়াছাড়ি করিয়া তাহাদিগকে বাছিয়া 
ফেলাক্ষে আলোক-বিশ্লরেষণ বল! যাইতে পারে । বণ-উৎপাদনের এই 
একটা উপায়, টার এই উপায়েই স্ূর্যালোকের বিশ্লেষণ 
করিয়াছিলেন । 

দ্বিতীয় উপায় । ঢেউপ্ডলা যতক্ষণ আকাশ পথে চলে, ততক্ষণ কেহ 
তাহাদের গহঠিরোধ করে না। কিন্ত চলিতে চলিতে কোন জড় 
পদার্গের বাধ পাঁইলেই তাহাদের গভিবিধির বাতিক্রম ঘটে ! সেই জড় 
পদার্থের পিঠে প্রতিহত হইয়া কতক গুল। ঢেউ ফিরিয়া আসে, কতক- 
গুলা হয়ত ভিতরে প্রবেশ করিয়া শেষ পধান্ত তাহাকে ভেদ কারির়া 


সি 


চলিয়া যায়। এইকপে শ্রেদ করিয়া যাইবার সময় ভাভার পথ বাকিয় 
যাইতে পারে, তাহা উপরে বলিরাছি । আবার কতকগুল! ঢেউ হয়ত 
প্রাতভত ভইয়) ফিবিয়া আসে না, পথ কাটিয়া চলিয়া যাইতেও পারে 
না; তারা সেই জড় দ্রবো ক্ষত ক্ষুদ্র অণুশুলির মধো আটকা পড়িয়। 
পথিমপোই ন্ট ভয় । যেসকল চটউ ফিরিয়া আসে বা প্রবেশ করিয়! 
নিক্বিছে চলিয়। মার। তাহার সহিত জড় পদ্দার্থের অণুগুলির বড় গোল- 
যোগ ঘটে না) অণুরাও্ড তাহাদের বাধ। দেয় না, তাভারাও অণুগুলিকে 
কোনক্রপ বিচলিত করে না। কিন্তু কতকগুলি ডেউ অণুগুলি- 
রই গাঁ ধাক্কা দিয়া অণুগুছিকে চঞ্চল করিয়া দোলাইয়! দিয়া যায়) 
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অণুগুলি ধাক্কার পর ধাক্কা খাইয়া চঞ্চল হয় ও কাপিতে থাকে ; কিন্তু 
আকাশের চচউ সেই চাঞ্চলা উৎপাদনে থানিপা বায় ও নষ্ট হয়। 'অণুগুলি 
এরূপ কাপিতে থাকিলে আমরা বলি তাপের উৎপত্তি হইল, দ্রব্ট। তপ্ত 
হইল, আলোক ন্ট হইয়া তাপের উত্পাদন করিল। এই 
টেএগুলির 'অদষ্ট খারাপ 3 ইতারা অণুর সঠিত লড়াই করিতে গিয়! 
নিজেরাই নষ্ট হয় ও বস্তৃতই পথে মার! বায়। 

জড়দ্রবোর অন শাল এহক্ধপে আকাশের ঢেউগুলিকে নষ্ট করিয়া 
নজে কাপিতে লাগে , ঢেউগুলিকে আহার করে ও নিজে পুষ্ট হয়; এই 
বাপারকে আমর। আলোকের শোধণ বলিব। আর ঢেউগুলির জড় 
পদার্থের গারে প্রতিহত হইজা প্রত্যাবন্তন বাপারকে পরাবস্তন বপিব। 
এই খানে একটু রম্ত আাছে। কোন কোন দ্রব্য শুর্যালোকের 
অন্তগত সঞ্প টেউকেই ফিপাহঙ্গা দেয় বা পরাবহিত করে; যেমন 
পালিশ-কর। বূপা, অথবা পারা-মাথান আরশি । শাদ। কাগজ, শাদ। 
কাপড়, শাদ খড়ি, শাদা দুধ প্রভৃতি সনস্ত শাদ। জিনিবহ খাছ-বিচার 
না কাঁরর সকল ঠেউকেই ফ্িরাইয়া দেয়? এবং সকলকেই 'এইরূপে 
গায় বালয়াই তাহাপ শাদা । আবার কাল কালী, কাল কাপড়, কাল 
কাগজ, কাপ কয়ল। প্রতি প্রবা প্রায় সকনণ ঢেউকেহ বাচ্ছাই না করিকা 
অপক্ষপাতে শোষন কপিয়। গ্ুর় ) এবং এইন্রুপে শুধিরা লয় বলিয়াই 
তাহারা কান 1 আবার জল বাদু কাচের মত স্বচ্ছ পদার্থ কোন ঢেউকেই 
প্রাদ কিরার না; শোষণেও কোন পক্ষপাত পেখাঁয় না প্রা্স সকলকেই 
পথ ছাড়ি। দেপ্স; তাহারা এই জন্যই স্বচ্ছ ও বর্ণভীন॥ এতদ্বযতীত 
রডিল কাচ, রঙিল কাগজ, বুডিল কাপড়, ইহাদের বর্ণ রিল 
এই জন্য, যে ইহারা পক্ষপাতপরায়ণ।; দক্ল চেউদ্লের উপর ইহাদের 
সমান বিচার নাই; ফিরাইবার সময় কেশ কোন টেউকে বাছাই করির 
ফিরাইন্া দেয়; শোবণের সময় কোৌঁন কোন ঢেউকে বাছিয়! শুধিয়া লয়; 

১৩ 


১৯৪ জিত্ঞাসা 


সকলের প্রতি সমান বিচার করে না । ফলে কোন কোন ঢেউ আটক 
পড়িয়া শোষিত হয়: টা কেশ ধা ফিরিরা আসে; কেভ বা পথ 
ভেোদ করিয়া নিকিদ্ে চলিয়া বায় ।॥ এই নিন্দাচনের ফলে শুভ্র আলো 
আমরা ফেরত পাত না) হে আলে। ফিরিয়া আসে বাসথ ভেদ করিয়া 


৪ 


৮লিত* পাস, ,স আলো বুছিল দেখায় । এই নিব্নাচন ক্রিয়া গ্রাক্কীতিক 


ত৩ার উপাডি। এহ তৃতীর উপায় বুঝিবার পু ডেউ-তন্বের আর 
একটু আলাল আবগুক 1 তেউ, উনি, তরঙ্গ, ভিলোল, যাহাহ বল, 


এঠ সঞ্ততেগ এক খিশিইঙ আঙে । জলের চে মনে কর। আতা 
শয়ন 1 ভব পর হর চলে, দেখা মায়; কোন দ্রবা যদি 
সে সমবরে আলে ভাগে, দে দবা সেন তরঙ্গের ভঙ্গীতে একবার উঠে, 


একবার লাতিন এই উিগ্ঠালামা তরুঙগমাতেরই একটা বিশেষ ধ্ন্ম। 


চে! 


ভরঙ্গের পন শর যখন চলিয়া মায়, তথুন পথ! যাহবে, জল একবার 


পরপর তরঙ্গের সারি চলিকাছে । 
পু ও 


উচু 1), এহরীগ নায় পানি শব চন্য গালে চল্য়াছে। একট? গোঁচ। 
হকির চির নকিি রণ শু নস ্ি /ে ২ - চা ৯ রঃ সাত) বৃ. ্ প 

ভান্মর সদ্ধেক ভাগ উচু, সেহ ভাগকে আমরা উন্মর মাণ। বালব; আহ 
অনধিক হগ শী, সহ ভাগকে পেট বালব । মাথা আর পেট, এই শব 
ভুত; অভ্যসমাজের অনুমোদিত হইবে না । কিন্তু এল্ণে পরিভাষা- 


স্ক্কলেনঞমেএ অবসত নাই । 'পত্োক তরঙ্গের এক ভাগ মাথা, এক ভাগ 


হী 


পেড! এখন মনে কর ছুভটা ফান ভইঈতে ঠরুগগশেনি জন্মিয়া চলি- 
তিভে বির জলে একটি 1৭ হলে সেখান হইতে এক সারি 
তরু ভান্দধ। চার পিকে ছড়াইনা। পড়েও আবার আর এক জায়গায় 
টিল এ সেখান ৫২০৮৪ "আর এক সারি তরঙ্গ উৎপন্ন হইঞ 
চখরাদতে বিছু 2 হর এইক্প ছুইট 


ট1স্থান হইতে সারি সারি ঢেউ আসিতে 


বর্ণ-তত্ত ১৯৫ 


থাকিলে এমন হয়, এ সাবির ঢেউয়ের উপর ও সারি আপিয়? পড়ে । ইহার 
মাথার উপর উহ্ভার মাথা পড়ে, ইভার পেটের উপর উহার পেট পড়ে ; 
আবার কোথাও ব' এক সারির মাথার উপর আর এক সারির পেট 
পক্ষে । এপপ ঘটনা জলাশফের পঙ্ঠে সব্ধ্দাই 'প্রতাক্ষ দেখ। যায় । এখন 
একটার মাথার উপর "আর একটাৰ পেট পড়িলে উভয়ে কাটাকাটি হইয়। 
মেখানে মাথাগ্ত থাকে না, পেট ও থাকে না । সেখানে জল উচ্ুও হয় না, 
নীঢ৪ ভয় না, ঠিক সমতল থাকিয়া যায়; টেউএরু উপর ঢেউ 
পড়িয়া পরস্পরকে ন্ট করিয়া এলে । জলের টেউএবর মধ্যে যেমন 
কটাকাটি ভয়, তেমনি 'আকাশেন তে এরু মাদাও কাটাকাটি হয়। 
/£পটের পত্র নাগ? শু মাথার টপরু পেট কোন ক্রমে পড়িলেই 
কাটাকাটি ভইয়া েট ন্ট হইবে । ফলে আমরা নাভাকে ছায়া বলি ৪ 
অন্গকার ব'ল, তাভা এইরূপ কাটাব টির ফল আধারের মধ্যে 
আকাশের ঢেউ একেবারে শাহ, এপ মানে করিল না, সেখানে এত 
অসংথা ঢেউ এদিকে দিকে ছুটাছুটি করিতেছে, যে পরম্পরু কাটা" 
কাটিতে সকলেই যা গিপ্নাছে। "্ালোতে খালোতে ঘিলিয়! 


চে 


একেবারে আপার হইয়া গিয়াছে 1) এইকপে আতলার উপর আলো চডিয়া 
আধার ভইযা মায় । কিঙু কখন গু বা 8 আধার না হই! আনো! 
বঙিল ভইয়। যার। হণ্যার আলোকের মধো লাল আলো লাল 
আলোর সঙ্গে মিলিয়া গালকেই বৈণপ্ু কবে, নীল নীলের সঙ্গে মিলিলে 
নাই বিলুপু হয়। বাভা অবশিষ্ট থাকে, ভাঙ। হঙিন দেখায় । শাদা 
হহতে তাহার একটা ব্ুডল অংশ নই ভহপে বা অপমারিত ভহলে যাহা 
অবশিষ্ট থাকে, শাহা রাঙল দেখার । 

সইপ্দপে বর্ণোৎপন্তির দৃষ্টান্ত বিস্তর পাগয়। যাক । জলে এক ফেোট। 
তেল ফেললে সেই তেলের ফোটা অনেকটা বিস্তীর্ণ জায়গায় 
তখনই ছড়াইয়া পড়ে । তখন তাহাতে বিচিত্র বর্ণের বিকাশ দেখা যায়। 


১৯৬ জজ্ঞাস। 


জলের উপব্র তেলের একথান স্শ্ম পরদা বাঁ আস্তরণ পড়িয়া 
যায়। তাহার সুলতা মাদিতে হইলে আর ইঞ্চির মাপকাঠিতে চলে 
না; ইঞ্চিকে লক্ষ ভাগ কি দশলক্ষ ভাগ করিতে হর আকাশবাহী 
আলোকোত্পাদক ঢেউ পুলি দে কাঠিতে মাপা বায়, এই পরদার স্থুল” 
তাও সেই মাপকঠিতে মাপিতে হইবে । এখন মনে কর, তেলের এ সুক্ষ 
পরদার পিঠে লাল আলোর দেউ পাঁড়ল। কতকগুপা ঢেউ সেই পিঠে 
লাগ্রিয়াই প্রতিহত ও প্রতিফালত হইয়া ফিরিয়! আসিবে? কতকগুল। 
তেলের 1 *ব পর্যন্ত গিয়া নিয়স্ত জলের পিঠে ঠেকিয়া পরাবন্তিত 
হইবে ও কিবরিয়া চলিয়া আসিবে তেলের সি হইতে বাভারা ফিরে, 
তাহারা একটু আগিয়া গাকে ; যাজাগা জলের পিউ ভহতে ফিরে, তাভার। 
একটু পিছাহয়া পড়ে একটু পিচ্ছাহয়া পড়ায় এমন ঘটে, 

মাথার উপর টভাদের পেট আদিয়, পড়ে , ফলে উভয়েরই লোপাপততি, 
ঘটে, কেইহ আর থরে 1 বিরা আসতে পারে লা; পথমধ্েই তাভাদর 
চেউ-লীলার লমাপি হয়) এহপুসে লাল আলো লোপ হয়, শীল আলো 
পড়িলে তাভাগ ভাগা ত*টা মন্দ হয় না। কেননা, পাল আলোর 
ঢেউগুলা একটু লব) লম্ব। » শীল আলোর ঢেউ ভাহার চেয়ে একটু খাট 
থাট ১নাল যে সক ঢেউ তেলের পাদ্দায় প্রবেশ করিস ফিগিয়া আসে, 
তাহারা পিছু পড়ে, এমন কি তাভারা খাই ঝলয়া একটু অধিকই 
পিছা রা গড়ে 1কন্ক তাহাতেহ হাভারা আবার বাচিন্ত। মায় । পিছাউয়। 
পড়ে বাঞস। তাহাদের পঙ্গে মাথার পেটে ঠোকাঠিকি ঘটে না ও ফলে, 
তাহার, বাচিয়া বায়। লাল পের লোগ হইলে নীল রঙ নিক্গতি পায়। 
শাদ আলো পড়িলে তাহার মধো লাল রও নাত লোপ পান; বাকি 
র৪গুল। ততিখের পিএ হইত বঙদার হইব! দিম খসে 1 দল বাধিয়। 
সৃকলেহ খাস তখন আলে থাকে শাদা , যখন সঙ্গী হারং হইল ফ্রিয়। 
'আঁমে-লতখল আলো তয় রুডিল। 


বর্ণ-তত্্ব ১৯৭ 


আর এক রকমে বর্ণবিশেষের লোপ ঘটে। আলোকের আঅনেক- 
গুলা সরু সরু পথ বা উতপত্রিস্থান সাপ্ি সারি কাছাকাছি 
থাকিলে সক্ল স্থান হইতেই ঢেউ আসে) কিন্তু একটা নিদিষ্ট স্থানে 
নকলে 'একসঙ্গে পৌছতে পারে না) কেহ বা একটু আগে পৌছে, 
কেহ একটু পরে পৌছে ১ কাজেই ইহার গেট উহার মাথায় ও 
ইহার মাথা উহার পেটে লাগিয়া মালোর লোপ ঘটিয়া অশধার 
ঘটে, অথবা বর্ণ বিশেষের লোপ ঘটিয়া শাদ। আলো রুঙিল আলোতে 
পরিণত হয় হাতের ই আঙল সম্লপ্র কারণে তাহার মধ্যে যে 
সঙ্কীর্ণ দীর্ধাকার ফাক খাকে, থপ! কাগজে ছুঁচ দিমা কুট! 
করিলে আলোর যে ছেটি পথ ভয়, সেই সঙ্কণ ক্কুদ ফাকে বা পথে চোখ 
রাখিলে দেখ। যায, পণ পিয়। আলো আসতেছে বটে, কিন্তু স্থানে 
স্বানে খাল কাল রেখা পড়িয়া গিক্াছে । একখানা পালিশ করা! 
ধাতুফলকের গায়ে বা একখানা কাচের গায়ে খুব কাছাকাছি করিয়া, 
এক তথ স্থানের ভিতর ছু দশ হানার কারয়।, সমান্তরাণ রেখা 
টানিনে, দ্ুহ 2৯ রেখার অধাগত স্থান ভহতে আলো আস, এবং 
সেই বিঙিন্ন স্থান হতে সমাগত আলো পরস্পর কাটাকাটি কখিয়] 
বিল আলোর উত্পাদন কারয়া থাকে । মশা মাছি ফড়ঙ প্রভৃতি যখন 
শর্ণালোকে উড়িরা বেড়ায়, তখন তাভাদের পাখার নানাধিধ রঙের 
আবিভাব দ্রেখা সায় সেউ সকল র6 এই কারণেহ উৎপন্ন হয়। 
আাঙাদের পাখার গায়ে লম্বা! লম্বা সরু সরু অনেক রেখা আছে । সেই 
সকল ব্রেখার মধাস্থিত নানাস্তান হইতে প্রতিফ'লত টেউ পরম্পর কাটা- 
কাটি করিজা রুডিল আলো কাট কাকি। 

প্রাকতিক দ্রবো বিখিধ বর্ণের বিকালের এই কদ্ধেকটি প্রধান কার- 
ণের উল্লেখ জনিলাম । এখন গোটাকতভক উদাহরণ দিলেই পাঠক 
পরিন্রাণ পান। 


১৯৮ জিজ্ঞাসা 


শাদা আলো ভাডিঘ়া বিপ্রিষ্ট হহয়। রড জন্মে । স্বচ্ছ পদার্থের ভিতর 
আলো ঢাকয়া ঢেউপ্ুপির পথ ছাড়াছাড়ি ইইয়। বায়। রামধন্ুর বিচিত্র বর্ণ 
এই কারণে জন্মে। ক্ধ্যনগ্ুল ও চখমণল ঘেরিয়া সময়ে সময়ে যে 
মণ্ডল বা পরিবেশ দেখা দায়, সেও এহর্ধীপে রঞ্জিত দেখায় । মেঘের 
অন্তর্গত জলকণা হা তুধারকণ। শুশ্র আলোককে ভাঙিয়া বিপ্রিষ ও 
বিক্ষিপ্ত করিয়। ছড়াইসা দেয়। ঝাড় কলমের রঙ, দুব্বাধলে শিশির- 
বিন্দুর রউ, কলুকথচ্ির রঙ, এ সকলের একহ হেতু । একই হেতু 
আলোকে !বঙ্গেষণ। 

রাওল কাচের ই, ডিল জলের বিড, অন্ত কারণে উৎপন্ন 1 শার্। 
আলো ভিতরে প্রবেশ কাঁষিন » কোন কোন বড় জাডকাইয়া শোষিত 
হইয়। গেল; বাকিগুলা দরিয়া আদিল। কোন কোন বায়বার পদার্ঁ 
ওল পেখা যার, তাহাদের মধ্যে কোন একটা রঙ আটকান যায়; 
বাকি গুলা চলিয়া আসে । রাছল ক'গজে ও বুঙিল কাপড়ে ষে সকল 
রড মাথান হয; কের গায়ে দেগয়ালের সাধে মে সব রড মাখান 
দেখা বাথ; হি অকতে চিএকর যে সমুদয় ৫5 বাবার করেও 
নোগ। তাম। পতল প্রত বাড দ্রবো েষে বত দেখা যায় ,১-এ সমস্তহ 
এইগপে উৎপন্ন । শাদা আলে গিসা পিঠে পড়িল । তাহার মধে, কোন 
কোন ডের আলো একটু ভিঠতপে প্রবেশ করিয়া আটক পড়িল। 
কোন কোল রছের আলো দিরিয়া আঁনল। 

দাগগের জলের বণ গাড় শাল, শুন ঢধ্যালোকে র সহশ্র'বধ ঢেউ সমুদ্র- 
বন্ধে পড়ে ; সকলে ফিবিয়। আসে না? সমুদ্রের জলরাশি বাছিয়া বা।ছয়া 
কাহাকে ঢাশিয়া এগ 9 শোবদ কন্রে ১ কাহাকে ও বা ফিগাহয়া দেয়। 

আকাশের পণ নীল কেত 2 বাবু মধ্যে আতি হক্ম ধুপিকণ। সব্বদ। 
ভাঁসতেছে । কণা এত লুক্ম যে চোখে দোখিতে পাওয়া যায় ন।। 
আজকাল তাহাদের সংখা! গণিবার উপার স্থির হইয়াছে । একটা 


বণ-তত্তব ১৯৯ 


কুঠরির মধ্যে বাধুতে কত কোটি ধূপিকণা আছে, তাহা গণিতে আজি 
কালি অধিক আফ়াদ পাইতে হর নী। এই খুলিকণা আকাশের নীল 
বর্ণের হেহধ । আকাশ বাহিয়া ছোট খড় নানাবিধ ঢেউ চলে। পুলি- 
কণাগুলি এত ছোট, যে লাল ত্মালোর ঢেউ বা গীত আলোর ঢেউ 
তাহাদের পক্ষে বৃ ং ঢেউ ; উভারা পলিকনা অভ্জিরুম কারয়া চলিয়া যায়। 
নাল আলোর ঢেউ ছোট; গাহ তাহারা বুলিকণাতে প্রতিহত হহয়। 
ফিপিছ। আসে । যেমন ক্ষুদ্র উপলখণগ্ড জলের বড় ৰও তরঙ্গকে প্রতিভত্ 
করে ন'ঃ কিন্ত ভোট ছোট নু ঠিলোগকে কিরাহয়া দেয়; কতকটা 
সেইরূপ । সুর্যোর শুভ্র আলোক বানুরাশিতে প্রবেশ করে। রক্ত গীত 
অবান্ধ চাঁপয়া যায়। নীল ফিরিয়া আসিয়া চোখে লাগে। 

হৃধ্য অস্তগমনে সমন ৪ উদ্য়ের সময় দিশখলয় অরুণ রাগে রঞ্জিত 
হর। কুধ্যের আলো ধন গহীর বানুস্তর ভেদ করিঘ়া আসে । থুলি- 
কণার ঠেকিয়। নলে আলোর ভাগ শ্রতিত তথ ও সুর্ধোর অভিযুখই 
ফিরিয়া যাস । রক্তের ভাগ ৪ অধনের ভাগ বানু ভেদ করিয়া চলিয়। 
আসে । সেই 'রুলরাগরঞজ্জিত আলো আবার মেঘের গায়ে পড়িয়া প্রতি- 
ফলিত ভইয়। বিচিভ অরুণ বরের বিকাশ কনে। 

শোণতের বর লোহিত । তরল শোণিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ধ কণা ভাসে; 
তাহার। নীলের ভগি হরণ করিয়া ও শোবুন করিয়া লয়। রুক্ষ লতা ডগ 
প্রভৃতি উদ্ভিদের সাদারণ বর্ণ হরিহ £ তাঙ্গাদের পাতা গা এক প্রকার 
গ্রলেপ থকে, উহা লোহিতের ভাগ ভবণ করে ও শোবণ করে। ষে 
সকল ঢেউ প্রতিফপিত করে, গাভাগ একত্র মিশিন্না হরিতঠের আবিষ্কার 
করে। 

হপিভালের গীত, সিন্দুরের লোহিত, হতের শীল, হীরাকষের সবুজ, 
একই কারণে উৎপন্ন! শাদ আলোর মধ্যে কেহ কোন রডের চেউ 
বাছিয়] গ্রহণ কবে, কেহবা আর কোন রঙের ঢেউ বাছিয়া গ্রহণ করে) 
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যেসকল ঢেউ ফিরিয়া আসে, তাহার! একত্র মিশিয়া গীত বা লোহিত, 
নীল বা সবুজের অচুতৃতি জন্মায় । 
অসুক দ্রকোর ৪ পীত দেখিয়! যেন মনে করিও না, যে উঠা বিশুদ্ধ 
পীত। হয় ত, শীতজনক টেট একবারেই বিগ্ধমান নাই অন্ত 
পাঁচ ডের ঢেউ একত মিলিয় পীতের অন্ভূতি জন্মাইতেছে মাত । 
শ্পার্থমারই পরমাণুর বিবিধাপর্ধানে সন্গিবেশে গঠিত । পর 


| 


মাঁণুর গঠনের সাঁভত ৭ তাহাদের সন্িবেশের সভিত বণোৎপাদনের কি 
সম্পক শাক্ছে, ততঠি প্রথন এ ঠিক কিয়া বঙ্গিতে পারা যায় ন|। তবে 
কিছু সম্পড় আছে সন্দেহ নাই । কহভকগুলি পাঁতুপদার্থ আছে» 
তামা, লোহা, ক্রোম, মঙ্গন, নিকিতা, কোবাপ্ট? এই সকল ধাতব পদার্থ 
যেসকল দবো বভডমান, তাহারা প্রায়ত নানা বর্ণের বিকাশ করে। 
রাঁঢল কাচের রুড বিবিধ অণিরভ্রাদির বু এই কয়েকটি পাড়ি দরবোর 
অন্তিত্ব্গাত্র জন্মে) বার আপকাতরা হইতে ম্যাজেপ্টা প্রতি এক 
শ্রেণির পদার্থের উৎপাদন হইতেছে, বিভিন্ন পরমাণুর সন্নিবেশ হেতু 
ভাভারা€ বিচিত্র বুণর উৎপাদনে জনা প্রসিদ্ধ । 

জলে তঙলেরু ফান ফেলিলে 151 বিস্তার লাভ করিয়া সুক্্ আস্ত 
রণের »৩ হত যায় হ বণের বিকাশ করে। কিজালে কার, পুর্সে বলি- 
যাছি : টেউগুলির মো কাটাকাটি হইয়া যার । এহবূপে পর্ণবিকাশের 
বির উদ্াহধণ আছে। সাবানের ফেনার গায়ে র৩, জলবুদ দের পিঠে 
রোদ ৮টিতল শাভীর রউ। অস্ণ বাড় পুষ্টে ময়লা নিত বা মরিচা জমিলে 
কারণে উতপন্ন 
ক. প্রজাপতির 
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ভয় । মাছির সাণায়ত ঘাড়ের পাখা, পাখীর পাল 
গায়ে র5৪ নেক সময় এই কাবাণই উত্পন্ন হয় । 

পের একটি সাবাগণ বর্থ আছে, হরিৎ ১ কিন্ত ফুলের কোন 
বালাবাধি 3 নাহ । আবার জীবশরীরের কোন সাধারণ বর্ণ নির্দিষ্ট 
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নাই । এক 'এক জীবের দেহে এক এক রঙ ও এক এক ফুলের এক' 
এক রড 1 এই বিচিত্র বর্ণের বিকাশ নানা কারণে ঘটে । কখনও 
বা গায়ের উপর এমন কোন প্রলেপ থাকে, যাহাতে কোন কোন 
ঢেট বাছিয়! শুষিয়া লয়; ম্মন্য অন্ত (েউ ফিরাইয়া দেয়। কোথাও 
বা গায়ের উপর সরু পরদ1 থাকায় কোন একটা চেউ কাটাকাটি হইয়া 
নষ্ট ভইয়া যায়। আবার কথন বা গাক্সের উপর সরু সক্ু ঘন- 
সান্ননি্ট রেখা থাকে ; ভজ্জন্য এক ঢেউ অন্ত ঢেউকে কাটে । জীবশরীরে 
ও পুষ্পশরীরে ব্ণাবকাঁশের উদ্দশ্য জানিতে হইলে ডারইনের নিকট 
যাইতে হইঈবে। জীবনযাত্রা লাভ লক্ষ্য কবিয়া জাবের দেহে বর্ণ 
বিকাশ ঘটে । এ স্তলে আমবা সেই ইতিহাসের অবভারণা করিব লা । 

উপস্ভারে একটা তত্বকথা! আসিয়া পড়ে । জগতে এই বিচিত্র 
বর্ণবিক'শে কাহারও কোন ক্ষতি বুদ্ধি আছে কিনা? ইহার সহিত 
কোনরূপ শুভাশুডের সম্পক রবতিয়াছে কি না? বাভারা প্রত্যেক 
জাগতিক ব্যাপারে বিধাতার একটা 'নগুঢ় শুভ উদ্দেঞতড আবিষ্কার না 
করিলে তৃপ্িলাভ করেন না, স্টাহাদিগকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য এই 
তত্বকথাটার কিপ্চিং ম্মালোচনা আবশ্যক | 

প্রথম কথা, বিবিধ বণঘবকাশে আমাদের একটা মোটা লাভ 
ঢোখের পরেই দেখা বাইতেছে । নানাবিপ দ্রব্য নানাবণে রঞ্সিত দেখাতে 
বাহ জগতের সঙ্গে আমাদের কারবাবের যথ্ষ্টে স্ববিধা হহয়়াছে। 
বর্ণের ভেদ দেখিয়া! ন্সামর' 'নবিধ জ্রবোর সভিত সহজে পরিচিত 
হইতে পারি; তাঁভাদিগকে চিছিত কর্রিয়। চিনিয়া লইবার স্ববিধা হয়। 
নুত্রাং বিবিধ বর্ণের বিকাশ আমাদের ভাবন্যাত্রার অনুকুল। আবার 
বর্ণবৈচিত্রো জীবনযাত্রায় যেমন 'এইক্প সুবিধা হইয়াছে, তেমনই কতকটা। 
আনন্দ পাইবার ও বেশ ব্যবস্থ। হইয়াছে । সকল দ্রবা এক রঙের হইলে 
বাহা জগৎ নিতান্ত একঘেয়ে হইয়। পড়িত। বর্তমান বিচিত্র বর্ণবহুল 


২০২ জিজ্ঞাস! 


নানারাগরঞ্রিত জগতে ধিনি কিছুদিন বাস করিদ্লাছেন, কোন একরউ! 
জগতে বাস কঞ্জিতে তিনি কখন আনন্দ পাইবেন না। 
বর্দবৈচিদ্বো জীবননাার ও জীবনরন্গণার ম্বিধা ভয় ১ আর ভাঙ্ছাড়। 


সু 


কতকট। মানন্দ লাভ কণা যায় । কিগ্ত এহ পনান্ত বণিলে তৃপ্তি হইবে 
না। আরও এপ টিসাধে আগিত হইবে 

আকাশের নানলবণের উপলোগত।ক 2 মাকাশ নীল ৬ ওয়াতে ।কছু 
লাভ হইয়াছে কি? নীলাকাশ দেখিয়া চিত্ত প্রধুল্ন হয় জানি; কন্ধ 
নাল না হহগ) মাকাশ যদ্দি লোহিত হইত, তবে তেমন প্রফুল্ল তা জন্মিত 
কি না, সহজে বলিতে পারি না। সিন্দরের ব্ুক্ত রাগে, হরিতালের 
পীঙ রাগে, এমন শুভ উদ্দেগ কিছু আছে কিঃ জুন্দরীর সামনস্তরঞ্জনের 
জগ [সর স্থা্ট হতয়া অই্টার নঈহ্োদেগ্ত পুণ কর্রিতেছে বলিতে পারি, 
কিন্ত বখন এ্রন্দীপ -ঞ্াড়দৃত শিশু সিছুরের উজ্জল বণে আক হইয়া 
উহা গলাধঃকরণ কর, তখন সেভ মঙজলোদ্েম্ত কে।থাধ পাকে? 
নীলানাধর নীলিমা নয়নের ঠপ্তিসাদন করে সতাঃ কিন্ত প্রাকৃতিক 
নীলাহ্ব পি পৌরাণিক ক্ষারা, খিছ। পরিণত হতণে কি আরও উপাদের 


হইত ন:? এমালতা টানরাজিনাল। সাগরবেল। শয়নরঞ্জিনী সনদ নাই; 


125) 
কিন্ত নালার বদলে পাতা বিশেষণে বিশিক্ু ভইলে নয়ন কি একেবারেই 
ঝলসিয়। বাতঠ 2 

এন সকল প্রশ্ের উন্তর দিবাগ অবসর আমার এখন নাই। 
তত্রাশ্রেলীদের উপর হু আপ ভিতর মীমাংসার ভার দিয়া আমরা 
জগতে বগ্তমান বর্ণ-বৈচিতে থে আনন্দটুক্ পাইয়। থাকি, তাভাই 
উপভোগ করিয়, তপু হইব! আকাশ নীহ। না তইয়া গীত হইলে কি 
ক্ষতি হত, শভ্তাথেষীরা স্থির কেয়া বলিয়া িবেন। আমরা উত্তরের 
অপেশ! না করির। সেই নীল রূপে বিশ্বসৌন্দর্যোর রূপ শ্বীক্ষমণ করিয়া 
আনন্দসূণা পান করিতে থাকিব । এই আমাধিগের পরম লাভ । 


প্রতীত্যসম্ৎপাদ 


ঢুঃখবাধি-নিপীডিত চিরাতুর জাঁবপোকের ব্যাধি-পগ্রমোচনের জগ্ 
ভগবান পাক্কুমার সন্ধাথ বেছ্যরাজের স্বরূপে উতৎপশ্নর হইয়াছিলেন, 
মানবজাতির তৃতীয়াংশের অগ্ভাপি এহবূপ বশ্বাস। চিকিৎসকেরা 
নিদানশাস্বে রোগোতপন্থির হেড নিণর করেন) ভব-ব্যাধি-প্রমোচক 
জ্ঞানদরাসিছু বৈদাবাজ বোধিদ্লমমুণে সম্বোধিলাভের স্ময় জীববাধির হেতু 
স্বর্ধপ হাদশটি 1নদানের আবার করিজাছিলেন 5 সেহ নিদানতত্তের নান 
প্রতীভাসমুৎ্পাদ | 

দ্বাদশ নিপানের লাম ধথাক্রদে এহ ১ শরবিথ্া, সংস্কার, বিজ্ঞান, 
নাম-রূপ, ফড়ায়তন, পশ, বেদনা, ভৃষ', উপাদান, ভব, জীতি ও জরামরণ। 

এই নিদানতত্বের বা প্রভীতাসমুখপ।দের তাতৎপর্ধা লঙ্কা নানা মততেদ 
আছে । বৌদ্ধ আচামোরা সকলে একমতে ইহার বাখা। করেন না। 
হীন্যানী 'আচাধাপের বাখা মহাবানাদের সহিত ঠিকৃ মিলে না। 
মভাযানীদের ম্ধে 5 সধ্ববাধিসপ্জহ ব্যাখা আছে, এরূপ বোধ হয় না। 
বৌদ্ধমতাবণন্দীদের বাডিরে অন্তাগ্ত দাশনিকেরাও হ্হার নানারূপ ব্যাথ্য। 
দিয়াছেন। ইউরোপের পণ্ডিতের একটা চরম মীমাংসায় উপস্থিত 
হইতে পারেন নাহ । ইউরোপের পঞ্ডিতেরা যে বাখা দিয়া থাকেন, 
আমর! তাহ'হ শ্রহণ করিয়া থাকি । আমাদের পক্ষে এটা প্রথা । এই 
প্রচলিত প্রথার সমালোচনা 'এস্কলে অনাবশ্তক 1 তবে পাশ্চাত্য ব্যাখা! 
সর্বত্র শিরোধার্ধযা না করিলে বে আহইান কাজ হইখে না, এই ভরসায় 
বর্তমান প্রসঙ্গের অবতারণ|। 

বৌদ্ধ নিদানতত্বের অর্থ বুঝিবার পৃব্বে দ্বাদশটি নিদ্দানের তাৎপর্য 


২০৪ জিজ্ঞাসা 


বুঝিতে হইবে । বলা বালা, নামকয়টি পারিভাষিক অর্থে প্রদুক্ত হইয়াছে। 
পার্রিভ্রাধিক শব্দের তাত্পর্ধা ঠিক না বুঝিলে বিচারমোহ ঘটে । এক 
একটির অর্থ বুঝিতে চেই। করা যাক । দুর্ভাগাক্রমে আমরা বাঙ্গালা শব্দের 
অর্থ অপেক্ষা ইণ্বেজি শবের অর্থ ভান বুঝি । সেই জন্য বর্তমান প্রসঙ্গে 
মাঝে মাঝে ইতরেজি শন্দ এ্রয়োগ কধিতে ভইবে। পাঠগকবর্গ এই রুচি- 
বিরুদ্ধ আচরণ নাক্তন। করিবেন । 

১। অনিন্ঠা- হই শন্দটি জামা,দ্র দাশনিক শাস্বে বিশেষরূপে 
প্রচলিত! উহা কেবণ বোদ্ধগণের একচেটিয়া নহে 1 বিছা অর্থে জ্ঞান ; 
জানের 'অঠাবহ অবিগ্থ। অগাঁং অজ্ঞান । আপাততঃ বেশ স্পষ্ট হইল। 


কিন্ত অজ্ঞান এ ভ্রান্ত চ্ছানেব মধ কতটুকু পার্থকা, স্তির করা দ্রফর। 


বৌদ্ধ পাণডতেরা বোপু হয় বলি চাহেন, জগতের বিষয়ে আমাদের 


যে জ্ঞান আছে, হাত' শ্থজপ জ্ঞান নভে ১ তাহা একটা ভ্রম। 
উভ1 প্রকৃত জ্ঞান নঙে, উঠ! শ্রান্ত জান একালের অজ্ঞেবাদী অথবা 
সত 


আগছিক পঙিতেরা বলেন, জগতের স্বকপ আমরা জানি না, আমাদের 


রি 
রর 


পায় লাভ, ভানিবার চে বুথ? কিন্তু ইহার মধ্যেও আবার 
ঘ হছে? আগটিকদেস মধাও আবার দলভেদ আছে। 
আচার্য হন্ম আগ্রইক উপারির স্টিক) ভিনি এ নামে আপনার 
ন। হোক হবাট স্পেন্সারকেছগ আগছিক বন্যা জানে। 
কঙ উভয়ে ঠিক একই রকম 'অঙ্ছেয়বাদা নডেন । স্পেন্সার বলেন, 
জগতের মূল রন্তু, মুল তথা, আমাদের চিরকালই অজ্ঞে্স থাঁকিবে। 


চবুলী কোন জাগতিক হথখাকে একেবারের অন্দেয় বলিতে চাহিতেন 


না, তলে এই তখাটি আমি সম্প্রতি জানি না, ই তথাটি আমি সম্প্রতি 


জানি *1, ৬ই প্যান বলছে প্রস্তত ছিলেন । কোন€ দ্রাগ্য বাক্তি 
অন্্ানব্ষয়ে জানের শপদ্ধ! করিয়া ভাহাব স্হুখে অগ্রসর হইলে, তাহার 
শপ হন্দ্রলীর প্রেরিত মুদগবাঘাতে টুর ও বিদীর্ণ হইয়া যাইত । 


প্রতীত্যসমুৎ্পাদ ২০৫ 


প্রস্তুত পক্ষে স্পেন্সারকে অজ্জেয়বাদী আর হক্পলীকে অজ্ঞানবাদী বল! 
যাইতে পারে । ভ্রান্তিবাদের ও অজ্ঞানবাদের মধ্যে প্রভেদ স্থাপন কঠিন 
কাজ। বৌদ্ধ ও বৈদান্তিকের অবিগ্যাবাদকে তভ্রান্তিবাদ বল! যাইতে পাবে। 
জগতের স্বরূপ আমি জানি না, ইহা অজ্ঞানবাদ ; জগতের সম্পকে 
আমার যে জ্ঞানটকু আছে, তাহা ভ্রাপ্ত জ্ঞান বা মিথ্যা জ্ঞান, ইহ! 
ভ্রান্তিবাদ। এই ই মতের মো কতটুকু প্রভেদ রহিয়াছে, তাহার 
বাদানুবাদে পরব ভইক্ষা বিসংবাদ বাধাইধার সম্প্রতি কোন প্রয়োজন 
নাই । 

ফলে উন্ুয়ের মধ্যে কোনও রেখা টান; কঠিন। প্রকৃত তথা 
জানি নাবলিলেই বুঝায় যে, দে ৩থ্য জানি, তাহা মিথা।; কাজেই 
অবিদ্যাবাদের ও ভ্রান্তিবাদের প্রায় সামর্থক হাই আসিয়া পড়ে । সে বাই 
হউক, বোদ্ধদর্শনের অবিদ্ভা অথে ভ্রান্তি মনে করিলে অধিক কোষ 
ঘটিবে না । 

২। সংস্কার--এই পারিভাধিক শব্টির থগ্রহ ছুঃসাধ্য । পাশ্চাত্য 
পঞ্ডিতেরা নানা জনে নানা অর্থ করিগাছেন। খোদ্ধ ধর্শনে সংস্কার শব্দের 
আর এক স্থানে প্ররসাগ আছে | বোদ্ধ দশনোক্ত পাঁচটি স্কন্ধের মধ্যে 
তৃতীয় স্কন্ধের নাম? সংস্কার । এই পাচ স্কন্ধের বিষ পরে বল। বাইবে। 
নিধান-মধো গহীত সওস্কাপ ও ক্বন্কমণ্যে গৃহীত সংঙ্কার উভয় সংস্কারের 
তাতপয্যগত প্রভেদ আছে, বোধ হম না । সেই সংস্কার শব্দের তাখপধ্য 
কি, তাহা বুঝাইবার জন্ত গোটাকতক দৃষ্টান্ত লপ্ডরাযাক। 

বৌদ্ধাচাধ্যগণের মত সংক্গাব্সমূতের মধ্যে বায়াররূপ প্রকারভেদ 
বর্তমান। বাস্ান্নটা সংঙ্ধারের লেখে প্রয়োজন নাহ । কতক গুলির নাম 
উল্লেখ করিপেই, সংস্কার শব্দের তাৎপর্য কি, তাহা কশুক বুঝ। বাহবে। 
একটা সংস্কারের নাম স্পশ বাহ বস্তুর সহিত ইন্ড্রিয়ের যোগ; আর 
একটার নীম বেদনা,_স্পর্শ কলে উৎপন্ন রূপরসাদির 'ঙ্ুভূতি ঝা 


০৩০ | জিজ্ঞাসা 


২০158007 ; আর একটার লাম চেতন!--নানাবিধ রূপরসাদি অনুভূতির 
বাধ ; ইংরেজিতে 1)57101711010 এতদ্বাতীত অন্তান্ত সতস্কার যথা,-- 
স্মৃতি, বিভক, বিচার, প্রীত, মোহ, «জ্জ', ককণা, ঈষা, উত্যাদি। 
ফলে মানসিক বাপারমাতই,মন্ধমোর ঘত কিছু চিত্তবুততি বর্তমান,_- 
"ইংরেজিতে বলিলে সত 015; পো007৭, (952711101৮5 ৮০1101010৯১ এর 
সন্ত সংস্কার । হনে কর, সহসা আমার সন্ুখে একটা সাপ উপস্থিত । 
এলে ফি কি মানসিক বাংপার ঘটে % একটা ধীর্ঘাকার বকুগতি 
দ্রবোর সাই প্শনেন্দিষর স্পর্শ ঘটে; ততফলে তাহার রূপের 
বেদনা ন 'সহতৰ ঘট ; সেই মন্তভল পুর্ণ অনুভবে স্াতির উদ্রেক 


ক চেতনা উঠাতে সগ্‌ বলিয়া চিনিয়া লয়, 


গু 
রং 
৫ 
ঞ্ঁ 
5 
ও 


তার পর ঈপাস্ত দুসচি নাহ অর্থাৎ শঙ্গ। ১ এবং সেই সঙ্গে কন্তব্য 
নিকপ্ণে ধিক ৪ টবচান ঈপদ্ডিত হয়, তাতাব ফলে পলায়নে প্রবৃত্তি 
জন্মে। 

এখন এই স্পণ হইতে আর্থ করিয়া পলারনে প্রবুত্তি পদান্ত যত কিছু 
মানাসিক ক্যাপাখ, গত কিছু চন্তরুভত। সমস্ই সংস্কারের অন্তগত। 
হহরজিতে আজ কাল 7ব5০1)051৭5 নামে একটা শবের বাবহার হইতেছে, 
সে 1১১ 010815 মাজ্ঞাক সত্তরের পগায়ে ফেলা যাইতে পারে) জপ 
একট। সংস্কার; কস সংগ্ার 5 শব্দ সংস্কার মন্ড, স্বৃতি প্রঙ্গতি 
সংস্কার ২ ভয়, মোহ প্রতি সংন্ধীর | এই সকল সংঙ্ষার একত্র বোগে 
আমার অ৪:-শরার ; আন্তঃ শরীয়কে ব্যবচ্ছেদ করিয়া খঞ্চ খণ্ড করিলে 
যেমকল টুকরা পাওয়া যানু১হাভাব এক একটি এক এক সপঙ্কার। কেননা, 
কূপ বস গন্দ, শত শ্রীষ্ম, ছ্থালা মাতিনত সুখ দুঃখ, বুদি। স্বৃতি, ভয় ভর্ষ 
লনা, [চ৯। গ্রহ প্রচাতি সমস্তহ সংক্কার | 

এখন গ্রন্থ ভহতে পারে, এই সমস্ত সংস্কারগুলিকে একত্র করিয়া 

টি রগা শানার অন্তঃশরীর সম্পূর্ণ হয় কি? বোধ করি, হয় না। 


প্রতীত্যলমুৎপাদ ২০৭ 


পূর্ণতা সাধনের জন্ত আর একটার প্রয়োজন $ সেটা পা অতিরিক্ত : 
আর একট! জিনিষ; তাতাঁর নাম বিজ্ঞান; ইহাই পরবন্তী তৃতীয় 
নিদান । 

৩ বিজ্ঞান -বিজ্জান্র ইৎরোজ নাম 65001005176 3 2 এই 
বিজ্ঞানের সহিত সস্কারিগুলির সম্পক কি? আমার মধো যে সকল 
বূপপ্লগন্ধ প্রতীতি বুদ্ধি স্বৃতি শোক ভন জক্া ভয় সুখ দুঃখ প্রতি 
বিদ্ুনায় আছে, তাশারা নদি পরস্পর বিচ্ছিন্ন সন্বপ্ধশন্ত স্বস্ব প্রধান হয়া 
বর্তমান থাকিত, ন্বাহ। গলে আমি উহ্কাদিগকে আমার বলিয়া জানিতে 
পারিতাম না। এ সকল ছাড়! আর একটা চিদবৃর্তি বর্তমান আছে, 
যাহ এই সকলের মধ্য দহ্বন্ধ স্থাপনা করে, সকলকে একত্র টানিয়া 
আনে, জড়ইয়া রাখে, সকলকে যথাস্থানে সন্গিধেশ করে, সকলকে 
সাজাইর়া! গোছাইয়া পরস্পরের মধে সন্বন্ধ স্াাপুন কবিরা আমার 
অন্তঃশরীর নিগ্মাণ কনে। নাপিত যথন শব পয়েগে আমার কেশগুলিকে 
দেভ হইতে বিচ্ছিন্ন করিস ভূভলে পতিত ভি অন্থচিকৎসক 
বণন তাহার ছু'রকাএায়োগে আমার অনুলি কয়টকে কাটিয়! লয়েন, 
তথন সেই কেশ, তেহ অঙ্গুলি, আর আমার থাকে নং তাহাদের প্রতি 
তই মমতার সাভিত চাতিয়। দেখি না হকন, তার; ভখন আর আমার 
নয়! এমন (কি, আনি মন পক্ষাঘাতগ্রস্ত অব্য়বকে আর সঞ্চালন 
করিতে পারি না, তথন সেই অবয়ব সম্পূর্ণ ভাবে আমার থাকে ন!। 
সেইবূপ সংস্কারগুলি আমার অস্তংশরীরের 'অপন্দন্ধপ হইলে, তাহারা 
বঙন্দণ যথাস্থানে বিশ্বস্ত ও আপন আগন কালো নিয়োজিত না ভয়, 
ততক্ষণ তাহারা আমার হম না| এই খিঙ্গাস্রে সনিবেশের ও বথাযোগ্য 
কন্মে 'ৰনিয়োগের ভাগ বাহার উপর, তাভারহ নান বিজ্ঞান । সাপের উদ্যত 
ফণা দেখিলাম ও সাপের ছে? শব্দ শুনিলাম, এই অসন্বদ্ধ প্রত্যর মাত্রে 
আমার সর্পবুঞ্চি জন্মে না । সেই রূপের সহিত সেই শবের সম্বন্ধ স্থাপিত 


০৮৮ জিত্ঞাস। 


5গয়া আবগ্তক ; পূর্বব দুষ্ট তাদৃশ্য কপের পৃর্স্মত তাদৃশ্ত শব্দের স্বৃতি 
তাহার সঠিত দূক্ত হইলে তবে সর্প বুদ্ধর উদ্বোধন হইবে । তবে আমি 
জানিব যে আমি একটা সাপ দেখিতেছি। এই সর্পবুদ্গি উত্পাদন 
অধটন-ঘটনা-পট্ু কন্তার নাম বিজ্ঞান । 

৪1 নান। রূপ--এই পাবিভা।যক শক্টার একটু বিস্ৃত ব্যাধ্য। 
আবশ্তক । আমরা জগওকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখি, 
একটার নাম বাওজগত্। আর একটার নাম অন্তজগ্খ। আনার আড় 
দেহট। আমার আগ্তঃুশরারের বাতরে ১ পরৃতি পক্ষে ই» বাহ জগতের 
অন্তগত 1 আর আমার বেদনা; ৩7৪1, লজ্জা ভয়, সুখ তথ আমার অন্তঃ- 
শরীরের অস্তগত | সমস্ত জগাতির এ দুই ভাগ, চাঁলত ভাষায় একটাকে 
মনোজগৎ, একটাকে জড়জগর্ৎ খছিলে দোষ হইবে না। এই 
দুইটা জগৎ আমার জ্ঞানগৃমা ৮ হভাদিগকে লইয়াহ আমার কার- 
বার; এই দুইকে ছ্বাড়য়া আর ভুতাঙ্থ জগত নাহ । বৌদ্ধদশনের 
ভাষায় বলিতে গেলে মস্ত জগতের এই ভাগ । একট! নাম 7 
স্থল কথায় অন্তুগগৎ বা মশোজগতং , আগ একড। কপনস্থুল কথায় 
বাস্থঅগৎ্ ৰা জড়জগাহ ॥। নাম ও রী উশয় লইয়া সনস্ত ভ্ঞানগমা জগৎ 
_ বৌদ্ধ মতে এঠ উভয় ছাড়িরা আব ভুভীর় জগতের অন্তিত নাই । নাম 


এবং ব্ধূুপ একত্র যোগে নামক্ষপ বা সমস্ত জগৎ 1 বেন্ধদণনের ভাবায়. 
এই নামরূপ শাঁচটি স্বক্ষের জমষ্টি। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও 


বিজ্ঞান, এই টাগিটি স্বন্ধ একএ যোগে নাম । আর ক্ষিতি অপ 
তেজ ও মনত, এই চাবিট মভাভুতের সমষ্টি পঞ্চম স্বন্ব অথবা ব্ুপ । 
বেদন। অর্ধে সমুদয় ৯৮০১৪(]০1) আনাত 'অগ্ুভূতি বুঝিতে হইবে। 
সংজ্ঞা বালে সমুদয় বোধ বা প্রভাতি অথাঙ 1১৪70৮1১190 বুঝিতে 
হইবে। তৃতীয় কন্দ সংস্কারের ভাঁঙপযা উপরেই বলা গিয়াছে । এস্থলে 
সংস্কার অর্থে খেলা ও সংজ্ঞা ছাড়া অপর সমস্ত চিদ্বৃত্তি অর্থাৎ 


প্রতীত্যসমুৎ্পাদ উহ 


শোক হর্ষ, লঙ্জা ভয়, স্বৃতি, বিচার বিতক, প্রযত্বর চেষ্টা 
ইত্যার্দি সমস্ত বুঝিতে হইবে । সত্া বটে, উপরে সংস্কারশব্ক 
বারও একটু বিস্তৃভ অর্থে বাধিত হইছে । বেদনা ও সংজ্ঞ। পর্য্যন্ত - 
সংস্কারের অন্যর্ত বলিয়া কগিত আচ এস্তল সংঙ্কারকে বেদনা 


সংজ্ঞা! হইতে পুগক্ কারন ধরায় একটু লকজিকের দোষ ঘটে । কিন্ত 
সে দোঁষট্রকু অগাতা টি বেদল! সক ৪ সংস্কার এই তিনে উল্লেখে 


সমুদয় উল লেখ হল ॥ উষ্াদের সহি বিজ্ঞান বা 
07175010715 ৮ হাস কাবিলে অনুগশপবাব বা! মাণাজগাৎ নিম্মিত ভইল। 
(কিন্তু এই প্রকাণ্ড অনোজগ,, ঘাভা লইয়া আমাদেক এছ কারবার, 
নিদ্রা সমন্গেত আরা মে জগতের অধীনত এাডতে পারি না, 
স্বপুদ্রূপে না? আমাদের শ্রথগতন জন্মায়) লৌদ্ধণশনের ভাষার সই 
প্রকাণ্ড মনোবর ভীগশহ একনা লাদমাজ । কেবল আকটা নাম উহার 
প্রকৃত স্বরাপ “কমন, তাত! জিজ্ঞাসা রে না 

অন্থ্গগ্ুৎ ত একট! নামমাতে পরিণত তইল। বাশজগণতড ব! 
জরজগত্টাহ বা আবার কি ঞ্ষভাদি মহাভতেখ সমষ্টরপূপ এই 
বিশাস ব্রা 9, মাতার মতো চন সুর্য ভাবকাচয় বালুকাদমান, যাহ! 
মহাকাল ও মভকাশ বাপি বৃভনান, যাহার অনাধিত্ 9৪ অনভুত্ব 
সম্বন্ধে ব্ক্ত তার সময় আমাদের বসনাপ্রাপ্তে বাদ্দেবীর আবির্ভীৰ 
হয়, সেই প্রকাণ্ড জডজগত্ লৌদ্ধদর্শনের ভাষায় একটা বূপমাত্র+ 
একটা প্রতাম় মাএ)- হংরেজিজে বজিলে 10015 2107)29726 বা 
[1)57707786001) মার) বৌদ্ধাচাধ্যকে বাহ ইচ্ছ। গালি দিতে পার, 
(কস্ত তাহাকে জড়বাদী বলিতে পারিবে না। আবও বলিয়া রাখ! উচিত, 
বৌদ্ধগণ আত্মবাধীও নহেন। বেদাস্তবিদা। নামদ্ূপ হইতে স্বতন্ত্র, 
নামরূপের অনধান, আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু বোছ 
সেই আম্মার অঅস্তিত্বও মানে নাঁ। বৌদ্ধগণের মতে নামন্ধপই জব) 

১৪ 


২১০ জিজ্ঞাস! 


পামরূপ ছাড়া অংর কিছুই নাই ॥ জড়গ নাই, আগ্াও নাই । এ বিষয়ে 
বৌদের সঙ্গে এ কাতের ভিউম প্রভৃতি দাশনিকেরু মিল আছে । 

৫ ষড়াম়ঙন_-বড়ায়তন শরব্ষের অর্থ ছয়টি হক্তিয়। অন্তঃকরণ 
ষষ্ট হত্ডিগ ১ দশনেক্ট্িয়াপি পাচ ইঞ্ছিয়ের উপর এহ ষ্ঠ হন্দিয়। চলিত 
ভাষায় হাঞ্জ্রন আর্থ দেভগত বগ্ধু বা অবহবধিশেষ বুঝায়; কিন্তু 
দশনশাস্ে রপরসাপির জানসংগ্রভের শক্ত নান হশ্ডিদ। 

৬1 স্পশ- হর্থাৎ যড়ায়তন বা ছন ভান্দ্রয়ের সাত ভৌতিক বান্ধ 
জগতের »দ৯। ূ 

ণ। বেদনা বেদনা পকপ তাত্প্র্য পুকিহ কয়েকবার উল্লিখিত 
ভউয়াছে : দেদনা অগে উক্ত স্পর্শজতি অন্ুভী *-ব্পরমন-গন্ধািবু অনু- 
ভূঁতি, বাহা জগতের অন্ভতি | 

৮1 তুষ্া - ৬ঞ্া অঞ্চে বাা জগতের লতি 'অন্তজগতের স্পশ ও 


দ্বন্ধ বজায় এাপিপার লালসা ও প্রনত্তি । হংরেজিতে 15515) চ17]0626০) 


বং, এ ৬১ ৭ ৯০৭ মির রি গার 

৯। উপাতন-উশ অর্থে সমীপে, আদান গ্রহণ; বঠির্জগৎকে 
আপনাগ মনতগ তানিয়া ধাত্ুবার যে খবুক্তি তাহাতে স্পাদান বলা 
ষাইতে পাবে। 


রক্ছি্‌ 


১৬ | ৭ -হাংরে।জভে 1১710) 1)005171101, 02156510063 
বাঞ্গালাম বালা সতী অস্তিহ । 
১১। জাত জন্ম, উত্প্তি ! 
৯১ । জার) মর্ণ-ব্যাধ্যা অনংক্শ্যাফ 1 
(নান কটি অপ স্প্ভ কারবার চেষ্টা করিলান । শাস্্রসম্মত অর্থ 
দিবারও (৯৪ কা র্।ছি। শংরিভাষিক শন্দগুলির তা-পর্দা সম্বন্ধে তেমন 
তঙ্েনড বর্তমল লাই । কিন্ত এই নিদানশুর্খলের প্রকৃত তাতপধ্য 


প্রতীত্যসমুৎ্পাদ ২১১ 


ইয়া প্রচুর মতঙেদ ও বিসংবাদ রহিয়াছে । এইখানেই নানা মুনির 
মালা মত । এখন সেহ শৃঙ্খলার গ্রন্থি মোচনে প্রবৃত্ত হওয়! যাক। 

একটা [বিষনে সকগেই একমত 1 ছ্াদশ নিদানের শৃঙ্খলা বা স্তর 
কোনরূপ অভিবা ক্র প্রকার মাও, ইহা প্রায় মকলেই একবাকো স্বীকার 
করেন। আভব্যান্রি শব ইংরেজ ৮*০১1801) অর্থে প্রয়োগ করিপাম। 
আঙবারক্তি বড, তার কিসের 'অভিবাক্তি ? এই প্রশ্রের উত্তর দিতে 


উল জগামরণের 1 নিধান-শৃঙ্ঘলার চকম প্রান্তে জরামরণ । 
উভারই আংন্বার্্ত | জবাঁমরণ আসিল কোগা ভইতে 2 এই গ্রশ্রের উত্তর 
দিতে মানবজাত চিরাদন ব্যাকল। এষ্টানদের ধন্মশান্ত্রে জরামরণের 
উৎপত্তি অর্থাৎ 00:8৮ 01 ৮51 একটা প্রধান সমস্ত । গ্রীষ্টানেবা 
একটা! প্রাচীন উপকার সাহায়ো এই উত্বের এক নিঃশ্বাসে মীমাংসা 
করিয়া ফেজেন। কিন্ত বিজ্ঞানবিদ্ধা তত সহজে মীমাংসা করিতে পারে 
না! উর ভগবান তথাগত যে মীমাংস। করিয়াছিলেন, আমার 
বোধ হয়, তেমন মীমাংসা জব্বর ছুলভ। জরামরণের মুল আবিস্ভা। 
আঁবগ্ধা ভভতে সংস্কারের উৎপাত; সংঙ্গার হহতে বিজ্ঞান, [বজ্ঞান 
হইতে নামরপ, ভাহা। হহতৈে ষ্ড়াকতন্‌, ইত্যাদি ক্রুেমে শেষ পরাস্ত 
জব্রামরণ উৎপন্ন । শিকলে এক প্রান্তে অবিদ্ধা। অন্ত প্রান্তে জরামরণ ; 
মধ্যস্থলে অহ্য অন্ত 'নদান । এখন এই সুত্র বা শৃঙ্খল ধারয়া এক প্রান্ত 
হইতে অগ্ত প্রান্তে অগ্রসর হইতে হইবে । আচারের! ও পণ্ডিতের! 
কিদ্ূপে অগ্রসর হয়েন, দেখা যাক । 

কোন কোন আচাযোর মতে নিদানশৃঙ্খণা মানবজীবনের ধারা- 
বাহিক ইতিভাল মাত্র। 

মাতৃগর্ভে ভ্রণমধ্যে মনুষ্যজীবনের আরম্ত। তখন €দ্‌ সম্পূর্ণভাবে 
'আ্বগ্া” দ্বারা আচ্ছন্ন বা অজ্ঞানাবৃত থাকে । ক্রমশঃ তাহাতে ম্পর্শ- 


২১২ জিজ্ঞাস। 


বেদনাদি “সংস্কার উৎপন্ন ভয় । মাতিগর্ভে বুদ্ধির সি নানাবিধ চিত্ব- 
বৃত্তি ধীরে ধারে ক্রমশঃ ফুটিয়া উঠে । সকল চিত্তরভ্ভিই ক্রমে ফুটিয়! 
উঠে কিন্ত খিজ্ঞানের অভাবে ভ্রুণ তাহা জানিতে পারে না ব| বুঝিতে 
পারে না। ক্রমে সংস্কারগ্তলেি কতক পৃরিম্ফুট ভইয়া আসিলে “বিজ্ঞান 
উৎপন্ন হয় 7 অগা প্রন স্পা মুখ ভগ ভিল, শঙ্কা চেষ্তা 
গ্রবুক্তি প্রীভৃতিহ হখ ভ দুর্ভমান ছিল, কিস দপ ধেন িচ্ঞানর অভাবে 
তাত? নিতে পারত লা আথন বিজ্ঞানের চদয়ে তই সকল কন্কটা 


স্পট অন্পাকণ করিতে গাকে [ ইতালি আধো কোন সম জুন আৃতিগঞ্জ 


দের আযান ডালাল আপস 


ইবরার কল করিয়া আনিয়া কম্মজিইগুগিদিক যর্গেটিত কে 


চপ ৫৯২ 247 ্ রঃ রর ৬ সী» বৃ ঁ ৭» & ক এল টি 
পার লু ক 2 হাক ভগ বু সহ ৮ [ভরি স্পিড শা হাবুলনা। 
কি, ৯ রর রর নে ১ ইল রা ৮:12 ১১৯ 
বা) নর শপ কুপরুদগান্থের আনভিখ ফুটিা উতে ! তুদদনা হহাতে 


বা পিসি 
ঞ 


( এ 


৫ ৯টি তত ০1 শা )) ও শুক চে চা ০ দর 
তুম অঞ্চাহি সিএ উপতোছের ছি ছু গরিভারের আকাজ্জ 


তাত হকি উপাদান আহত জগতের প্রা আমি হব সুখ 


বা রর শে পপ পা শক শাল সির রশ উস রে 
ভাতে ও রি গা িতাতের ডালা ভাত চেক সি প্রয়াস হই আবঙ্থায় 
পিন্দে ৫১২ ০ম্দ ্ লি রঙ টি হরর টি 2 $ শপ এ ঠ তর 
ডিপনং* ইবরার তব 5 এতজুদলে নিশি অশ্ধাত আন্ত পভ পাঁলগাছে। 


মনুষ্যজন্ম পুর তা লাভ কবে। তাহার এই জাতিলালের অর্থাৎ পুর্ণ 
মন্ুমাত্গ্াপির পরব এ অবশ্ঠন্তাব! ফল 'জবামর্ণ' 1 
এই ব্যাখ্যা, নিতান্ত মন্দ শুনায় ন! ! বুদ্ধদেব যেন একটা! ফিজয়লাজির 
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বা জীবনবিগ্ভার তত্ব আবিষ্কার করিগ্লাছিলেন। আধুনিক এম্বণয়োলজজি 
বা জণবিগ্যা বুদ্ধদেবের উদ্ভাবিত জীবনত্ত্ব শীকার করিবে কি না, 
জানি না? কিন্তু এই পর্ধীন্ত বলিতে পারি যে, এইরূপ শারীর তবে 
আঁবফ্কারে মার মহাশয়ের ততপুর নয় পাবার দরকার ছিল না। 
এই ব্যাখ্যা বৌক্কাচাধোরা মকলে স্বীকার করেন না। মহাধানী 
সম্প্রধায় নণ। অন্তপপ বাখ্যা প্রচালত আছে । হছরোপের ওলডেনবর্ণ, 
পরিস্‌ ডেবিডস। ঢাভলডাস প্রভৃতি পণ্ডিতেব্রাও সেই সকল মত 
অবলম্বনে নানারূপ ব্যাথা! দিয়াছেন। কয়েক বৎসর হইল, 
কলকাতার ডানুশর ওয়াড়েল অজন্ট গ্রামের গুস্ফামধ্যে বৌদ্ধগণের 
আঁঞ্কতি ত০ক্রপ এক চিজ আাবফাণ কপিয়াছেন। সেহ ছবিতে বারটি 
নিদা।নর “পম্পার অশ্বন্ধ দেখান ভইয়াছে । ওয়াডেলপ সাহেব তিববত 
হহতেও ভবগক্রের হবি আনসাছেন । গযাডেলের মতে এই ভব্চক্রের 
চিন্তে প্রহাঙ/সমুৎ্পাঙ্গের পাটি ব্যাখ্যা পাওয়া বার । সেই ছবির একটু 
সংৃক্ষপ্ত খবরণ দেওয়া যাইতেছে । 

ভখতঞঁ ৭1 সংসারচঞ্রের পতিকতি একখানি চাকা 5 চাকার 
কেন্দ্রন্থলে অর্থাৎ নাতহিদেশে কপোভ সঙ্গ ও শুকরের মুত্তি রাগ দ্বেষ 
৪ মোছের প্রাত্কতি স্বন্ূপ আক্ষিত আছে । এই তিনকে কেন্ছে হাখিয়! 
সংসারচক্র টা । চঞ্জের নোষর বা পরিধির গায়ে বারটি ঘরে দ্বাদশ 
নদানের ঘাদশটি মুত্তি মচ্ষ্যজীবনের ইতিহাস দেখাইতেছে । প্রথম ঘরে 
এক বাক্তি অদ্ধ উদষ্কে চালিত করিতেছে । অন্ধ উত্ী অবিস্তান্ধ 
নানবের প্রতঠি্ীতি ; চালক স্বরণ কন্ম! উহ জন্মের আরস্তে মন্থুষা পুক্ৰ 
জন্মের কম্ম কর্তৃক চালঠ হতম্া অন্ধ উষ্টের মত অবিদ্ভার বোরে ঘুরিয়া 
খেড়ায় ও নৃতন জন্মের প্রতি ধাবিত হয়। দ্বিতীয় ঘরে কুস্তকারক্ষপী 
কম্ম সংবাধরূপ মশলায় বা কর্দমে মনুষ্যের অস্তঃশরীররূপ ঘটের নিন্মাণ 
কপ্জিতেছে। তৃতার ঘরে বানর-মুি মানুষের বিজ্ঞানের অপুর্ণতাঁর ও 


২১৪ জিজ্বাস! 


অপকর্ষের পরিচয় দিতেছে । চতুর্থ ঘরে বৈগ্ধ রোগীর নাড়ী টিপিতেছে, 
অর্থাৎ স্পন্দনধীল অনুষাত্ব নামনূপ বা জগতের সঠিত স্পর্শ লাভের জন্ত 
যেন ব্যাকুল ভইয়াছে 1 পঞ্চম ঘরে যুখোসের ভিতর হইতে দুইটা চোখ 
উকি মারিতৈছে, অর্থাৎ বড়ার়তন রূপ উল্জ্রিয়দমষ্টির দ্বার দিয়া] মনুষ্যত্ব 
বাভা-জগতের প্রতি চাভিতেছে | 

এই অবস্থায় মানব শিশুর সভিন বাভা জগাতর ল্যারনার শতিমত 
আরস্ত ততল। ছগের ঘরে আলিঙগগনগ্দ দম্পতি মভমার সতিজ ভ্শাতের, 


রে 


অথবা অন্ভাগতের লভিত বভির্ভশ্য তল, যোগ বা স্পর্শ কুলল কবিতভছে। 
এই স্পশের ফলে বদনা বা ছঃখাজর অনুভূতির আর 7; দাতের চিতে 
বাহির ভহতে নিক্ষিপ্ত বাণ চক্ষুল আদ পপেশ করিয়া এয দঃগাশভবেৰ 
পরিচয় দিতেছে! আটের ঘরে কুধাপানরত অন্রষাবু্ধি ভষন। বা বাসনার 
প্রতিকৃতি । মন্্রধা এখন সংসারে মজিতাছে, সংসারের বুক্গ হে 
আগ্রঙের সহিত ফল সংগ্রহ করিতে প্রন ভইরাছে ; সেইজন। নয় ঘরে 


বক্ষের ফলাকষী মন্তধ্য পাদানের ব' বিষ্য়াসকিপ প্রিকতির স্বরূপ 


শক্ত 


দশম ঘরে নবোঢ়া বধূর মু্ডি “ভব” অগা সংসারী মন্ুষোর গীভস্থরূপের 
পরিচারক 7 মানুষ এখন ঘরকন পাতিয়া গোটা মাফ তইস্সাছে 1 তার পরব 
একাদশ চিত্রে নবপ্রস্থত শিশুসহ জননার মাক সন্থ্নের অশ্ব জাতির, 
তাৎপর্য বুঝাইতেছে । পাজাতপন্তির পর মন্রষোর জীবনে আহু কোন কাজ 
থাকে লা; তখন কেবল উপল তারের অপেক্ষা । উপসঃহার জবামরণ ) 
কাজেহ ছাদশ ঘপে বাশের পোলার উপবে শঞান শ্বমূতি। মানুষের 
দশ দার কথা শুন। যায়। এই ভজব্চক্র মানুষের মাতগডে আবির্ভাব 
হইতে মুড়্া পরাস্ত দ্বাদশ দশা দেখাইয়। লিরন্ত ভইয়াছে। 

প্রশতাসনুৎপাদের এ বাথ্যা অতি প্রাচীন । অজণ্ট গুঠাস্থিত ভাঙ্কর 
শিল্প বার তের শত বৎসরের ব। তদপেক্গা প্রাচশন বলিয়! অনেকে অনুমান 


বেন । 1ত্তববতে গ্রসিদ্ধ আছে বে, মহাযানী সম্প্রদাক্সের অগ্ঠতর স্থাপয়িত! 


প্রতীত্যসমুৎ্পাঁদ ২১৫ 


নাগাজ্জুন এই চিত্রের উদ্ভাবন করিয়া'ছলেন। আহা হইলে এই ব্যাখ্যার 
বন্পস প্রায় ডই ভাজার বৎসর দাড়ায় । একে প্রাচীন, তাহাতে সে কালের 
ও একালের অনেক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অনুমোদিত ; কাজেই 'এই ব্যাখ্যার 
বিরুদ্ধে চধিক কথা বলিতে শঙ্কা ভর! ব্যাখ্যাটা মোটের উপর ফঈ্াড়ায় 
এই | আমরা কণাদ কথা মাগ্ুষের দশ দশার উদ্গেখ করিয়া থাকি । 
বৌছেএা দ,শর স্টপর ঢুই বাড়াইয়া বলির থাকেন, মানুষের দ্বাদশ 
দশা) পতাভাসনুত্পৃদ মান্তষের সেই দ্বাদশ দ্ূশার দারাবাঠিক বিবরণ | 
সেক্সপীঞ্গার মনুষ্য াবনকে বঙগযগ্চে অন্িভনয়ের পভিত উপমিত করিয়া- 
ছেন। মানবশিষ্থর 2871511757015] ঢা 1 11) এল জিও 
_-ধতিমার কোলে কেউ মে করেন এন অবস্থায় আজিনয়ের আরম্ত এবং 
বাদক সিট 7 * নি, সঞ15 10111) কা খাশচাখ পড়া-াত- অবস্থা 
অভিনয়ের যবনিকাপাত; সেই বুশ মাভারা পভ়িয়াছেন, তাহার! 
অন্ততঃ কবিত্বের জগ সেকুপীরারকে বুইদেনের অনেক উচ্ছে বসাইবেন ? 

আমার বিবেচনায় প্রভীতাসমুপ'দ বাপাবুটা অন্তিবাক্ত বুঝাইতেছে 
বটে, কিন্তু সেই আক্রবাল্ সম্পূর্ণ নিল পরণেল। 


উহ মনের শারীরিক বা মানসিক পরিণামের বিবরণ নহে ব। 


শপ 


সংস 
অন্রঃশ্রীরু কিরীপে গঠিত, বদ্ধিত শ পরিণত হয় বা মন্তধা পৃথিবীতে 
আসিয়া কিরূপ ধারাবাহিক দশাবিপযায় লাভ করে, তাহা বুঝান 
প্রতীতাসমুংপাদের উপ্দেগ্রা নঠে। কেবগ শৌন্ধদশন কেন, আমাদের 
সাংখাদরশশনের ৪9 বেদাগ্দশনের শ্কফিব্যাখার সভিত পাশ্চা তা বিজ্ঞাঁন- 


রা মানুষেন দণ শান বর্গ * নহে । মলধষাদেভ বা মননুযোর 


রা 
ঃ 


বিন্কার স্ষ্টিব্যাথা। মিলাইতে যাওয়াই ভ্রম? অনেক পাঙুতে সাথ 
দশনের আঁভব্যক্তিধাদকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের এবোলুশন থিওরির সভিত 
মিলাইবার চেষ্টা করেন। জাগাঁতিক ব্যাপারমাপ্রেই অভিব্যক্তির 
নিরূপণ আজকাল বিজ্ঞানবিগ্ার প্রধান কার্ধা হইয়া! দাড়াইয়াছে। 


২১৬ জিজ্ভাস! 


€সীর জগতের অভিব্যক্তি বুঝান আধুনিক জ্যোতিব্বিদের প্রধান 
ক্কার্ধা হইয়াছে । পুথিবীর গঠনে অভিবাক্তি বুঝাইতে ভূবিদ্যা। ব্যস্ত । 
জাবকুলে ন্ভিব্যক্তির ধারার আবিষ্কার করিগা ডাঁরুইন কীত্তি টপার্জন 
করিয়াছেন। চিগ্ডের আঅহিবাক্তি বুঝাহ গার জগ্ত মনোবিজ্ঞাশ ব্যাকুল। 
মানবলমাজের অভিবাত্তি বুঝাতে বড় বড খ্রতিগাসিক ও সমাজ- 
তাত্বিক পাঁশুত নিগুক্ত 1 এই সকল আহবাক্ত বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্ত 
ব। বাবহারিক 'আভিবান্তি কাত) পাবা যাক কিন্র এতদ্বাতীত 
খনার এক পকমরর আভবার্রি সচছ, তাঙাকে দাশনিক বা পারমাথিক 

অভিবাক্তি ধলা যাহতে পারে । জাংখা দশনে এ বেদাস্ত ৪শনে যে অভি- 
ব্াক্তর (বিবরণ আছে, তাহ এই দ'শনিক অভিব।ক্ত 1 আনার বোধ ভম 
বৌদ্ধ দশনের গ্রাতীভস্মুংপাদ সেভ দাশানক আঁডিনাক্ত মাত্র । 
পাংখা বেদান্ত ও বোদ্ধ ৫শলে শব্ধ খহঙছেদ বণ্তনান গাকিলেও একট! 
বিষয়ে মিল আছে তাহা এত আহিবাক্ি ব্যাপাছু লহইগা। তাহার] 
জগতের সস য গ্রণালীতে বুঝাহতে ঢাহেন) ভা পান্চ।তা বিজ্ঞানের 
প্রণালী হহতেে সম্পূণ স্বতন্ত্র) উভস্জেং মদে কোন বিরোধ নাহ; 
কেননা, উনরত্র বিচাঙা বিষয় ম্বতঙ্ধ ; উঠয়গ্রা বচারের গ্রণালা স্বতন্ত্র । 
কিন্ত প্রাচা দরশশনের পণালীার সঠিঠ পতীচা বিজ্ঞান ৭ঞ্ঠ!ব প্রণা!পীকে 
নিলাইতে গেলে বিচাপ খভাটেরই সন্তাবন।! এই দাশানক অভিবাপ্জি 
ব্যাপারটা ক, বুকিনেহ প্রতাতাসমুৎ্পাদের অর্থ বুঝবার সুবিধা হইবে। 

আমরা লৌকিক বা বাবহারিক্চ হিসাবে সমগ্র জগতকে অস্তজগৎ 
বা 021100 ও বাহজগত্ বা 02৮5 এই দ্ুই ভাগে বিভক্ত করিয়া 
থাকি । জড়জগত দেশ ব্যাপিক্না ও কাল ব্যাপিক্া আমাদের পুরোভাগে 
বিস্তৃত 9 ব্টমান রায়াছে । অন্তজগরত্ তাঁভা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ 
থাকিয়া তাহার স্ভিত কারবার ও দ্েনা-লেনা করিতেছে । আমাদের 
জীবনকাল.ব্যাগিরা এই অন্তুজগতের সহিত বাস্ত জগতের কারবার ও 


প্রতীত্যসমূৎপাদ ২১৭ 


আদান প্রদান চলে। বাহৃজগত একটা প্রতীয়মান রূপ লইয়৷ আমার 
সন্ুখে উপস্থিত হয়। জড়পদার্থের যে রূপ আমি দেখিতে পাই, 
সেই রূপেউ জড় আমার নিকট পরিচিত । এতদ্বাতীত অন্তর্জগতও 
তাভার শ্রখহুঃথ ভর্ষশোক প্রল্গতি ভ্ইয়া আমার নিকট পত্রিচিত। এই 
উভন্ধ জণতের স্বরূপ কি ও উন্থাদের হন্বন্ধ কি, কেন উহার ওরূপ 
দেখায়, কেন উত্াদের এক্প লঙ্গন্ধ ভন খিক্ঞানাবগ্তা ও দর্শনবিগ্যা 
উদর ইহাই বিচার্গা | তবে পিজ্ঞানবিদ্ধা যে চোখে দেখেন, দশনবিস্া 
ঠিক সে চোখে দেখেন ন। 

জগতকে ইটা ভাগ করা খার বই দেখ দ্রুত মাপা কাপবার দেখ! 
সায় । হুড উহ বে প্ূুপ পহীয়া শামাদে হে জাত দো০কু ভু, তাহা বিবিধ 
শদগন্ধ'পণরুলা পর সশইমাত্র । বাহাজগতের ওক শন্ধম্পশরসার্দির 
সহিত আবার অশ্চঅগিতের আ্ুণডঃপ ভা বাদাদির কতকগুলি 
বিশিষ্ট সন্ধ স্বাপত বেথা মায় । আগুনের স্পন্ আমাদের জ্বালা বোধ 
হয়) হুর্যাগাাক আমাদের ম্কত্তি ভয়; বাঘ দে'খলে আমাদের আতঙ্ক 
ঘটে ; সঙ্গা5 শরবণে আমাদের আনন্দ হয়। কপ-শ্ঝ-স্পশাদির সহিত 


শা 


এই স্থলে জালা ক্যটি আতঙ্ক আনন্দ প্রভৃতির কাধাসাধি সন্বন্ধ 
আছে। অগ্ঠজগতেগ্ সহিত বাহজগতের এছ মন্বন্ধ না থাকিলে, 
আমাদের জীবন্বাতা চাঁণঠ না আবাপ সেক বাহ জগতের 
নূপরসগন্কা!দর মব্যেও নানাবিধ সশ্বঙ্ধ বুক্চাছে। সর্যোর সহিত 
প্থবীর জশ্বন্ধ আছে; ততভনের সহিত আবারি চন্দ সন্থন্ধা আছে; 
সুর্ধ্যচন্দ্রাদির সহিত, জলবাঁধু আগুনের সাঁতৃত, জীবজন্তু সম্বন্ধ 
আছে। জীবজন্তর আবার পরম্প্র সম্বন্ধ ব্রহিয়াছে। যাহাকে 
প্রাকৃতিক নিয়ম বলা খাত, যে পকৃল নিয়মের অনুদলারে জড়জগতের 
(ক্রয্াপরম্পরা চলিতেছে, সেই সকল নিময় এই সকল সম্বস্ধের নামান্তর । 

কিন্ত প্রশ্ন, এহ সম্বন্ধ স্থাপন করে কে? এই সম্বন্ধ স্থাশিত দেখা 


২১৮ জিন্ভাসা 


যাঁর কেন? এই সন্গন্ধ না থাকিলে মনুষোর অস্তিত্ব অসস্তব হইত, তাহা 
বুঝিতে পারি। কিন মানুষের অন্তিত্ই বা কিসের জন)? বিজ্ঞান 
বিদ্ধ ও দশনবিদ্যা এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করে, কিন্ধু 
উত্তরে ঠিক এক পথে চলে মা । 

বিজ্ঞান 9 দশন উততয়েহ জাগতিক রহস্তঘটিত এই সকল প্রশ্নের 
মীমাংসা প্রবদ্র হছ , কিছু উচয়ে ঠিক এক পথে চলে নাঃ কাজেই 
বৈজ্ঞানিক আনিবাক্তি হইছে দাশানক অভিতাকি আভন্গ "দার্শনিক 
স্ট্টিকে বৈচ্তশ শষ্টিও সঠিও লাই গ্রে চাগিবে না । 

বিজ্ঞানলিক্া বাহাজগুতেক বাভারিকা আক্তহ পৌডাতহ আনিয়া 
তু । বাহাহদতেৈর গরমাদিক আনা মল হউক আমাদের বাতিকে 
আমাদের বহন আমাদের নরুপেক্ষ একটা জগৎ বলকাল হহতে 
(বগ্ভমান আছে, হা কমা নকে মানতঙেহ ভয়। আমন! আগত আোনবান 
জীবেরা, হখন ছিগম না) তখন হইতে এত বাহাজগ্খ বিদামন আছে ৪ 
আমরা যখন থাকব না, তথনও উহ বিছ্থমান থাকিক, ইহা আনিয়ালততডে 
হম । না মানিলে জীবনের পথে একপদ্ অগ্রসর ভুজা খাস না । থে 
মানে না, তাভার মৃঠা অন্যাধ্য। চকননা। আমাদের জীবন এ বাহ্‌ 
জগতের সর্দতোত্ভাবে অধীন ! বাহাজগত আমাদের অধান নক উঠা 
আপন নিদিষ্ট বিধান ক্রমে চলে আমরা চে দ্বারা লেই ন্ধানগুলর 
সাহত পিচয় স্থাপল করিয়া আমাদের জীবন-প্রণালীবে জণৎ প্রণালীর 
সহিত পম্স করিয়া লই মাত জ্গত্প্রণালীকে আমাদের জীবন- 
ফাত্রার অনুকুল কারয়া তই মাত্র। আত্মরক্ষার জন্য আমরা মানিক 
লহ, বাহাডগঙ আচাপ পুন্বেও ছিপ পবেও থাকিবে, তবে যেমন ছিল 
তেমনই গাঁকিবে নাঁ। বাহ্যজ£হ কেবল পপ্রিবর্তনপরম্পবা মাত্র; সেই 
পরিবর্তনপরম্পরায় নাহ অন্যক্ত ছিল, অব্যাকৃ্$ ছিল, অস্পষ্ট ছিল, 
নিরব্ব ছিল, তত! ব্যক্ত ব্যাক্তি স্পই সাবয়ব হয়। ইহা নাম 


প্রতীত্যসমুৎপাঁদ 


জগতের বৈজ্ঞানিক অভিবাক্তি 


₹শে চিরকাল ধার! চপিতিতছে 
শিকলের গ্রন্থ গণি পর 
দার্শনিক আভকপা অন্তাব। 
স্বীকার করি ৭ হন সাও 
করে। ক্েত লঙ্সেশ, বাছা 


স২৯০১। 


চে 
"তত লগ 


দগতে ও জগতের প্রত্যেক 


'নঙ্গাননগা এই অবিচ্ছিন্ন 'অভিব্যক্তির 
ভি চেটা করে। কিন্তু 
“বৃ, জগতের বাব্চারিক অস্তিত্ব 


লু 


₹ সম্বল নানা বিতণ্তা উপস্থিত 


৮. জপ্লমগন্যম্পশৃশক জিন আর 


কিছুই আমান্দ্র উপলক্ষির ধলে  তিযদ ওয় সা, পচন পরী রাপর্সা্দি 
ছাঁডিয়া বাহাক্ুণঠত আগ কিস্টি নাল এ্রপথ পপরসাসি যখন জ্ঞানিরই 
নানি আকার মাত, এন সত আনল যখন জ্ঞানর অস্তিত্ব 
থাকিতে পাব না) ভপুশ জ্টারীলি শাক বাজজগকের আ্বজন্জর অস্তিত্‌ 
অন্বীকাধা। যাঁভা নে রি, হালা অস্তিত্বহীন! আমি 
খল 65লাম না, নত. 1 না; আমি না থাকিলে জগতৎও 
থাকবে না। সকদে হস ও জল লা করেত কেভ বলেন, একটা 
কিছু ববাফিলে আছে হা ঝ। 7; লঙ্ে তবে দি কাতার সুখে 
নূপরসাধি স্বকপে শ্ুকাশ পার মার । দেহ আনক্সাচা কোন কিছুকে 
ভাষায় বুঝাউখাপ্র উদশায় নাহ ক বুঙাহণ্ডে গেলেই উচাতে 
জ্ঞানগম। ধনটা অর্পন ক্াবত়ে হই লাগিখাব। শী জদিব্বাচ্য একটা! 
কিছুর প্রকৃতি নাম গেল স্পেন্সাতের শ্াষায় ভা অন্দরে তত্ব । 


বৌদ্ধ এই অনিক্বাচা কোন 


বলা বানছলা এবিষয়ে 


এবং 


প্রতীয়মান পরসাদির ন্দশুরাঁলে কিছু হি) 


আমরা বাহ্যজগত খলিয় 
বলিয়া অবিগ্ভা বলাই সঙ্গত । 


কোন সঙ্গত হেত দেখাহতে পারি ন! । 


মনে করিলেও 


6 


[8 


মনে করি। 


এটা-কিডুল আন্তিত আদৌ মানেন ন! 


বাকী নভেল । বৌদ্ধ বলেন, 


এ রূপরসাদির স্মট্টিকেই 
এই মলে করাকে বিদা। না 
কেন প্রনূপ মনে করি, তাহার 


এরূপ মনে না করিয়। অন্তবূপ 


কেননা, 


যখন সেই প্রশ্রুই আবার উপস্থিত হইত, তখন 


২২০ জিজ্ঞাস 


ও কথাট। অশবিদা। বা ভ্রাস্তি বা জ্ঞানাভাব বলিয়া চাপা দেওয়াই 
ভাল । 

বাহাজগতেপ স্বরূপ সম্বন্ধে বৌদ্ধের এই কথ।। তাঁর পর অন্ত- 
ভগঙের স্বরূপ 1 অন্থজগতে ধে খ্তিউপণন্ধি, বিচার-বিতক, শোক" 
হর্ষ, সংকল-%, সুথ-গুথ, এ সকলও আমাদের জ্ঞানের বিষয়। 
উষ্তাদের জ্াানগমা 'আকার ভিন্ত অগা আকার আমরা অবগত লহি, 
কল্পনাও আিতে পার না কল্পনা করিতে গেলে তাভাও জ্ঞানগম্যই 
ভহবে। তাদের অন্তপালে অজ্ঞের কোন একটা কিছু নাই । একট! 
অনিব্নাত অঙ্জেস কছ়ু আছে বাহারা বলেন, তাহার! ভ্রান্ত । 

বৌদ্ধম€ 


€ 


, বাহাহপহ ও শস্তুড গৎ উভয়েরই বাবতারিক অস্তিত্থ ভিন্ন 
পারমাপিক আত কিছুত নাহ । যাহা দোঁখ তাভাই আছে- তাহা 
কাঁতিপয় ভিত্তিঙান ক্াংণুজ জ্ঞানের সমষ্টি মরীচিকা বা অস্তরিক্ষস্থিত 
গঞ্ধাব্বনগর যেমন অমুৎ:* জ্ঞানের সমষ্টি মাত্র, বাহাজগৎ ও অস্তজ গৎও 
ঠিভ সেইরূপ 1 উভয়েই শণিক জ্ঞানের পরম্পরামাত্র। আর দেই 
পরম্পবামধো একট জ্ঞানে মতিত তহৎপরবন্তী জ্ঞানের কোন সম্পর্কই 
নাহ । বোধ আটাযা আঁনশব্বাচ্চা কি-একটা-কিছ্ছু স্বীকার করিতে 
একেবারে নাবাঞ 1 একালেপ যে সকল দাশানক ১৮808 811 বা 
প্রতায়খাদী ও 1)1)0)17৮74115 বা প্রপঞ্চবাদী বালম্কা অভিঠিত হন, 
বৌক তাহাদের অশ্রগামণ। 

বাহা  আন্তর ডুভয় জগৎ বদি কেবল ক্ষণিক জ্ঞানের ,পবরমস্পরামাত্র 
ধা সমষ্টিমাত্র ভয়, যি সেই সকল ক্ষণ্তায়ী জ্ঞানের মধো পরম্পর কোন 
সম্পঞ্ই লা থাকে, তবে সেহ সকল শ্বাণক জ্ঞানের মধ্যে পরমল্পব সন্থন্ধ 
দেখ কেন? আনগুলা যে অগ্ঠান্ত সম্বন্ধে বিজডত, জাভা অস্বীকারের 
উপায় নাহ; কেন ন!, প্রাকাীতিক নিয়ম লা নানিলে জীবন চলে না 
গ্ে+ প্রাকৃতিক নিম এরূপ সম্বন্ধেই স্থাপিত ॥। তাহাদের পরস্পর 


প্রতাত্যসমুত্পাদ ২৯১ 


এ সম্বন্ধ কাথা হইতে আসে? আব 'আমি শঁ সকল জ্ঞান উপলব্ধি 
করিতেছি, এ সকল জ্ঞান আমার জ্ঞান, আমিই দষ্টা, আমিই শ্রোত' 
আ'মই কর্তা, -এহ ধারণাটাভ বং আমে কেন? 

হই প্রথ্রের উত্তর দিতে গিয়া বেলান্ একটু অলব্দাচা কোন- 
আপ্রত্ স্বীক্পার করিয়াছেন | উই অশিবহাতা বাট, কিন্ধ উপলব্ধির 
অগণা নহে । েদান্টের নিকট উঠার সত জু গংলিন্ধ পার্থ আর কিছুই 
নাভ ঠাপ নান আহ্ত বা আম) আত আমিহ একযান্ধ চেতন 
পরীর্য , জার অন্থজগতেে ব বহিজগলে যাহা কিছু আছে, মাহা কিছু 
আমার সম্প জ্ঞানগমা পালা প্রকাশ পাক, বাতা কিছু জ্ঞানের বিষয় 
৩য় তই অচেতন জা জ্ঞান গাজক মসো যে অন্বন্ধ দেখা যায়, 
বেদাশ বলল, উঠ আমাক সাজা । মায়। অবকডার অর্থ লকক্কা গোল উঠিতে 
পারে; মানাল স্বভাব বাঁললে হনুহ কহকটা নর হস ।  বাহাজগতকে 
কেন এমন দেখায়, অন্তরজগত্কে কেন এমন দেখায়, তাহার উত্তর 
এরূপ দেখার আমার হৃতাব। এই 


কিলাঁজানি ন: 5 কিছ বেদান্ত বলেন, হভা তিন অঙ্গ ভিত্তব নাই । 


উন্তপ স্কোর সা্কানগনক ভভবে 


বৌদ্ধ | লন্থ উত্তত দেন অগিকপে। শালি এ আনন্বাচা আত্মার 
আঁজ্তত্ব মীলল না যচ বেদাতের [নিকউ লঙঃবিদ, হাহা বৌছ্ধেন লিকট 
একেবারে আদ 7 চলা নিকট নামকরণ সব অথাৎ যে জ্ঞানের 
সমন্টি ও পরুশ্পনগা জং জাঁপের প্রাশয়দান তনু, ভাজা দব। জ্ঞান আছে, 
কিছজ্ঞাতা নাত) হভ পরস্পরম্পকরুভিত বান ক্ষপক জ্ঞানগুলিব 
পাবিতাধিন নান সহকার।। তাঁভাদেব মাপা পরস্পর কোন সথদ্ধ লাভ, 
তবে একটা সন্বঙ্ষেক কনা কর? হয় বটে জ্ঞানগুলির অর্থাৎ বৌদ্ধ 
ভাষায় সন গুলির মবো প্রতীয়মান যে সকল সলন্ধ, সেই সন করন! 
কারবার জন্ বিজ্ঞাননামক পদার্থ বৌদ্। শ্বীকান্ করেন; এই বিজ্ঞান 
বাভ্য জগতের বূপরসাদির মধ্যে পরম্পর সম্বন্ধ স্থাপন কন্গে। এবং প্রারু- 


২২২ জিত্বাস 


ক নয়মগ্তালর স্যটি করে, অস্থগিভেপ 


সী 


ও 


হৃখত্রঃখাদির মধ্ো 


পরস্পর সম্বন্ধ স্বপন করে ঢর সি ». আন্তর্পগতের 
আদান প্রবান ব্যয়ে নন স্ল্পক 7 তেই বিজ্ঞানও 
এক প্রকার কাপুক আনশিহী, 1. বস্থাঙা কোন 
একটা-কিছু ৮৮৪1 তি ৭ লন 2 বা বজ্ঞান 
উ্রয়েরুই নটি জজ কাকি এত থি 'আ”” বক ০ মিশ করনা 
করা যায় বটে, জিছু টা অবুলক্ত ত দল বত লনা 2 বি বশাও বিজ্ঞ 
নের কাজ ইঠা নাগ আহহ বুজতাশ বা 12 শাষাদি আগন্বিজ্ঞান। 
উশ্তাকে বেদা ও (হত লাৰ বাতা শব লা লণঙ্গারমমভ ও 
তাহাদের আপাত টি্ানতকী ভার পু শামি 9য় বা আতা 
বলিষা কিছু থাঁল | জাদিক হা লু যাহা তয়) তাহাই 
নাঁম-বপ । 1৭72 5 আমুকদের শাক সাও নাহ 

এই জদ্দারগগ একনি কাকি ৭ গানে এপস করিলেত 
নামবপ আগত ডি গত কয়েকনশ কীন্িখগ্ডকে 
যথাস্কানে সরবোশত কিছ নাহ ভা শু পাজি অরু নাজ 
প্রভৃতি নাম গা খাব এব মহখোখর পর বে দখা দাড়ায়, 
তাহাকে রথচকু আখি পেয়ু় বাকি উর অকধানা কাছখগুকে রথচক্র 
বল যায় শা; কাঠ কাছ দগানা হক শি বিধানে সাজাইলে 
ভবে শাভার শাহ এগচক্ক্র তত হক্ুপ চতক্ারশ্থলি অর্ধাৎ বিচারু- 
বিতক, আাশন্েষ,। ভখছুথান টিদন ভি সল বিজ্ঞাননতধাগে যথা- 
শানে সানবোশিত হলে বাতি দায় "ঠাভ জগত পু গ্রলি 
একে একে লোপ কাছে জগত জা ₹ এবাশ গ্াঁকিবে না। 

এইখানে এ উঠি গার) 2৭ থাকিণ। 'ধক্জানই যেন 
বাহাজগৎ্ক ও অদ্ুভখংকে এরূপ অন্থঞ্চবুক্ত রিয়া এঠ জগতের স্থষ্ি 


৩6৫৪, এবই [বিজ্ঞানই যেন ৪৯ ৪ 


সি চে 


সন শব 


গায়ের স্যটি ক্রিয়া আমার 
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স্ব, আমার দুঃখ, আমি দেখিংতছি, আমি কারতেছি, হতাদি ভ্রম 
জন্মাহল; |কন্ত বিজ্ঞানহ বা এফপ কবে কেন? হহার উত্তর কি? 


বিজ্ঞান সংস্ক? ঠাঁচ্িত কিয়] নানকতণ্র নিশ্মীণ করিল কেন? 
কান্তণগুগ্ুলপি তত হইক্জী বুথচক্রে পরিণত ইল কিকপে ? বৌদ্ধ- 
দর্শনের উদ্ভুত ই পারের মুলে অবিগ্ভা ও কভার কারণ অবিষ্তা । 
এই বা ; গর কি, টিক অলিহত সাহস করিতেছি না। 


ভঅখিগ্কা অঙে (জোন বাক্জঞালা তবু অসনা ভ্রান্ত জান । প্রথম অর্থ 


রর টিক ৭, !ভহতলে বোদ্ধপশন বলেন, কেন হয় জানি না। উহা! 
টা টি আছি ও প্রুগঃ | "ভা জর্থ সঃ চিক ভগ, 5151 হহলে 
বোদ্ধদশুল উঠা কটা শার্তিমাত্র। মগঙ্কার গুলি সজ্জিত 


প্র ০4 7৭১৪ ০ হও পলাশ 
আচ 1 এ পা 22 কী ক 


1 


মংস্গারসমুহ বিজ্ঞানযোগে নানারূপের 
হা কাররাচ,। ১ [৬1৩ বোধ হহতেছে 7 কিন্ত সব্ভ মিথ্যা, সবহ স্বপ্ের 
মণ্ড বা মরাচিকা শত অলীক কল্পনা । বৈদাগুক অন্তরূপে উত্তর 
দেন | তিন বিহানের অন্তরালে, খিচ্ভানের উপরে, আত্মার অস্তিত্ব 
মানেন । আজব বক্্ানদ্বারা ইভা করায় । কেন করায় ৪ না, শ্ররূপই 
আত্মার মারা বা অংশ্টার খেল বা আঙআার স্ভাব! যাহাই হউক, 
পূর্বেই বিগাহ অভ্ঞান ও ভ্রান্ত জ্ঞান, উভয়ের মধো লীমানির্দেশ 
হাহ | 

এখন কতঙকটা। ছিনারা পায়! গুল । দাঁশনিক অভিব্যক্তি 
কাহাকে বে, ভাতা বুঝা গেল । জগত এমন অঘায় কেনা গত এরপ 
হইল কিরপে, জগৎ মভ্িবাক্ত হইল কিনুপে, বৌদ্ধমতে তাহার উত্তর 
পাওয়া গেল। মুলে রিও বা ভ্রম।  অবিগ্যাবলে 
স্কারগুণি বিঞ্ঞানকউক সজ্জিত € ব্থাবিস্তস্ত হইয়া নাম-ক্ধপে পরিণত 
হইয়াছে € দ্বিধা বিভক্ত হইয়া নামের অর্থাৎ অন্তর্জগতের ও রূপের 
অর্থাৎ বহিজ'গতের মিথ্যা! মরীচিক! প্রস্তত করিরা উত্তরের সময়ে 


পা 
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বন 
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বাসৃজগৎ অন্তজগৎ হহতে পৃথক হইয়া গিয়াছে; উভয়ের মধ্যে নান! 
সম্বন্ধ স্থাপিত তহয়াছে , উভয়ের মধো আসক্তি ও পত হইয়াছে ; এখন 
অহংপ্রত্ায়ের বিকাশ হইয়াছে । আমিই এই জগতের মধ্ো দীড়াইর়া 
জগতের সহিত কারবার করিতেহি, এইরূপ একট! বুদ্ধির উদগম হইয়াছে । 
এখন আমি ঠইয়াছি, ইহার পুর্বে আমি ছিপাদ না । আমা এই 
উতৎ্পপ্তিপ্ নাম ভব দেই আমার উৎপত্তির নামান্তর জাতি ব| জীবরূপে - 
জন্ম। জাঁব-জবোর মুখা ফল ভগবান্‌ লি্ধাপের মতে জব্রামরণ । জরা- 
মরণর সহকারা শোক পরিদেবন দুঃখ পৌন্মনন্ত | 
প্রতীতাসমুত্পাদের এরূপ ব্যাখ্যাই আমার নিকট সঙ্গত ৭ সমী- 
চীন বাঁলযা বোধ কয় এহপ্াংপ ব্যাথা! করিলে অন্য, ভারু য় দর্শনোক্ক 
অভিব্যন্জি তক্ষের সহিত ইভার সঙ্গতি হছ। টগভিত য় অভিবাক্তির কথা 
বলে, জ্যোভিষে নীহ|বিকাবাদ 5ইত5 প্রান্কহিজ শিক্বাচলে শীবকুলোত- 
পন্তি ও মাতে আণের পগ্গিণতি পযন্ত শ্িজ্ঞান বস্তা বে অভিব্যক্তির 
কথা বলে, এই প্রতাভাসমুতপাদে সেনধপ অভিব্ান্ন কথা আদে বলে 
না। এ সকগ বৈচ্ছানেক অভিবাক্তি বহুল বাশি ঘটে । সৌরজগৎ 
কোন্‌ কালে নাগপিকান অবস্থান ছিল, কে জানে? ভুপৃঙ্টে জীবকুলের 
কত লক্ষ বং ক কেটি এৎনুরে উৎপত্তি ভইয়াছে, তাহা লইক্কা বিতণ্ড। 
এখনও চলি, 51 ব্নমানুষ ব! বাসর হইতে, আর ছ শি পধ্যায়ের জীব 
হইতে, মানবের কিনলে কশকাতল উদ্দপন্তি ইইসাঞ্েত তাহা লয়! বিজ্ঞান 
এখনও বিশ করিতেছেন। মডতিগভে দংণর পরিশাতিতে নয় মাল 
পম্প দন সম লাগে; দেই এপ আবার ভূ'মষ্ট হইয়া কতদিন ধরিয়! 
পরিণতি পায় ও পুর্ণ মন্ধযো পর্িপিভ হয়। কিন্ছ প্রতীত্যসমুতৎপাদ 


যেহ্ষ্টর কথ। বলিতেছে, তাহ! কাল গর নতে 1 এই বিশ্বমরীচিকা। 
২৯ 


এখনই, এই ক্ষণেই, আরগ্ংকলি হইছা জপ দেখাইতেছে । বিশ্বজগতৎই 


যেখানে কল্পনা, সেখ।.স উহার সমস্ত অভীত ও চিত যে অতীতেত্র 
৯৫ 


২২৬ জিজ্ঞাস! 


ইতিহাস খিজ্ঞানবিছ্া। খুকি বাহির করে ও ভবিষ্যতের কাহিনী 
আবক্কারের হস্ত বাগ্র হয় জেই সমস্থ ভীত এ ক কঈনামাত্র | 
ভগধান্‌ ওথাগত যোধিদ্রমতলে সাধনার পর ফে চারিটি আর্যা সত্য 
বাহির করিয়াছিলেন, ভাতার একটির মন্থর এই যে, এই বিশ্বজগতের স্বরূপ 
দ্ুঃথাত্ক ! ফেনা গু প্ুপ লউডা বিশ্বগুত। যে অন্ধগঙ 9 বহিজগতে 
আমর! স্দস্ত প্রতানুদান টিকে ভাগ করি, ছাতাদের পরস্পর আদান 
প্রদানের বর মাত সল ছ্থ । জব্ামতণ আক পরিদেবন দৌম্মনসা 
সেই 92০8 গকারছেদ মা এহ ঃগের ভেত ভিনি দেখাই বু 


বৰ... ২ ্ & 
[লণীঁওত হু 


ক 
£% 
ধস 


ছিলেন ; গ্রশাহাসনুৎপাপ ঠন্বে পে 


নিরোধের উপাহগ হিলি আবিস্কার কার্িফাছিলেন | ডুখনিকোধের 


1 


চি 
গায় হদাবিহত চাটিটি আরা টার আগ তম 1 হঃখই খাধিও 


এ 
সি 


প্রতীত।সমুততান ভি কাপুর নিদান হস্ত আখ আঠাঙ্গিক মার্শ 
অবলম্বন ভাঞসাদারণের পক্ষে দেই ব্যাপি আতাধধি  গাগত স্বয়ং 
সেই (নিধানতত্বের ৪ আই সভেষধির আবিঙ্কভা তেজ । নাম শত কপ 


শাক নত বত ০৯ 11৮75 বে উস 12 নিক 
উভয়ই পরদার্থ 55 আআ প্জিভীন ; উহার অস্থা লে আসবিক্ধাচা আজ্জেয় 


উহ্ারা এরূপ চপখাফ মাত কিছু উহাদের তাস আপ আগের মত) 
এই টঞু বঙগাত জ্রিতী তত মুহ দের তাতিগধ্য  নামিকপ অলীক হহলে 
দুঃখ অনীক ভু, আবাদ হাথ অলীক বলয়া জানলিদেই গ:থ আর 
থাকে লা] কিডস আাভহ দুঃখশিকোধের এক চা উদপ্গায। | 
এই শুগুনলীভিত সঙাক কক্বাপি আট কমান অবণহ্থনে দুরূহ 
সাধনদাবং শানিক্রমে আহ সমাকু-সক্বাধলাভির আশু আছে। 
ইহা লাশ কাকি দাহ দাৃমকূপতে মিথা। ও ছুঃখকে মিথ্যা বাজ জান! যায় 
এবং নির্বাছ না ডংখাবমুক্তি ঘটে। ভগবান্‌ স্বয়ং সেই সম্বোপি লাভ 
করা বুগ্ধ ক্ইয়াছিলেন। সকলের পক্ষে এই নির্লাণ্জাভ সাধ্য 
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নহে); ভবে সেই সাধনাই নিন্বাণলাতের বা ছখনিরোৌদের এক মাত 
পন্ঈী। জগনান্‌ জাত পণ নির্বিশেষে অনুম্যমান্রকে সই পন্থা দেখাহ৭া 
দিপা মানবজাতির তুঁকডাতিশত নিকট আ্ানসিদু ও করুণাসাগরক্ধপে 


'আছাপি পুজিত হততেছেল।' 


গ্রাক পাঁগুতেরা চার্ট এলে কথা বছিনেন। শিতি জল ৩তঠঙ্জ 

ও বাবু এই চাঁরিট এলিনেউ । কেহ কে খঞ্চন আগ গার বা 
আকাশের নামও কয়া থািবিন 1 আমার শা কিতি লি ০*জ 
বামু ও আকাশ এই পাচটি নহাতুত নবো গণা। সুজ সড অগহ অহ পাচ 
মহাতৃতে (নশ্মিত। 

আধুনিক রদায়ন বিষ্ঠা 'ঞলমেন্ট শবের প্রামাগ আছে এলি, 

জর্থেজড জগতের (সই গুল উপাদান বুঝা, যাহা বগেষণ করিয়া 
এপর্যাস্ত অন্য ফোন না পাদয়া যাত নাই । হাসায়নিকগা এপছা 
প্রায় আশীটি মূল পদার্েহ আবিষ্কার করিয়াছেন 1 বসায়নাবস্তাগ উন্নতির 
সতত নুতন নৃতন মুল পপাগ আবিদ্লুত হইতেছে এিবহ মুখনাতঘর সংখা! 
সেইজন্য জরদশঃ বাড়ুতছে ' আড় জগতের অগ্গভূক্তি মগ যাবশীয় 
পদার্থ এইট আশ্াট মুল পদাণের পরগর হোগে নক্ষিত। সসাগনবিদ্ধ। 
ইভাহ গ্রতিপঙ্গ করেন 


রসায়ন 'বন্তায় অলধেন্ একের যে অথে গরোগি দেপা যায়, ভূত 
শন্দকে সেই অর্থে পয়োগু করিতেই তইকে, এক্ধপঠে 2 আছে কি? কান 
হেতু পাগয়া বায় না। সকালে ফেকপে বসাযনবিদ্ঞা আলোচিত 
হইতেছে, সেকাজে পেরূুপ হয় নাই; হন বাগি। প্রায় ফল নাই । 


তজ্জলগ ণখত হা লজ্জিত হবার গয়ৌদদ লাই 1 অনেকে এইগন্ত 

প্রযুক্ত 
বলিয়া বোধ হয়। বিধাতা শষ্টির দিনে ঘান্তুকে সব্দধ্ধি জাগতিক 
তথ্যের উপদেশ দেন নাই৷ মানুষ আপন চেষ্টা কালমহকারে উর মল 
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তথা নির্ণর্ করিতেছে । কাজেই আমরা ক বৎসর পরে জন্মিরা 
সেকালের লোকের অপেক্ষ' অধিক ভানিমা ও শিখিয়া ফোলর়াছি, ইভাতে 
বিস্মছের বাস্পদ্ধার হেত নাই । 

কন্ত প্রাচীন আচাযোর! এই ভথাট। জানিতেন না, এ কথা স্বীকার 
কঠিতিত অনেকের কট »য়। সেইজন্য গাহারা প্রাসীন কালের বিজ্ঞানের 
সঠি ৩ 'এ কাদের বিচ্ঞানের আঅবিকরোপ প্রত্তিপন্ধ করিবার জন্য অত্যন্ত 
টৎ্স্ুক পাঁকেন। এককালে আমরা পলি ভুত আশীট , সকালে বল। 
ইহ তে প্রাটীনেরা পসায়নবিদ্যা জানিতিন না মনে 
করি9 না; ্টাহাবা 25 শব্দে যাভা বুঝিতেন। তোমরা তাহা বুঝ না, 
কাজেই গুগোল কদিতেছ লে ৬ইরুূপে গাধোধ দিয়া মন ঠাণ্ডা রাখিতে 


ভূত শব্দ সন্দন এক অগেহ পধুক্ত ভইপে, এমনই কি কথা আছে? 
এক রকম ভু আছে বাভ। অভি ভয়ঙ্কর, হাহার নাম শইতে গা ছম ছম 
করে, স্পিরিচুয়ালিই ব্যতীত আন্টে দাতার চা মাড়াইতে সাহস করে 
না। কিন্তু হাভাদের সংখা! পাত লক্প, রা নয়, অনেক বেশী। 
তিএব প্রিগন্ধ উঠল যেত একের বিবিধ অথথ পাঁকতে পারে। 

অ+ এব পঞ্চ) 55 আর্থ জড় পদাঞের পাঁচটি মুল উপাদান বুঝিবার 
পাণজিন আঠা সকাল আনিকা জড় পরার্থকে পাঁচটি শেণিতে 
বা জাতিতে বিজক্ক করিয়াছিলেন মাত্র! এক এক জাতির নাম ভূত! 
ক্ষ” শক হার্থ কে ংল মা নি ক্ষিতি শন্দে কঠিন পদার্ণ মাত্রকেই 
বুধ জল অর্থে ভবুল পদার্থ মাত । এইনূপে বাধু শক বাজুবীয় পদার্থ 
মানেই প্রযোজা ) আকাশ আর্গে ঈগার, ষে ঈপারেজ দ্বারা আঅগলোর 
টেট গাঁচায়াতত করে তেজ অর্থে উন্দ্রল তেজোময় পদার্থ) যথা অগ্রি। 

মমাংসাটা মন্দ নয় । তবে আধুনিক বিজ্ঞানের মভিত বিরাধ ইভা 
তেও একেবারে মিটে না। বিরোধের হেতু আছে। একালের বিজ্ঞানে 
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কঠিন তরল বার়বায় এমন কি, আকান পদার্থের ৪ জন্তিত্ স্বীকার করে। 
কিন্ত তেজঃ পদার্সে স্বত্ব অন্তিত্ব স্বীবাত করে না। কিছু দিন পুর্ধে 
কালপিক ফ.জিস্তন তাঁড়ত গভ়াঁত কঙভক গাল তেজ: পদাগেক্ আস্ত 
বিজ্ঞানবিদ্ভায় স্বীকৃত জইইত। কিজ ভাভার। সকলেই এক্সণে স্বস্থানত্রষ্ 
হঠুয়া বিজ্োনকর্ডুক অজ্ঞানের দেশে নিবদও হহরাছে । এখন আর তন্ত্র 
তেজঃ পার্থ নাহ । টিংরাধের দ্বিতীয় ভে 
সকল ধন্ম আরোলিত হয়, কাঠিন্সাদি পের শি 
না। সাংথাদশংনর মতে এক শিতিতেই দু রস একক স্পশ শব টা 
পাচটি গুণ বমান । জলে ৮কধল চারটি, ভেজে কেবল তিনটি ইত্যা। নি । 
কিন্তু প্ররুত পক্ষে কঠিন ৪ তন উভয় পপার্ষেই পচ পভ বিদামান 
দেখা বয়। এহর্সে গোল বাধে ।  এইজপ ভাবে বিগ ঘটে। 
আকাশ এর্থে যাদ ঈগার ইয়,। তাহ [তিও গোলা, » কেননা, 
নেকালের মতে আকাশ শব এহন করিত ১ একালেহ কে ঈথার 
আলোক বহন করণে ১ উঙগার সহিত শাঙ্ের কোন সম্পাক্ধ নাহ । 

দর্শনশাস্ত্ে আমার অধিঙাত নাহ) কছেহ গুগা আভলে কান কথ 


বলিতে পারি না! এব, অশ্রভ প্রমাণ প্রয়োগ উপৃদ্থিত করিয়া মত 


বে 


সমর্পন্র অবকানল আমার শা 

আধু'নক [বিজ্ঞানের বাহিত চকে বিজ্ঞানের সমন্ুস করিতে 
গেলে পা পর্দে এভসাগে গোল বাধে । ক্ষিতি জল শাদু এই ন 
ভূতের অখ লা হয়, কান তব ও বানায় পদাগ কারলাঘ? আবুনিক 
বিজন তই 5 আদব লাপতি কারুর শা কিছ তেজ ছু আকাশের 
বেলার এদবর় ঘটবে না) আঙনিক বিজ্ঞান ততেজকে জড় পর্দার্থ বলিয়া 
মানেন নও উহাকে বরং শক্তি পদার্থ ধনিয়া শ্রহণ চলিতে পারে। 
ঞ্চ হ শাত্ততে ও এড়ে আকামুদ তাল ভেদ ্ উভয় পদার্থ এক পর্যায়ে 
ফেচ। ৮9 ন্‌! 1 
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*. এই সন্দর্ভ যখন পুণ্য পত্রিকায় প্রথম প্রকাশেহ হইয়াছিল, তখন 
নব।ধিক্ুত ইদেক্টুনের নান ততটা জাহির হয় নাই | এই ইলেক্ট,নের 
সহিত তাড়িত উত্তাপ প্রভৃতির সম্পক আছে । এই ইলে্ক্টন নাকি 


তাড়ি পদার্থ; অথ৮ এ ইলেকৃইন অত সক্ষম কিক মাত্র; উহা কত 


বেগে ছুটির়। চলে, তাভা৪ নিদ্ধাগিত হতয়াছে । উচ্গাকে জড় পদার্থ 
পপি হানি নাই$ এমন কি, এখন আনক তি ত চাতঠন। যাবতীয় 
জড় পদার্থ, কঠিন তরল নাথবীর যাবভায় পদাথ, এই ইলেক্ট্রন 


০০৯ 


কণিকাডে £এন্সিত । 5৭1 দেকাতলব বড 21৭ সভিভ একালের 
বঙ্জানের জবিরোধ প্রতিপাদনের প্রয়াদী, তাহারা এখন দঙ্গের সহিত 
বলিতে পারেন, দেখ এহ হণেকৃটিনহ তএল 7 শ্রচদিন তোমাদের 
বিজ্ঞান ৬দঠ,নের অগ্ডিত্বহ জাল নাঠাকন্ত সেকালে পঞ্িতেরা, কত 
আগে ইভার আবার কারয়া গনকেন 7 আকাছের বিজ্ঞানই মুখ; 
নিজের মুর্খ তা না জানিঙ্জা সেকালের পঙিতাদগকে বিদ্ধপ করিত ঃ 
বিজ্ঞান, সাপদান হও এমন দিন আমিবে, ঘন মেকালের সকল 
কথাহ ভচোনাকে নত মস্তক মালিতে হবে! প্রাচান মতের পক্ষপাতী 
অনেক িজুজনকে আইনত আক্ষালন করিতে দখিজ্গাছি। 

আমার বিবে»লার শাহারা আধুশিক বিজ্ঞানের সহিভ পাচীন 
বিজ্ঞানের এহকশ সম হরিতে যান, তাহারা একটা ভুল করেন। 
বিজ্ঞান বিদ্ভাটাহ প্ক্রঞ্ননাল , উপ্নতিখ্ল বলিতে চাও সণ নাই । 
উভার সিদ্ধান্তগ্ুপি দক পরিবদ্তি [শছে। বিজ্ঞান 
ত £হতি পাপে না; ব্আজ 
সে !সন্ধান্তু উপস্থিত ₹হছাছে, কাপ সে 2 বদলাইয়া লতবে। ইহাতে 
সে লাঁজ্জত নহে; বরং বিজ্ঞান জানে যে ইহাই ভাভাক মাঙ্কাজ্মা । কাজেই 
আঞ্দ ঘপি প্রাচান মতে ও আধুনিক মতে সমন্ব্ ক্সনা করিয়া 


সি 


আনন্দ লাভ কর, কাল দে আনন হইতে বঞ্চিত হইতে ভবে । তখন 


কোন দিন একটা চুড়ান্ত সদ্ধাতন্ত উল 
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বিজ্ঞান নূতন কথা কহিতে আর্ত করিবে; তখন আর সমন্বয় সাধন * 
চলিবে না। 

ফলে ও-পথে ফায়াউ ভুল রসায়নবিৎ পণ্ডিতেরা এক্ষিমেন্ট 
বলিতে যাহা বুঝেন, ভূত শব্দে তাভা বুসা বায় না, এ কথা ঠিকৃ। প্রাচীন 
দর্শনের মনের সষ্টিত আধুনিক বিজ্ঞানের হতের কোঁন বিরোধ নাই, 
একথাও ঠিক 1 কিস্ত পাঁচীন মতের প্রকৃত হাতপর্ম্য বুঝিতে গেলে 
ওরূপে সমন্ষ করিতে গেলে চলিবে না। 

আমি বলি" 5 চাডি যে, জগত পাচা ভূঙে নিম্মিত ইহা দাশনিক মত। 
আর জগৎ আ।শীটা এালমেন্টে শান্ত দহ বৈজ্ঞানিক মত । দর্শন ও 
বিজ্ঞানের 'বরোধ নাভ; কিন্ত দশন দে চোখে দেখেন, যে পণ্থে চলেন, 
বিজ্ঞান দে চোখে দেখেন না, সেদথে চজেন না উত্তয়েই জগৎকে 
বিশ্লেষণ করিস দেখাইতে চাহেন ৮ জগতের মুল উপাদান কি কি। 
কিন্তু দাশাদক থে ভাবে 'ষ প্রণালীতে বিশ্লেষণ করেন, বৈজ্ঞানিক সে 
ভাবে সে প্রণালীতে করেন না এককে দাশনিক বিশ্লেষণ, অন্তকে 
বেজ্ঞানিক (বিশ্লেষণ বলা বইতে পারে! বেজ্ঞানিককে কোন দ্রব্য 
বিশ্লেষণ করিতে 'দপে, তিনি উহাকে গেতলাহবেন, গুড়া করিবেন, 
তপ্ত করিবেন, পোড়াতবেন, উহাতে শানা শারজল ঢাঙিবেন, নানা 
দ্রাবক ঢালিবেন 7) পেঙ্গিবেন, উত্তাপ ভিতরে কি আছে, কি নাহই। 
মিহিদানার মত উপাদের দবা তাহার হাতে পড়িলে হিনি নিতাস্ত 
নিম্মল ভাবে উহাকে খপে পিষিবেন, ছলে গুলিবেন, কাচের শিশিতে 
পুরিয়! ফত জক্ণা নিনিম উঠাতে ঢানিবেন, 'এবং শেষ পগ্যস্ত উহাকে 
একটা! লঙ্বা! নলে পুপ্রিচা পোড়াইফা দোখবেন) যে পুড়িমা কত রকমের 
বাযু বাস্তির হই, কতটুকু ছাই পাওয়া গেল। তিনি হয়ত জানেন 
যে উহাতে ছিল, খানিকটা ছোলার বেশম, কিঞ্চিৎ ধি, কিঞ্চিৎ চিনি 
ইত্যাদি! কিন্ত ইগুলাও যৌগিক দ্রবা, উঠ বিশ্লেষণ করিরা তিনি 


পঞ্চ ভূত ২৩৩ 


পাইবেন এতটা কয়লা) এতটা অন্টিজন এতটা তাঁইচ্বাজন এতটা 
নাইটোজল ইন্তাদি। এই কয়! অকিজন এভিতি পদার্থ এলিমেপ্ট ) 
উহদিগকে বিশ্রষণ করিয়া তিনি আর কিছু বাহির করিতে পারিবেন না; 
আন্যেও পারিবে নাঁ। স্মতএক সিদ্ধান্ত হইবে নে শঁ করেকটি মূল 
উপাদানে এ দিহিদানাটি না্খ ” ভইজানছ। 

কিন্তু দাশনিকের নিকট গালে তিনি আদেো সে পথে চলিবেন না । 
ভিনি দেখিবেন উদ্ধার রূপ রদ গন্ধ স্পশ শন্দ। বৈজ্ঞানিক যেরূপ রূস 
গন্ধ দেখেন না, তাড নয় তন কাশ বরুণ দেখিয়া ঠিক করেন, এটা 

লা; কীচা ভল্দের বরুণ দেখিয়া বাজ, এটা সোণা ও রাঙা বরণ দেখিয়! 
ধলেন উভা দিন্পুর । কিন দাশ'নক অন্ঠরূপ দিদ্ধাপ্ত করেন। তিনি 
দেখেন, আহা ই যে মনোমোহন মিভিদানা, উহা কেন বর্ত লাকার, 
ভাঙার পুষ্ঠদেশে দানা গুলি কেমন সোৌব সম্পাদক করিতেছে ; উহার 
বর্ণে চোখ জুড়ার ; উতর কিবা ভঙী-কিবা রূপ ১ আব স্পশ--সেই ব। 
কেমন কঠিনে কোঙলে মিশ্রিত তিগিক্দিয়র সান্িদো আসিলে বস্ততই 
লোমহর্ষ হয়| হাব শব্দে বিশেষ ভিন! নাট, হয়ত উভা মাটিতে পড়িলে 
ধক, করিয়া সাড়া দেয় মাধ 5 কিন্ত উতীর গুক্ু-ভাহীতি রূদনা আপনা 
ভইতেহ আদ হইয়া আসেন দার একিতেই জাকা। নিঃসারণ কৰে) 
পর্ধোপরি উহার রুস- উত্ বর্ণনা শীত ভগাতাম্বাদঃ কা বিভাভু" সমর্থ | 

দশক ভার টিঠরে ফোলা আছে, কি টনি আছে, কি ময়দার 
ভেলাল স্পাছে, ভাঙা লইয়া উদ্বিগ্ন হইবে লা; তিনি দেখিবেন যে উহা 
কর্নপসু কৃুপরসগন্ধস্পশশব্দের সংটিমাত্র । এই বধপরদাদি 
নিকট প্রভাক্ষ পদার্থ তিনি যব গোন ছোপা কিম ঘি চিনির অস্তিত 
হার কাবাব । £তনি বলেন, 
ধী মিভিদান! যে তোমার নিকট এত উপাদেয়, উভার রূপরুসগন্ধম্পর্শই 


উপাদেয় ; এমন কি, উভ1 উদরগ্ত হইলে তোমার যে আরাম ভয়, সেই 


আদে অবগত নঠেন, নপরপাদি লইয়া 


ঠ 


২৩৪ জিজ্ঞাস! 

আবি তোনার উপাদেক উজার ভিহরে হাঁতু আছে [কি বালি 
আছে, উজান আছে কিঅমজান আড়ি, ভাভার সহিত সাক্ষীৎ সম্পর্কে 
তোমার সহ্ধপ্ধ পাই 1 উদাহ উপাদেসহ ভাগ পরনের অস্কািসেজ জন্ত 


সদ 


উহার এত আর । আচ্ছা, উষ্ঠাগ কিপট। গনে মনে বাদ দাও ও মনে 
্‌ প'আকাত নাই, উর বর্ণ না 
উহ্তার ভুল তা নাহ ফণে উঠা অনপ্ত তল) উহ আর রা 
বিষয় গাক৬ নল 1 থাকেল কে জু রুস পক্ষ শব্দ পিন । আচ্ছা এখন এ 
বুসটাঁকে বাদ দাঁত হ উহার আস্বাদনে আই চকান রদ পাউিতেছ না) 
উঠা আর সানজছের ব্ষয় গাঠকজ না পরে মনে কর, উচার ক্ষোন 


5 


2৮2 5 ৪ বন লা ৪ ৮ লে চা ধ ১ রঃ না 7 
গন্ধ নাহ, জদু কোন সাত পাছত লা সাতশ ছার আস্তিত শো 
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ঞ্ে! 


করিতে পারতে না) বাদ দাও উর পক উতাশাদনের ক্ষমতা _ততভামার 
শরবণোন্জ্ উঠার সম্পকে হার ভজল 5 পমাস্থ পাংকিল ৫কেখল স্পশ ও 
এখনও হাগাক্রগে পাশ থাকলে উঠার কঠিনকোমল স্পণ তোমার 
বোধের স্ঞ্চাত কিক 3 হত ধ্িলে ভার সুরুত তোমাকে নিপাডিত 
কারাব। আচ্হা মদে কর, ৬ গিশমাএগ জন্মাহাতি পাখে না| তখন 


১ 


তোমার প্‌ চীশ্র সর তক্যল হাশ্রসহ উহাথ অস্বন্ধে আর কোন তত্বই 
আল! দে মা; উচ্াগ আত ও সঙ্গ্ষ তামার কোন জ্ঞান খাকিবে 
ন।। উতর ব্ুপপসগধশন্থ কলহ গিয়াছে স্পশ গত হাঠাও গেল। 
ভাব থ.ঞ্ল (ক ঠ চকঙ কহ বলিবেন যে মি জানিতেছ না বটে, কিন্ত 
উহার বস"? সবটা জানসট। কভু আছে । দার্শানক বলিবেন, জনিসট। 
আছে ভাদার শামাগ কি আম ৩ রূপরনগঞ্গম্পনশবব হাহ আনিতাম 
এবং এ পূপরুসাপির সদিকেশ ভি নাহ্পানা এই নম দঙাডিলাম । কিন্তু 
সে বূপপসাপি সধহ যখন গিয়াছে, তখন আর আছে ক? আমার 
উচাভদারে কিছুহ নাহ ; আমার গুনিগমাও কিছুই নাই । 'অশএব আমি 
থাঁলব, কিছুই নাই । আমার জ্ঞানগম্ায কিছু যদি না থাকে, তাহা হইলে 


পঞ্চ ভূত ২৩৫ 
আমার কাছে থাকা না থাকা সমান । যাহ জ্ঞানগমা নঙে, ক্ঞানগম্য 


হইবার আশাও নাই, ভাচাব অস্তিত্বনিদ্দেশ বাতুলের প্রণাস | আমি 
বলিব, কিড়ুই নাই । 


এ এটি 1 পি ০ ৮2:77 বি 

কে ঠিক? তৈভ্ঞাাপক ঠিক) ন দাশতিক্‌ ঠিক ? উভয়েই ঠিক, তবে 
“যা হারা র্যা রতি 2 মারি রা ভি ১ 
ডভহয়েরু লশালা স্বতহ, পি সভায় শ্বাস । ডতসের মতা বিরোধ 


নাই ; কাজেত (বসুপব।পও নাভ 7; যেখানে টিসংকাদ না, সেখানে ম্টিমাট 
করিবার “চট, সাক্বস্থাগ নৈব চেক অনাবশ্তক পারশুহ। 
ভিসার বৈগ্ানক ১ উভয়েই বিশধপপটু আকন বিপ্রেষণ করিয়া 
দেখান--এী যে চিনি, উচ্ভাতে এহটা কমল! এতটা অক্িজান এতটা 
হাহতোজন আছ; আগ একজন ?শেষণ জারি খান, ভভার এঠ রূপ 
শাদা ধপধপে ছোট ছোট পান, চোখে চমক দেয়, সণুঝাজন থণগাইলে 
আব্রপ্ত স্পট দেখ। যায়, হু ফবুদ আন্গাধন, এই-স্পন হতযাপি। একজন 
বলেন, করলা আগ তা হে 1৪৭ ৮০ অন্িভল এত) কিছ আই রূপে 
যোগ কিয়া এ চিনি আন টস কবিগ দিব ; আর একজন বলেন 
এ পপ এ গস এ ০৮শ আত হব জ যো ক 
চিনি। এক জনের বিজ্ঞানে হলি জড়হিজ্ঞানন এক ভড়শবা ০ হাসের 
ভাষায় জড় । দার এক জানত বক্জানলামলো বিজ্ঞান । এক জন 
হাতে হাতয়ারে কাস করন জল, আগ্তন, কার নগর 
নিকতি ইতাাপি যর্ধ হাঠাল ২৯ ৯১--2৭ সগার্না বালান হে অতটা 


চিনত এটা কর়গা আছে, ততটা ভাত দন আছে । আতর এক 


নিরূপণ করিতে কদ্যাপি সঙ্গম শন্স্পশাদি মাপিরা ভাঙার মাত্রা 
পরিমাণের সুগার উপায় তিনি অদ্দাপি আবিষ্কার করিতে সারেন নাই । 
কিন্তু তাই বলিয়া তাহার খিশ্লেষণ প্রণালীতে ফুলে গলদ নাই । 


২৩৬ জিজ্ঞাস! 


আমরা যাভাকে সুল জড় পদ্দার্থ বলি, _সোণ। রূপা, কাঁচ কয়লা, 
চক্র র্যা, এমন কি মনুষোর এমন দেহটা,এ সকলই এই হিসাবে 
রূপরসগন্ধ প্রভৃতির সমট্টিমাত্র ; উহাদের একত্র যোগে নিক্ষিত। সাংখা 
দর্শনের ভাষায় এই বূপরসগন্ধ প্রভৃতির নাম তন্মাত্র । সাংখ্য দর্শন 
যখন বলেন এই পাঁচট তন্মাত্র হইতে ভূহসকল নির্মিত হইয়াছে, তখন 
বে, মেসাংখা দশন ভৌতিক ভডপদার্থ বিশ্লেষণ করিয়া রূপ 
রসাদি পা5টি তন্মাত্র ভিন্ন আর কিছুই পান না। 

ফলে দাশনাকর নিকট বাত জগতের যাবতীয় আগ পদার্থ কতিপয় 
বূণরসাধির অমষ্টি মা । এই বপবসাদি বাদ দিলে আর কিছুই অবশিষ্ট 
থাঁকে না। বাঁভারা বলেন, জূপরসাদি বজ্ভন করিলেও একটা-না-একটা 
পদার্গ বিছ্ুধান থাতিক, ভভাঈ শাউি জড় পদখর্থ_ ভাহা জ্ঞানগোচর বাজ্ঞান- 
গমা না হহতে পারে, তথাপি ভাঁহা আছে--দাশনিক তীাভাদিগকে বলেন 

_গাকুক তোমার পাটি জড় পদার্ঁ_ উহ] লই তুমি থাক ;--উচা যখন 
আমার জ্ঞানগয্া নভে_উভাব সম্বান্ধ দখন আ'ম কিছুই জানি না, কিছু 
জানিপাঁল সন্পাবনাঞ্ড নাই, তখন তাঁভার অস্তিত্ব লইয়া! বাগ.বিতণ্ডায় 
অনক'শ আমার লাহ আমি বাতা জানি না, তাহা মানি না। তুমি সাক্ষী 
দিতে আিলেও হালির না, পুন্দের মত বলিব তুমি কে হে বাপু? 

পথন বৈজ্ঞানিক বিশ্রেষণের সভিত দংশনিক নিশ্লেষণের পার্থকা বুঝ। 
যাইথে। শৈচ্ানিক পঞ্ডিত বিতেষদ দ্বারা গ্রুতিপন্ধ করবেন যে, ইহার 
ভিতরে হত! করুম! এতটা! ভাঁইড়েো সন 25 টং লোপা এতটখ কূপা আছে। 

দার্শনিক তলে দ্বার অন্যকপ পিশ্রেষণ করিয়া বলেন, সে হউক, কিন্তু 

আমার নিকউ উচাল দ্ধপ রথ রস এই, গন্ধ এউ, শব এই, স্পশ এই । 
এন বীঁপণলাদিকে মিপাইয়া মিশাইব: এ দ্রবা নিম্ষিত হইয়াছে । আমি 
কপপস) কত জান ৪ তাহাই দানি। 

গ্রুতিপঙ্স হয় ত আক্ষালন কবরয়া বলিবেন তোমার জ্ঞানগোচর না 


পঞ্চ ভূত ২৩৭ 


হয় কিছুই নাই, কিস্থ আমার জ্ঞানগোচর ত আছে । তুমি ন! হর কাশ! 
কালা, ভুমি কিছুহ জানিতেছ্ছ না; কিন্ত আমি ত স্পষ্ট দে'বখতো, এ 
মিহিদানা উঠার মনোহর রূপ উঠার রস উহার গন্ধ। লইয়া পুর্সের মতই 
আমার সম্মুখ বিদ্যমান আছে এবং আমাকে ও আমার কম্সেন্দিযগুলিকে 
প্রবলভাবে আকনণ ও প্রেরণ করিতেছে এখনি আমি উহাকে 


উদ্রসাৎ করিরা ফেলিতে পারি , কিছু 


সখ 


১ তাত! হইলে হামার মত নাস্তিকের 
নিকট উভার আস্তত্ব প্রতিপন্ন করবা আরও কঠিন হইবে, অতএব সবুর 
করিলাম । | 

দাশ'নক ঠাঁিয়া বলিবেন, তুমি কে ঠহে বাপু? ভুদি ত নিজেই 
আমার পক্ষে কতিপয় বূপরপগঞ্জাদির সনষ্টমাত » তুমি নাহয় একটা 
চলন্ত িভিদানা-দুঃখেস বিষয় মিভিন্বানার অত উপাদেয় নত, বরং 
আমার পক্ষে হেস্। তোমার রূপরপশঞ্ধ সার দিলে ভুমিহ বা থাক 
কোথায়? তোমার স্বাধীন "আগত স্বাকার করে কেও যে হমি আমার 
নিকট বাক্‌চাতুরী করিতেছ ৯ বাঁকৃ, তোমার বাক্পটুতা ভোমা হইতে 
বাদ দিলাম-- তোমার বাক্য আর গামা? শ্রুতিশোডির নহে) ভোমার 
কথাস আম বিচলিত হইব কেন « 

বাহার গাশনিক তথা গ্রুলিকে অপেশেধ প্রাচান পি হদের গাজাখুরির 
ক! আফিমখু'ির রিচি হাতিয়া জনে করেল, ভীাহাতিগকে সান্তনা দিবার 
জন্যা এই কথাট। বলিয়া রখ আবগক, এদেশের দাশনিকেরাও যেব্ধপ 
ভ্লোতিক পদার্থের বিহৌধণে পাচট মাত্র প্রভান্থ বই আর কিছু পান ন।, 
বিঙ্গা'ভ দাশলিক্রা- ঠিক দেহন্ধপ পান নাঃ বাকুলি হিইম হতে আরম্ত 
করিয়া বেইন ও মিল এবং তাভারের পরবতী দাশানকেরা সকলেই 
এবিষয়ে একমত | আর বাভাগ। দণী বিল সকণ। দাশলিককেউ প্রচ্ছন 
আফিমখোর বলিয়া জানেন, তাতাধিনকে ও বলিয়া পাখা মাবগ্তক যে 


বা 
€ 


বিলাতি গাটি বৈজ্ঞানিকেরাও এ বিহদ দ।শুলিকদের সহিত |ধখা? করেন 


২৬৮ জিত্ভা সা 


না) তাহারা যখন ভাত হইতে দেছটিউব নামাইর়। চম্মচক্ষু মুদ্রিত করি! 
মানন চক্ষুর বাবা ভোতিক প্দা্খের স্বরূপ শিপয়ে প্রবুন্থ হন, তখন সেই 
শক স্পশ জপ পপ গক্ ছাড়া আর কিছু শান না কতকগুলা নাম দিয়া 
লাভ লাই ; নতা গুহ নাম চাপ ত বি আটাধা হল্মলী আর অধ্যাপক 
ক্লিফোড-- প্রাণীবিগ্ভা ও গণিতবিদ চল ইশা বড় বড় নাম দিলাম । 
পদার্থনগ্ঞা হইতে 5:55 16কটু; লাঁদ দিতে এনএ বড নাম যাতা 
আহজাক নিউটনের পবা বাসা পাবে এহ মাম জজেদল ক্লাক 
মাঁল্স ওয়ে যিনি না জন্সিলে মাজ ঠয় হত মদের এপার ভ্তে ওপার 
পর্যন্ত বিনা তব টেণিশ্রাক লিং ভা যাক নামে কিছু যায় আসে 
না; ভা! লেবলি আনব্ালতক লোন লা অন্য 

এখন ভুরি ক আপি করা হাউক্ক । প্রথমে সাহখা পশনের 
ভাঁষ! শ্রয় কারক? সাপ াবাজ ভুত কেহ বলেন মভাইতিন 
পাঁচটি-_স্ষিতি, জল, তেস। অপ্চত, আব লোম বা আকাশ । আকাশ অর্থে 
কি? মাকাশ বি্ঞানের ঈওক নভে ও টান বিজ্ঞানের সতত প্রাচা 
দরশনুক (সলাইতে তলে এতে হাকছে হবেন €কননা, আধুশিক 
বিজ্ঞান উঈথাঁকেন সাই শ সংপিদ তালি সম্পক ক্ীকান্ করে না। কেভ 
কেভ মনকে বুঝান 2 আশিক (এড়াল পাবা মং করুক, কিন্ত কিছু 


দিন পরে বৈদ্কানিকর আগ কার করিবেন এ৭ ছথাদর স্ভিত একের 


ভিশন 


সম্পক আছে, এবং তপন বু সা বন তর হলাক্াই সক! আম সে কথ। 
বলিতে শ্রস্তত নি । আছিদ বলি যে সনিবালয টিক কিন্তু আকাশ 
অর্থে ঈগার নহে শক ভান বাহার গ্ুথ ভাহাজ আকাশ । আচ্ছা, 
যদি একটা বাহা নেক পদার্থ কল্পনা কারি ত হয়, তাহা হহলে একটা 
পার্স ক্ঈনা কত) সাহা কেহলা শধ মায় দনন করে, কস যাহার 
রূপ বস গন্ধ ম্পশ আদী নাই। তাঙ্গারই নান দাও আকাশ। 


বস্ততঃ এরূপ কোন ভৌতিক পদার্থ আছে কি না সন্দেহ 


পঞ্চ ভূত ৩০৯ 


_-কেবল শবগুণ 'আছে, অন্ত গুণ নাই, এমন কোন পদার্থ কখনও 
আ'ব্দ্র* হইবে কিনা, বলা যায় না ভট্ট গার নাই হউক, সাংখা মতে 

আকাশ ও সংচ্ছা হইল এই, যেযাশার কেত স্ব গুণ আছে, অগা গুণ 
নাই, হা্/ত আকাশ । হা একটা! পাগ্সিশানক লামমার 5 হংরাজিতে 


বললে একটা ০0701) মাঁজি। একট! আন্নিক পদার্থ মাত্র । শব্দ 


ঞ 


তন্মা্ট টার স্বূপ--শনের সাভতহ ভার সম্পক »৮শন্দ জ্ঞান 
কত 


০ 


; উঠার দতপন্তি বা কলনা । 


১ 
কী 
ত্ঙ! বর 


তার পর বার সাশখামত মাভাতে শন ও স্পর্শ এই ঢুই গুণ মাত্র 
বিদ্ঠমার্ন, আমার পীর শ্রণ নাগ, সেই কামীনক পদার্থের নাম বাযু। 
বিজ্ঞানে অন পদার্গকে বায বলে নষে বায়ু পুথিবী আববণ করিয। আছে, 
যাহাতে আমরা শ্বাস প্রশ্বাস ফেলি, ইহাকেই বাধু কে । সেই বায়ুর 
শবাবহন ক্ষমতা আছে, স্পশ মতা আছে, আবার গন্ধ আছ । 
বায়ুর নানাস্তরহইী গন্ধব5 1 কাজেই এহ বাধু সাংখোর বারু নকে। 
যদি বল, বাবুতে যে সঙ্গ বহন করে, উহা বাসুর নিজের গন্ধ নভে, 
ফুলের গন্ধ, বা কপুরের গন্ধ বা অগ্ঠ দ্রবোর গন্ধ। কঠিন পদার্থের 
অর্থাৎ ন্বিশিজ পদাণের কণিকা আনিস়া বা সেই গিির গন্ধ ব5ন 
করে; তাঠার তবে আবুলিক নিজ্ঞাণ বলবেন, তা বিলে চলিবে 
ফেন) যাহাতক্ষ আমরা বাল বলি, তাভা কর্পপিয় বায়বীর পদার্গের 
মিশ্ণগাত ; উহাতে আঁক্সসুন আছে, লাভনে!জন আছে, জলীয় 
বাচ্প আছে, কঙ্গলাপোড়া বায় আছ, তাদের গন্ধ না তয় 
আমরা টের পাহ না; কন্ধু অভি সানান্ত এট আমোনিয়া আছে, 
শাহাখ ত তীব্র গন্ধ যাঁদও খুব সামান্য মাভান্গ আছে বলিয়া আমর! টের 
পাই শা, কিন্থ আছ ১, আমাদের [বিজ্ঞান তাভার সুক্ষ বিশ্রেষণে উচ। 
ধরিতিছে, তোমার দর্শনবগ্কা সুল খিশ্লেষণে তাহা ধরিতে পারে 
নাই। অতএব ভোৌম বাধুর গন্ধ নাই বপিপে মানিব কেন? 


২৪০ জিজ্ঞাস! 


আবার যদি বপা। হয়, ষে দর্শনের বাধু অর্থাৎ মঠাভূত বানু বাবার 
পদার্থ মাত্রকেই বুঝায়। তখন এ মাপরি আদসিবে। আজকাল 
কালেজেবু ছেলের! দাশানক পণ্ডিতুক ঠাভাদের লাবরেটারিতে লয়! 
যাইনা এমন অপ্রস্তুত করিয়া ফোঠবে তান কাদরীর পবার্থের গঞ্গে 
তিষ্িতেহ পারিবেন না ভাহার। রোকন তেঙছারু কিয় দেখাবেন এই 
দেখ ইহা ভ বাধু । হঠাতে আতর তি, ১হদ কারকামাঞ নাহ» আচ 
ইহার কেমন বিষ্ট গদ, আবার চক্ধলন অনহ ভাসদাভ বণ এরূপে 
অপ্রতিভ ভ৪/ প্র চেয়ে বজ্রাতের আড়ি আনারস ষ্ঠ না করাই ভাল। 
আমরা সেরূপ ঢেষ্টা করেব সা আমি বাগথ হষ দশনের বাধু একটা 
কলিত পর, একট! € 01115221171) ৮19 শক তৃতন্ শত আচে আর, 
স্পর্শ জননশক্তি আছ, অন্ত কেন শক্তি নাহ ধশনের বাধু শন্দের এই 
সতজ্ঞ। মারিয়া বসলে বাহাপ? লংপ্া মাহী থে সামার কাতত বিবাদ করে। 
আমি পরিভালা তৈয়ার কাসিতে বাসা, আমার ইচ্ছামত শন্খ গড়িব 
ও তাভার যাঠ। ইচ্ছা নাম দিব-হহাতে কাচারপ আনাম ঘটলে তা! 
বা'তল ও এ | 


এই তিন ৭ হি বদ্ধমান-- 


কু 
নহে, আধুনিক বিজ্ঞান হক ন বা সকালের বিজ্ঞানে কাল্রিক 
ফান, ইলেক্টি লট বা নাগেউপম, কাহারও মুখ চাকর থাকা আবগ্তুক 
নহে। উহা একট! 575৫1) মাঁঝআনাম মাত্ন কারনিক খদার্ধ সাহ্র। 
সাংখোর পরিভাষা মতে উঠা শ্গ স্পন কপ এই তিনের সমডি মাত্র। 
এইকপ চতুর্থ মহ ভুত আসব! জনের সাংধামতে অর্থ সেঃ কাপনিক 
পদার্থ যাহাতে শ্দ সপ রূপ ও বস বিগ্কমান। এহ চারি তন্মাত্রের 


পঞ্চ ভূত ২৪১ 
সমট্টির পারিভাষিক নাম অপ. উহ আমাদের পানীয় জল৪ নহে, থে 
কোন তরল পদ্দার্থও নভে । 

পঞ্চম মহাভঙ ক্ষিতি পঞ্চ তন্মাত্রের সমষ্টি ; অথাং শব্দ স্পশ রূপ রস্‌ 
গন্ধ পাঁচটিহ যাহাতে বিদ্ধমান, ভাঠার পান্বিভাষিক নাম ক্ষিতি । ক্ষিতি 
অর্গে ম'টি নহে, অথবা সাপারপ কঠিন পদার্থ নহে । 

দেখা গেল ক্ষিতি অপ তেজ মর্ুৎ বোম এই পাঁচটি নামে 
আমাদের 'প্রতাক্ষ পরিচিত জগভেবর কোন দ্রবাকেই বুঝায় না। ক্র গুলি 
কাল্পনিক সংজ্ঞা মান্র--জংরাজিতে যাভাকে ০০101) বলে, মনংকলিত 
নাম বলে, তাহাই ;-যাহাকে 1০79] বলেন বাতা প্রতারপক্ধ--তাহ। 
নহে । এই সমস্ত ০০766] মনংকন্সিভ পদাথ-বস্তজগতে উহাদের 
অস্তিত্ব নাই? এইগ্প পারিভঁবক কলিত পদার্প লইয়। দার্শনিক কি 
বৈজ্ঞানিক সকলকেহ্‌ কারবার করিতে হয়, নহিলে জৌতক জগতের 
তোনরূপ বিবব্ণ দেওয়া, কোনকুপ তাত্পধা বুঝ।, চলে না । পদার্থবিজ্ঞান 
বস্তজগতের_স্থুল জড়জগতের-_তত্বনিরূপণে ব্যাপুত আছেন । আপাততঃ 
মনে ভ্ভতে পারে-বৈজ্ঞানক কেবলই সত্য লইয়া ব্যাপুত, কল্পনার 
ছাঁর়! মাড়ান না-কিহু এই সকল মনঃকমিত 0:0৮] নাহলে তাহারও 
এক পা অগ্রসর হওয়া চলে ন' । তিনি সববধ্ধাই 7)৮11০0 স০010, [১০1 
1০01 10115 1086171010)৩5৯ স11601৮5 ]1071006 0060 720য001011)15 
51115 প্রভতি লইয়া! কারবার করেন; এ সকল পদার্থ দুনিয়ায় ভুল । 
বৈজ্ঞানিকের মানসিক জগতে উহারা বিগ্ধমান_-জড়জগতের কুল্রাপি 
উহাদিগকে খুঁজিয়া মেলে না। 5৮০৮1০১ বা ক্ষিতিবিজ্ঞান নামক বিদ্ভার 
উপর যত ইঞ্জিনিয়ারের সমস্ত বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত ; হাঞ্জনিষারি বিদ্যার মত 
বস্তগত |বজ্ঞান নাই) রেলওয়ে সাকো নিম্মাণে উহার একটু ভুলচুক 
হলে আরোঠী সমেত ট্রেন নদীমধ্যে লুপ্ত তন্টয্া যাইতে পারে 


ইঞ্জিনিয়ারের বিদ্যা তখন বাহির হইয়া পড়ে! কল্পনার থেলা 
১৩ 


২৪২ জিজ্ঞাসা 


খেলিবার অবসর তাহার আদৌ নাই । কিন্তু উপরে যে কয়েকটি 
ইংরেভি পারিভাষিক শনেপ উল্লেখ করিলাম, ভাহার অধিকাংশই পদাথ- 
বিগ্তার অন্তর্গত ১1৭০১ বাঁ স্থিতিবিজ্ঞান হইতে গৃভীত। একখানি 
১১(411০৯এ্র বাভভে দেখিতে ছলাম। আক দেওয়া হইতেছে সিএ 
[০১৩ 01100 ২2) 051751101085৯ 1010 0৯ সণ 0 ক 


টা ৮176)0111 11111 ১151৮ মলে ক। একট! এজনভীন ₹াত 


মলিবে ন ১ ভা পৈজ্ঞানিক জপ বিশ্বাশিকেন শানস হাউতে রি ৃ 


৫ স্প টি 


হিইজঠ আবহ মুদি ভাহিঠ পধিপেন, ভাভাগা উত্তম হইয়াছে? উত্তম 
ইহয়াছে, কেন এ কহটি মনত পহচা তিন গুল টি জগং নিন্মাণ 
করিতে বাসা ছুদেশ এব তাহা” সফল হহমাছেন । স্ুুলঙগৎ্ কূপ রস 
গন্ধ সন প্রকে মি ভঙ পাচিটি ভশ্টাত্ তির আরি কোন সাম গ্রী 


জউ৬ভগতে পাস, ৪ মনেও আতা আনগমা নঙে। এবং ফাভা জানগমা নভে 


০ ৰ রানা মিছির 5 টির 
51 নাতি 2 আর কিতা কাজিত অভাভত* মাত সমষ্টি; তবে 


নী 


কোন ; 5।ডুঁতে কহে একাল অভাতুচত এইটি, কোনটার তিনটি, কোনটার 
চাঁগটি, তত )দ্টার এ। পাঁডউ হন্মার বিমান অতএব হহ পাঁচটি 
মহাভুভক উপাপানবগ্রণ গ্রচপ করিত খিতিধ পারমাণে মিলাইয়। 
[দশাইস। হব্হায চদাতিক পলাথ প্রষ্তুত কর্ন বাহতে পাপে ॥ অত্র 
সন্গেহো! লাস | 

ধায় 5৩ আদার পাত মাট যে মাতে ঘাস গজায়। ইহার 
খপ ধস শক্ষ স্পশ শক শবই আছে- উহাতে ক্ষিতি ত আছেই, অন্তান্ত 


পঞ্চ ভূত ২৪৩ 


মঠাভ়ত৪ যে নাই, হাহা নতে। আবার লগ এক টুকরা হীরা বাচুণি 
উনার উজ্দল ূপ আছে, কঠিন স্পর্শ আছে, শব্দ আছে, কিন্তু রস ব1 গন্ধ 
উহাতে খ 


পাপী 


জয় পাস কঠিন অতএব সাংখোরু মতে উহাতে (জের 
ভাগই অধিক ; উঠানে ঠৈছপ পদার্থ বলিলে বিশেষ তানি হইবে না_ষদি 
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ক্ষিশি প সগ্গ মনে করিলে চলিবে আবার দেহ ক্লোরিন বায়ুুউহাতে 
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| কন উভার যখন নারির গন্ধ ৭ হরিদাভ বর্ণ 
দেখা বাত হছে, এখন উত্তাণতি লাংখাদশনের পারিভাষিক ক্ষিতি ও 


রজাঘিক 'তজের। শন্তিত্ব ৭ মানিতে ঠইবে-মনে বাখিতে হইবে 


এখন পুরী মাহা, য় ভাল জডুজগংপাঞ্চভৌতিক জগৎ-মাটি 
কা “মাপা পু চন্দ শা --স্কঙ্গত কিনূপে পঞ্চডতে নাম্মত যনে করা 
772 লারা 7 সর ৮ স্ £ পি এ রি স্ নু এ ধী বা ১1 শলাী রি 
যাতে গাব । হজ দাশনিক বিশ্রেষাণর ফল- বৈজ্্রানিক বিশ্লেষণ 

ঃ ৬ ৮ রে টির, ্ 

নতে 1 এই বিহেষণেল দোষ এই এরা জুটি এল যে কোন্‌ প্রতক্ষ 
দলা কটা ক্ষতি, 5 তত, ক ভটা বারু বর্তমান, তা৮1 পরিমাণের 
উপায় পাহির 2 নাই । দার্খানক বিশ্লেষণে নিকতির গজনের 
শর্ত! নাড £ ্প বস শব প্রভতির মাজা পরিমাণের উপায় আবঙ্কুত 


না ৯ হয়া প্যান এক মোটা বিশ্বেষণেচ শান থাকিতে তইবে। দাশনিক 
(ত/শনূনে মহা নর্বপণ (01117650201111%17) লা চলিলেও শুণগত 
[পাত 701018080৮5 210515৮৯5) চলিতে পারে বূপ কেমন, নীল 
বি পী্, শ্ুত্র কি কৃনঃ রস কেমন-অল্ কি দধুর, তিক্ত কি কষায়-_ 
সপ কেমন ০ বন্ধুর কি হঙ্যণ, কঠার !ক কোমল, শীত কি উষ্ণ, এরূপ 


নিকপণ ট:৮5 পারে উঠা মনোবজ্দানের কাজ । এ কালে যাঁভারা 
মনো শহিত পদার্থবিজ্ঞানের সম্বন্ধ পাতাইবার চেষ্ট। করিতেছেন, 


৬৪৪ জিজ্ঞাস 


কাহার বন্ধের সাভাযো রাপরমাদিন মাত্রানিকপণে 9 চে করিতেছেন! 
ঘশুমাণ € গাল্টোমিটার ) দপ্মান (ফটোমটাব ) বর্ণচক্র (00001 
1150 ) প্রত যু ভাল ীঙ্গ। লীবলাপপাযবৎ পা ঠরাও শানা 
উপায়ে কপরুলাদির মানা রিসান করিয়া জড়াবজ্ঞানর উপর মনো 
(বিজ্ঞানের গ্ুতিষ্ঠাব চে! করিতেন কিস সে সকল কগ বাক 


বেদান্তের পরিভাষায় কুঁত শন্দের তাংপ্র্যা একটু পন! (বেদান্ত 


আর একটু ক্ষ "পাদবর চেষ্টা কাবন। পৌছার কা এক । বাহ 
জগত কপরুছাাল পঞ্চ তন্সাতে পা পঞ্চ প্রভায়ে শিিত সাংথা 


বেদান্ত উভয়ে ভা মনন ফেল । ভুতে আসি উতয়ে একটু ভিন্ন 


£বদান্ত সুঙ্গত আর সুলভত এত বধ ভুতের কথা কহেন। 
এই ছিবিধ ভুতহ পাবভাষক অতএব কালনিক | 

বেদান্ত মতে চম্পা আকাশ অছে সেহ কালানক বসত, যাহার কেবণ শব 
৭ আছে, অগ্ত কোন গন লাভ; শ্ুপ্থ মরু অগে যাহার কেবজ শ্পশ ৭ 
আছে, আন্ত কোন গুণ নাহ হুক তেজ অগে মাহাধ কেখল কূপ আছে? 
সুঙ্য জলের বসমাল আচে 1 বদ বাহুলা, কেখল একটিমাত্র গুণবিশিক্ক 
পার্থ ভেইতিক জগতে অস্তহইগান_ পাচটি হুঙ্গু উঠি কণনামাত্র | 
এক এবটি হন্মাণ জইয়া এক একটি হু ৩7 এই পাচটি ক্ষ কৃত 
বিভিন্ন মাহায় মক্ত শারলে বাত ঘটে, তাহা হুল উঠা বেদা্ছের 
পরিজাপা অন্ুনারে পক্তাক হকের চারিভাগে আঅগ্ত চারিটি হক্মভতের 
প্রত্োকের এক শাগ করিয়া যোগ করিলে ফুল ভূত হয়। যে কোন 
স্ুল ভুতকে খিরেষদ করিলে একটা সুক্ষ ভুত বভ পরিমাণে, আগ্ঠ গুলি 
অগ্লী পরিদাণে পা গয়া মাইকে 1 এবদাস্তের কল্পনাদ্ সুলভুতের মোল আনা 
বিশ্লেষণ করিলে একট সুদ্দধ ভূতির আট আনা, অন্য চার্টার প্রতোকের 
দ্রই সালা, মোটর উপর এই ষোল আনা পাওয়া যাইবে। বথ1, ভুল 


পঞ্চ ভুত ২৪৫ 


আকাশের ষোল আনার ভিতবে হুক্্ম আকাশ আট আনা আছে; তদ্বয তীত 
স্শ্ ক্ষি6১, স্ুগ্সা জল, সক্ষম তেজ, সুক্ষ মরু দুই আনা করিয়া মোটের 
উপর 'অট আনা আছে । 'এহরূপ স্থল গিতিহ ষোল আনার ভতরু সহ 
শ্সিতি জমাট সানা আছে, আব ক্ুপ্া জল শ্ুপ্দ তেজ সক্ষু মরুৎ সুক্ষ 
আকাশ 2হ আনা করিয়া মাছে আহকপ অন্থায হুল ভূতে ও । 
ফলে েদান্তের পরিভাধায সঙ্গ ক্ষতি বহ্দ্ধ ভাণিগ্তণপৃক্ত » উহাতে 
অন্য গুণ নাই) কিন্ত ধাভাকে হল ক্ষিতি বলা যাভবে, তাহাতে ভ্রাণটাই 
প্রবল, কন্ঠ কূপ সস গন্ধ ম্পশও [কিং পরিমাণে আছে! এইক্প সুল 
জলের রস্ণটাভ প্রথল, অগ্ঠান্ত গুণ তর্দল।া প্রতোক স্কুল ভূতেই 
রীপ পরস গন্ধ সপ শর্ধ ওহ পাচ সণ বিদামান, তবে একটা প্রবল, 
অগ্ঠগুল ডল কাজেই পুরাতক্জা নলা ভয়, পাঁচিটি শক্ত বিভিন্ন 
মাতায় মিশাইয়া পাচ লক নিশ্মিত ত। এইক্পে পাচ মিশাইয়া 
বা পাচ শুক্মভূত মিশাভয়া ছালভুশ নিম্মাণের লাম পর্করণ। 
বগা খান্তলা, এহ পচন চলডুত সণজ্জানাত্র শামমাত্র বা ০০০01) 
মাত, কেননা, চহাতক জগত এমন কোন সানগ্া গাজা ঘাহবে না 
এাদিকাঠহী বল, ভাব সোণান্পাহ বল, কান সামগ্রী পাওয়া 
যাবে না, মাহাব সন্ধে জোর করিস বলা বাহতে পারে থে হতাহ্ে 
দ্রাণগুণ ঠিক আঁট আন, আর আস্তানা গুণ ঠিক দুহী আনা কিয়! 
আছে । তন্যাগ্ডালব মাহাপারিমান যখন দ্ুহনাধ্য বা অসাধ্য 
তন কে বাঁপতে পারিবে ষে ছধের [ভিহর এতটা কূপ এতটা 
রস এতটা গঙ্ধ এওটা স্পশ এহটা শব রহিয়াছে | তদে মোটামুটি বলা 
যাইতে পারে যে পচন! গুণ হয়ত কছু কিছু আছে, তবে কোনটা 
অধিক কোনটা অল্প । যেমন এক টুকরা সোণার রূপট। প্রবল, স্পশটাও 
প্রবল, শব্দও কিছু আছে? কিন্ত গন্ধ বা রস নাই বললেই হয়। 
ভাইড়োগুন লামক বাধ অদৃশ্া ও 9 দ্রাণহীন ও স্বাদভীন, কাজেই উহাব রূপ 


২৪৬ জিজ্ঞাস। 


রপ গন্ধ তিনই নিতান্ত ছরবল; ম্পশ ও শব্দবশতহ মুখ্যতঃ উহা 
জ্ঞানগমা । কাঙ্জেই কোন জাগাতক মামশ্বাকেত জুলডুত মনে করা 
যাইতে পারে না। স্বাক্সভুহগুনি যেমন রিনি সুগভু৩ও 
তেমনি কার্ঠনিক 7 তবে স্ুলউহস্তালকে জাবার তিন্ধ ভম 
পরিমাণে সিলাঠয়া যে কোন জাগতিক পপ শিল্মণ করা ফাহতে পানে। 


শত সদ শি চা ছি এ ৮4:17 দু নি র্কো এ ৮ শা 
অ৩ এব দাড়াল এগ থে ভাগ তর পধানিমাজজ হুল ইত নিন্দিত 


হে না ২৭ সু খ পা খে সা শ সপ 

সুলভুত গিজিকে ভিন 1 [শত শা মাধ 1লাত খা নশাহয়া ++ ১1৮ ভ্রা!51 ক 
০ ৫ টি রি 2১. রি 

পদ্দার্থ 'নন্মিত ঠহরাছে | এত চলত স্টিল পিন কালে 21চিট 


সক্নভুতহ পাস যাইবে, একটা ছা 
পাওয়া বাহবে। 

সাংখোস ও বেপান্তের গাবিভাঘা কোপ্িরহ ভিন তহপেপ্ত উতয়েই 
এক রাঁঠি আশ্রয় জিম জগদ্ধাপার কুকিতে ০৬ করছ 


প্রকৃতপক্ষ উতবেপগ এক মহ উিভদ্ছে বাতা জড়দগত্ক পক্িভুত 


বিশ্লেষণ কারয়াছেন । সংখোর অহা হি বেপার নত উভয় 
তন্মান্রের সনউনাঞ। জধীদ্যপা খা বাপ্ণশক হ্দুহান্ধ খাঝবার পঙ্গে 
দি 

ডভসেহ 'প্রাস কগাশুতা । সনে হাসতে উঠবে নিত শুক্ট জন বিশ্লেষণ 


ও বেদি সস ১১:15 
প্রণাণা পৈচ্ছানিকর হী প্রতায়ুশাবশও পর 


১২১০৯ নে _ র 42122-8 উল 715788574 2 ৮৯ ঁ 
পতন ছতাকফন শীত সত ঘবঙ্যালতকিও 41010516 আাত্ু পানি নত পু 


ভুতু উসয় শার্ধীর অজ অপু সঅন্থ হাতপ্ধা শতকে অহতক একালের 


।1 ঢ পা সন্ত রি রে এ 
পাঁ55। জআলাউ। এ এুরগাছেন ও আসক কাকিতে 

সঃ রি চু সত ৭ ০] ঞ তক স্‌ না১২ 1 ৮ স্প ট রঃ ু পৃ পা 
ছেল) আব সেকালে এ পাতা বা তব) ডর" *হ। নত হি লশ। সুষ্ঠ ভুত 


কল্পনা চে. মাঞ করেন সত, ইহাতো বাশ ভক্ষুন্। পর্রিতগু বা "শাক, 
গস্ত ভরবাস চকান্ত ভিত নাহ । 


পঞ্চ ভূত ২৪৭ 


প্রশ্ন হইতে পারে যে দার্শনিক পগ্ডিভগণের এই কামনায় কাভার কি 
লাভ? তাহাদের এই বার্থ পরিশ্রম কেন ? বৈজ্ঞানিক পঞিতেরা যাবতীয় 
জড় পদার্থ বিঃশ্রম্ণ করিয়া যে সব শত পাঁইতেছেন। তাঁভার অর্গ বুঝিতে 
পারি। লাবোক়্াশিয়ার পর হইতে তাহার সক্গলে দিলিয়া বসায়নবিজ্ঞানের 
যে অপুর্ব অটালিক! 'নম্যাণ করিতেছেন, তাহার অন্গুখে দাডাহলে চোখ 
জুড়ায়। হার ঘা ভিগ্ডিব্র উপর ফ্াড়াহলে মায় এ অবলম্বন 
পায়। রৃসায়নবিজ্ঞান গান্ুঘের কাজে জাগে মানিষ রসাফনবিচ্ঞানের 
বলে জগতের উত্তর ক ক্ষমতা, কন প্রদ্ৃত উপাজ্জন করিয়াছে 3 
পেটুকের জন্তা চিনি ও মাতালের জন্য মর যার কবিতেছে » আলকাত- 


রার ভিতর ভইতঠে কঙত র৪ বরিউ বাভির হইতেছে । সে দুরে যাক 
র্্যম ঘলের ভারকামপ্লে জোভা জাঙ্ে আছে, ভাঁভা৪ অবলীলা- 


চু 
রূমে বলির গিতঠেছ । আর দার্শনিকের গন্ধ াশ কপ বাসর আবিষ্ষারে 


গা 
চা 
স্ঠ 


কাভার কি লাতিঠ মরুভমিহ লাঙ্গণ ভষিয়! তিনি (ক ফসল উৎপাদন 
করিবেল ৮ হাওয়ার উপর বাড়ী গাণিকা তিনি কাভাকে সেখানে বাদ 
করিতে বলিনেন ? ক্রাহার বোোষের উপর তিনি এফ বুছদের পুরী নিম্মাণ 
করিয়াছেন, তাতার দপূ। বিশ্বামিতের প্রবীগ মত হইব নাক £ 

ই প্রশ্নের উত্তর দিবার এন সময় নাই । পাঠককে ঘা? পঞ্চভূতের 


৯, 
ভাঁতপর্ধা বুঝাতে সম হহয়। খালি, তাভা হইলে যথেগ। 


উত্ত!পের অপচয় 


(সকাল ও সালে আযনকে ভুগ দেখিয়াঞ্েন ও ভাতের আবিষ্কার 
পবিমাা তিল । [স্পা লিষ্টর। ভুখের সঙ্গে কারবার করেন। কিন্তু 
কে সুত্রে সমর করিয়ীদ্েন, শাঁভ। শুনি মাই । তৈজ্ঞানিকেরা নাকি ভৃত 
মানেন শা. কি ভিভাবা ভুত শর স্যছি করিতে পারেন, পূর্ব প্রসঙ্গে 
পর্চভতের কণা বালয়াছ ॥ ই পঞ্চভুত দানানক প্িিতের সট্ি। বন্তমান 
প্রসজ্ে? ভদেরু পা পাড়ে হইতে । উহা বৈজ্ঞানিক পািতের চষ্টি। 
জেমদ্‌ ক্লাক মাক ডায়ণ গত শতাব্দীতে কেস্ছিঙগে পদার্ধাবগ্ার অধ্যাপক 
ছিগেন। তিনি এক রকম উতর কল্পনা কারা গাছেন । সেই ভুতের 
কথ। এহ ঠাসঙ্গে উঠিবে 

গ্রদাণ জাছিয়া আমরা পাজিক অন্ধকার দূর কার্য়া থাকি, এবং 
তজ্টন্ কাঠ তকে চব্ব শোডাহরা আলা জালি। একালের লোকে 


গ্যাস দাও) আতা কয়লা (পাড়াইয়া বা দস্তা পোড়াহয়া বিজলি 


অদ্দিবক আদর মত চিত গ্রকাত আবিক্ারই বণ আর কখনও 
১য় নাইটি ॥ স্্যাদত জ্ঙ্গারি পর সবিয়া পড়িয়া আমাদিগকে আলোকে 
বাঞ্চত কারুন, কিন আমরা কেমন সঙ্জ উপায়ে চঘাদু অন্ধকারেও 
আমাদের বাজ ভাবিয়া ৪ হাশুষাক সবাক বওয়। সঙ্কভ কথা নহে। 
সম্যদেব আমাদিগকে ফাকি দিছে চান আমরা কিন্ত দরংশদা ঢুকিয়া 
আলো জাল, অথ হাজার হাজার মশাল ও প্রদীপ জাগা ঘর ও নগর 
আঞশ্পোকিত করিত তাহার পাটা দিউ। , 


ধক্কাতাক এইরূপে ফাকি দিয় আমরা উতদুল্প হই । কিন্তু আমাদের 


উত্তাপের অপচয় ২৪৯ 


মধ্যে যাঙারা দুরদর্শী ও স্ুশ্মদর্শী, ধাভাদের নাম বৈজ্ঞানিক, তাহারা 
সম্প্রতি প্রশ্ন তুলিয়াছেন, আমরা ফাকি দিতেছি না ফাকি পড়িতেছি ? 

প্রত্যেক দীপশিধা প্রতি মুহঞ্ডে বৈজ্ঞানিককে স্মরণ করাইয়া দেয়, 
ভাম বড (নন্দোধ। আথ্বী তোমার ভাবষাতের চিন্তা আদেৌ নাই 
তোমার চে'খেরু উদার এ বড সর্বনাশটা ঘটিতেছে ঠ তাহার নিবারণে 
তোমার সাজ পানাশ্ সুমা জন্মিল নাও ধক ভোমান জ্ঞানগর্ধকে, 
ধিকৃ তোমার বৈজ্ঞানিক ভাকে। নাপশিগার এক নীরব বাণী বৈজ্ঞানিকের 
হাদয়ে তাঁর শেছেস ভাস বিদ্ধ হয় । 

কথাটা! ইপালির বত হল 1 কিন্তু এ হেয়াশি ভাঙতে গেলেই 
কাব ছাঁডয়) ভ&৭ 'বকউ গঙ্গে অবতরণ করিতে হভবে। 

কথাটা এইট | হকটা গরম জিনিষের পাশে একটা ঠাঙ্জা জিনিষ 
রাখলে সেভ ঠাপ্তা (জীন্যট। একটু গরম হয়, আর সেহ গরম জিনিষট! 
একটু ঠাগ্ডা ইন; বজ্ঞানের ভাষায় বাঁলতে গেলে, খানিকটা তাপ 
গরম জিন্যি ইত বাহির হইয়া ঠাগ্ডা জািশিষে যায় । সব্দত্রই 
এউবপ 1 হহাকে তাপের আাভিাবিক ্রবুদি বা পিবণতা বলিলেও 
চলিতে পারে? জল যেমন উঠ জাদগ। হতে স্বভাবতই নীচে নামে, 
শাপও সেহরূপ স্বভাবতই গরম জানব হহতে ঠাঞ্জা জিনিষে যায়। 
[৫:০ত ঘটনা; ইহচ্চাতে কোনই শুতনত্ব নাই । 
জগ যেমন স্বভাবতু উচ্চ স্থান হইতে নাচে নামে, আপনা আপনি 
কন লীচে হভতে ছিগার মায় না, তাপণ্ত চদহবূপ কথনপ আপন 
ভততশ ঠা [গানষ হভতে শরম জিশিষে বায় না। পাঠক কথন 
বাড়তে পেবযাছেন কি? বদি দেখিয়া বজেন, শাহী হহলে আপনাকে 
জল- টুপ পরলে চফোলব। 

কপ হত সম্ভবপর ইইলে মন্দ হই৩ না। মনে কর, কয়লার উনা- 


নের উপর এক ঘটি জল রাখিয়াছি। প্রাকৃতিক নিয়ম এই যে তপ্ত করল। 


২৫০ জিত্ছাসা 
হইতে তাপ নির্ণত হইয়া ঠাগ্! জাল যায়, ৪ ঠাঁগডা জলকে ক্রমশঃ 
তপু করিয়া তোলে । যদি ইহার বিপণীতি ঘটনা সম্ভবপর হইত, তাত। 


হইলে ঠাগ্জা জল তহতে তাপ বাহির হইফা গরম কয়লার ক্রমে প্রবেশ 


রা শি চা লি ৯ চে এ পট টি রঃ পা 
বরফ ভৈয়ারু করিতাচ ) কিক দু প্র দিস, ভগতের বঞুঙান নিয়মে তভা 


০ 


ধর্প 
ও 
কৈ; 
চি 
ক রর 
টা ঞ 
ছি 
মর 
ফন 
টু 
51 
৮৬ 
ক 
স্লে 
ধা 
ছ্শে 
১৫ 


পাঠক মালয় আনস্রীডপুজীক এ 
পর্মাস্থ আপনার শন্ত্রন্কের এক লাগে পুঠাযু, জিতল 


॥ 
| ৪1 হী ৯ ক্র ৬ | 


আবু একটা কা হা মাদক নিবাকাপ বা কিহছাকিমাক সু 


*র শাশ্তদে পিরিত করিল পান তাড়া লা টানপাতি চাঙাইত 
বার বাবন্থা উভয়াছে । ভাতের কিজুদংশ ই উত্ত ভবের হাসপথ গুলি 


রাত্জিকাঁে লোক শন “2 7৮2০1 বাতিক পিক পিতা ঘাুপি ও 


ডি 

৮ 
এ 
ঙ্ে 
চন 
শি 
এ 


ট 
রা 5, বুল লা ১. ৯৮ ৮০ এয সক ১ ৩ এ রন ঘন. 83238 
৮ ঞ্তে পপ ত হে প্র চিজ ্ তক বু, ন্‌ কত কান) সাঃ ছতে ১1 ৮ রর 1? খ ৬ বা 


সা ॥ *এ)। 


প্রণাপাটা 'কঙ্া। £ জলা পাভাউছ। ভাপ আন্বান। হয়। মেষ 
তাপের 'ধিখনতা শ্তাণী এপ কারতে বাঙ্ক। গরন জল পাপ্প হল; 
সেহ বান্প গাঞ্জনে ত%নী দিয় এঞ্জন চালায় ও কাজ করে এবং কাজ 


উত্তাপের অপচয় ২৫১ 


করিয়। ঠাণ্ডা জলে মেশে । থানিকট। তাপ সেই বাম্পের সঙ্গে গরম জল 
হহতে ঠাণ্ডা জলে যাকস। এই গরম জায়গা হইতে ঠাণ্ডা জায়গায় যাইবার 
সময় সেহ তাপে কিগ্দংশমাত্র কাজে পরিণভ হয় । এখন এই কথ। 
দ্রইটি মনে রাখিতে হভবে--(১) তাপ গরম জুল হইতে ঠাণ্ডা জলে 
যাতবার সময় ভাতা হইতে কাজ পানয়া যাক । গরম জল যত গরম 
হহবে, আর ঠাণ্ড! জল যু ঠাগ্ডা ঠহবে, তত বেন কাজ পাজয়া যাহবে। 
গরম জল যদি ব্থাগরম না হয় আর ঠাওঞা জলও বদি ধেশা ঠাস! 


লা তয়, অথবা উভয় এল যদ সদান গরন বা সমান হাপ্ডা ওয়, তাত 


রা 


হইলে কোন কাই পাঞয়া যায় ন)। (৮) তাপের [কিজদংশমাত কাজে 
লাগে--সমন্তর তাপতা কোন বকমেহ কাজে লাখে না; যেখান যন্ত্ু 
তৈমার কর না কেন। সমস্ত তাঁপটাকে কাত জাগাতে কোন 
মতেহ পাবা যায় না গ্ররদ জগ যি ফুট জনের মত গরম হয়, 
আর ঠাণ্ডা জত। যদ বরফে মত ঠাণ্ডা হয়, তাত হতলেন গরম জল 


বি 


হ₹হতে বে ভাপ আসে, অতভ্যুতক্ধ এজন বোগেড ভাতা দক ভাগ 
কাজে লাগে না দে সকল এজন ইয়া আমরা কারবার করি, 
তাভাতো সাক দুরের কথ, পিকর সাক কাজে শাগলেই পে ॥। বাকি 
সমস্ত ভাপট্লার অপবাজ্ধ ভর মাঁজ । 

কাজেহ ভাপগ্াকলেহ কাজ পাওয়া যায় এনন নভে; দেহ তাপ 
গরম িনিষ হইতে ঠাণ্ডা জিশিষে যাইবার সময় ভাতাকে কাজে 
পাগাপ যায়। [কস তখনও আবার সমস্ত ভাপটাচক কাজে লাগান 
চলে না) তার কিসুদংশ মরি, অতি সামাহ ংশমাত্র কাজে পাগে। 
বাকি সমশ্ট! গরম জিনিষ হচতে ঠাক জানষে চলিয়া যায় । 

এখন বোঝ গল, কয়লা পোডাহয়া তাপ খানিকটা জল্মাহতে পার 
লেই বিশেষ লাভ হর না; সেই তাপটা আবাগপ গর্ম দ্িনিষে সঞ্চিত থাকা 
চাই; যত গবম দ্রব্যে থাকিবে, ততই কাগাকরী ক্ষমতা অধিক 


২৫২ জিজ্ঞাসা 


হাঃ আব যত ঠা আধারে থাকিবে, ততই ভাশার কাজ করিবার 
গ্মতা আন ভহবে। মনে কর এক সের ফুটন্ত জল আছে, আবু 
একসেল বরের মত ঠীও্া জল আছে ; এখন ছে1টু একটি একঞ্জিন 
গায় টুটস্থ জলের ভাপ ঠাণ্ডা জলে যাতবাধ সময় উহার কিয়দংশ)__ 
তই আলাল তক আব এক আনাই হউক, কাজে পরিণত করিতে 
পাবি লাক্কি তেই আশা কি পেনের আনা 211 জলে গিয়া 
211 জলপক গরু করি দিবে । ই আনা ভউক আর 'এক আনাই 
কক পিছু ক ক্ত এইক্ডাপ পাশয়া যাঙ্কছে পারে কিস সেই এক 
সের ফুটন্ু ভাদ % একু দেল ভাপা জল, স্তিহ লা ব্রাথিজা একত্র 
মিশাতযা চেল ও দুই সের মাখামাৰি রকম গরমনলা বিরম না ঠাঞ্চা 


জি স্াাহতে: এক্ষোত ভালেক9 এক কতা অঙ্গ হহবে শী, হালেতও এক 


জজ 
কণা নটি হারে ন 7 কিছ কাজ হক আনা দুরে কথা, এক করাত? 
পা 


শি 
৯, 


বার আশা গাঁকবে না। 
€ক কথাও এভক্ষপ দাড়া । হুকান অবোর যদি 'একাংশ উফ 


থাকে, অন্য আশ পতল সাক, ভাতা ভতলে ছন্গাংশ হহত 


৬ 
ষ 
কে 
নু 
সি 
ঠা 
শি 


তা টালিকল সময় ২6 হইছে কুততক কাজ মিলিতে পারি কিন্ত 


এ আমা সহিত মি স্মণশে সভিতেন ভাতে লা, গাভী ভহতে কাজ 
শশার শি শাক নট 

শু বক্স অধুনাকে ভাগ করিয়া প্রকান্ড বিশ্বধগটার বিষয় 
একবার শাপয়া দেখত লিশ্বসঙগের শিক্ষে ও ঠট নিয়ম যে নিয়মে 
বাষ্প টেল, হতেন দেভু নস্ুমে জিপ হভতে কাজ হয় বিশ্ব 
পক্চত স্কুল মানি উঃ নড়ে | দুষ্টান্ত 
সংএ্ে ক ৮ সতে কবে না হী শষ্য কি ভয়ানক শরম, আত 


লিপ স্ 


৬৯ শুগিদী নাহার ইপনায় কহ ঠাক য় আআর তাপ সন্বধাভ গম সুথ্য 


উত্ত [পের অপচয় ২৫৩ 


হইতে ঠাগ্ু1 পৃথিবীতে আদিতেছে। কিন্তু পৃথিবী প্রতিদিন কর্ধ্য হইতে 
যে তাপ পায়, তাহার কতটুকু কাজে লাগে? কতকটা কাজে লাগে 
বটে, কেন না, সেই কতক্টাপ জোরেই আমাদের অশ্। পাবতি, বাধুরাতি। 
জলং পততি, গৌঃ শব্বায়তে ; এমন কি, এই জীবধাত্রী ধরিতীর প্রার 
সকল কাধাই তাভাগহ বলে নিব্ধাহিত ভহতেছে ; কিন্তু বাকি যে তাপটা 
কোন কাঁক্েই লাগে না, কেবল শুম্য হহতে পুথবাতে মায় ও পৃথিবী 
হইতে আকাশে ছুড়াহয়া পড়ে, কাহারও ০কান কাছে লাগে না, কেবল 
অপচয়ে দ অপবাযে যায়, ভাহার তুগনায় উচার পরিমাণ কত 
সানান্ত 

যাহা যায় তাহা আর আসে না। কত কবি ও কত দার্শনিক 
কালশ্োতের ও জ্রীবনাআ্াতের অপচয় দেখিয়া হা হতাশ করিয়া 
আদিতেছেন; কিন্ত এই গ্াপকস্োতের ভীষণ অপচয় দেখিয়া এপধ্যন্ত 
কেহ এক ছত্র কর্িহাও্ লিখিল না, কোন পঞ্ডিত৪ একট শুত্ব কথার 
উপদেশ দিল ন1। 

এই সংসারের নিয়মই এই যে ধাহা বায়, তাভা আর ফিরে 
না। যেতাপ গরম জানষ £ইত ঠাণ্ডা জিশিষে বায়, তাভা আর 
ফিরে না। কেন না, তাপের স্বভাবহ এই । জল যেমন স্বভাবতঃ 
নিয়ন প্রবণ, তাপ তেনান স্বজাবত£ শৈতাপ্রবণ»-ইহার স্বাভাবিক গতিই 
উদ্ স্থল হইতে শীতল স্থানে; একবার শীতল পদার্থে স্থান পাইলে 
আর উঞ্চ পদার্থে লঠছি আমিতশ চার না। মানুষে চেষ্টা করিয়। 
আপনার শক্তি বায় করিয়া জলকে উচ্চে ঠেলিনা তোলে; সেইরূপ 
শক্তি ব্যয় করিয়া খানিকটা তাপকেও ঠাণ্ডা ভইতে গরমে তুলিতে 
পারে বটে; কিন্ত প্রকৃতির এমনি বিধান, যে এক গুণ তাপকে উফ 
স্থলে তুলিতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে দশ গুণ তাপ অন্যত্র শীতগ 
স্থল হইতে শ্রীতলতর স্থলে নামিয়া বায়। 


২৫৪ জিজ্ঞাস! 


হ্ধাণ্ডে তাপ ক্রমেই উদ্ হইতে শীতল দ্রবো চলিতেছে) 
কাধাকরী ক্ষমতা নষ্ট হইতেছে; যাহা ছিল 
গরম, ভাতা শীতল হহতেছে। যাহা ছিল শীতপ, তাভাও হয়ত গরম 


নল বিশ্ব 


সত এ 


ইউতেছে। কিন্তু ভবিততা অবস্তান্তাবী$ প্যে পর্যান্থ জগতে বর্তমান 
হাপ একাকার উঞ্ণতাপ্রাপ্ হইবে । জগতের এখানটা গরম, 
ওখথানঢা 2৩, এপ 5শ্য পরাস্থ থাকিবে না; সব্গব্রই সম'ন গরম বা 
সমান শাল হইশা বাইরে । তথন তাপ থাকিবে বটে, কিন্তু সেই 
হাপকে তক জে লাণাইতে পারিবে লা সেহ তাপ হইতে কে'ন 
কা উপল করিব।র কোন উপায় থাকি না। জগদ্মহ্ তখন নিশ্চল 
ই কার লি তথপ স্পননভীন হইবে ও টি 'আর 


ড়বে শং, কীবরা ডল থামিছা যাহনে | সেই দিন 'বজ্ঞানমতে জগতের 


ঙ 


রি 


মহ প্রণয় | অহ মহাপ্রসয় নিখা এ সন্্রষোর কোন ক্ষমতা নাই / তবে 
আপিপ অপচয় খাসা নিবারণ কারছা শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিন 


রা 


ফ্'কপ্রিত বিহিত কারণাক ক্ষম হা ফানুষের তস্তে কিয়ৎপরিনাণে আছে 
বটে! কিন্ত মানুষ কি মে স্মপউলর নিবারণ চে কার? একালের 
ইত পদ্াত শিঞ্ঞানাদ্দাা এজ তাপের অপচয় প্রতিবিধান 
কনার তান চেষ্টা জর্দা কত বধং ভাহার পরী: কাগুই 
দেখা যাইতেছে পিরিতিধেবী কতকটা ঘন দয়াবশ হইয়া যে 
মৃপঙ্ষাবতানি শি হাসিন ইতলের রাশি অপতণামদনা মনুযোর 
চিট সগ্গচল উঠি ইমান অয করিয়া রাদয়াছিলেন আজ 
মর) ভাঙার অন্দীন। দাইয়া এস বগানুলঞ্চিত সম্পত্তি তুলিয়া 
সালা প স্বাপনাত গারক্গালিক সবিপাত হন ভবি বব্যৎ বশধগগণকে 
বাঞধ্ধত করি! তাহাকে পাড়াইত শীতল বারুতে পরিশত কাঁরতেছে। 
পৃথিব) যুড্প' কলকশথানার এঞ্নে এ নৈনর্গিক শক্তননটি মুহ রত 
অপচিত হইয়া যাকে 5 ৩ সন্ত কে পরিহাপ করে নাঃ কে 


উত্তাপের অপচয় ২৫৫ 


আঙক্ষেপও করে না। কেবল দুই একজন বৈজ্ঞানিক তাপের এই 
অপচগ্ধ দেখি! বিহ্বল হন ও সেহ সঙ্গে জগতের পর্দণাম ভাবিয়! 
আতঙ্কিত ভন । 

এত মনণে বোধ হয় হেয়ালি ভাডিল ; আধারে আলো জালিয়। প্রকৃতি 
নিডেউ শাক পঁড়তেছি, এই 
হেয়ালির তাঁৎপ্্পা পাঁছয়া গেল। রাতিির অন্ধকার দুর করিতে আমরা 
চাই করিত আলোক, মাক শক্তি) আকাশ বা ঈথর মধ্যে কিয়ৎ- 
কাল ধায়! গাটাকত কম্পণতরঙ্গ উত্পাদন করিলেহ আমাদের কাজ 
চলে। কিন ভচ্ভঙ্গ আনরা তল পোড়াইফ়া, বাতি পোড়াইসা, গ্যাস 


দেবাঁক বাকি দিতে গিয়া আনরা 


পোড়াতদা, দন্তা পো ডাঈস) সঙজ্স গণ পরিদাধ শক্তিকে অপচয় কিরিয়। 


এ 


ভাহার কামাকাখিতা নষ্ট কারিয়। লি । চাই আমর! একখানা হাত 


"১ 
-্ী 


পাখার শাহাবো শ্রী নিবারণ কারণে, আমাদের উদ্ভাবিত উপান্ধ 
একটা প্রবল বফাবাতণর কর্টু করিয়। কেপে । শীক্তর এই অপচয় 
পে'খলে বুদ্ধমান লোকে বাথা পবুস। ৪ “লাঁকে ব্যাকুল হয়। খাপাকটা 
প্রা ভান্তক্র 1 অচিমলে এক পুঠুষ ভল আবশ্াক ; আমরা হিমালয় 
হতে খাল কাটিয়া সঙ্গী আনা শৃদ্ধারে উপন্তিত করি, এবং 
তিজ্ঞান্ত কা রাছে)র ভাবল সপব্যর করি। বিশশাকরণার একটা 
শিকড়ের ভগ আদর অবাগু গন্ধসাদনকে হ্ৃন্ধে করিয়া সমুদ্র 
লঙ্ঘনের গ্ায়ীজন কী প্রক্কা হা পুহসন; কিন্তু 


পরিণাম (সুপ চশাচনীয়। তাহাহে হাস্তরসের অপেক্ষা 


ভরা টি, এলন ৪ কোন বুগ্ধমান ব্যক্তি উপন্থতু হইরা মন্তুষা- 
ভাতিকে এ কণকারথানা এঞ্জিন বন্ধ করিতে উপদ্দেশ দিবেন; 
রাজিতে অন্ধধারে কারধার করিতে বলিবেন, এবং পাকশালার উনান 
গুঁলর উপ্ক। বত বুঝা! পিয়। ননুষাজাতিকে সত্যধুগোচিত আমান 


ে 
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ভোজনে প্রপুন্ি দিবেন! আইপূপ করিলে অন্ততঃ শেষের সেদিন কিছু- 
কাল বিন্ম্বত তই পারিবে 

[বিলিত হইতে পারিবে বটে, কিন্ত ত পনাস্ত। প্ররূতি সর্বদ! 
বিলাঁপী পনিসন্তানের মত সঞ্চিত শুক্ত-সম্পন্তি দুঈ হাঁতে 'মজন্র 
অপধায় « অপচয় করিতেন, ভাতা নিবারনে কোন উপাছ্ দেখা 
যায় না। প্ররুতিকে এই অপবায়ে ক্াস্ত হইতে উপদেশ দিবে, 
এমন লোক কণার ? মনুষোর পক্ষে ইহার প্রতিবিধান আপাততঃ 
অসাধ্য । 

মনণ্রযোব পক্ষে অদাধা, কিন্ত মাঝ গুয়ুলের কলিত ভুতের অসাধা 
নহে । যাঁদ আমর: “কানরপে সেই উপদেবহাটিকে কোন্রূপে বশীভূত 
করিয়া আইতে পাঁরি, তাহা ভভলে বিশ্ববন্থটা আরও কিছুদিন টিটঠিতেও 
পারে ; এমন কি, বঙ্গাত্ির বিষাভী ৭ হয়ত ভাভার নিশ্থিত বিশ্ববগৃষ্টকে 
অকালে অচল হইতে দেখার কেশ হইতে আঅপ্যাভতি পাতে পারেন। 

স্ইে ভুতের কাজ ক? জগতে ব্উনান বাবস্থ। এই বে খানিকট। 
গরম জল ও থানিকট।! ঠাপ্তা জণ্‌ একজ মিশাহলে ছুই সমান 
৮7 গরম জ্লটা একটু ঠান্ডা ভয়, ঠাগ্ডা জলটা 
একটু গর্ম হম 1 ইঙাভ প্রাকৃতিক নিয়ম 1 জগহটাঁকে ভবিষ্যৎ মহা- 
প্রলয় হইতে রক্ষী কাঁগতে ভইলে ঠিক ভাপ বিপরাত কার্ষোর দর- 
কার। খানিকটা লা-গরুম নাঠাওা। 'নাতিশাততাধ জল একটা পাত্রে 
বাখিলাম , একটু পরে থিকা মেন দেখিতে পাত যে পাত্রের অন্ধেক জল 
ফুটিতেছে ; বাকি মদ্ধেক বরন হইনা ব্য়াছে । তাপ আপনা হইতে 
সয়া গয়া জলের একাতশ হইতে অন্য আনে গিষানছে। এইরূপ ঘটনা 
বর্ধমান বাবস্থায় অসস্ব-এই বাপারঢা সাধো পরিণত করিতে হহবে। 
মাক্সগুয়েল নিক্তে উ€। পারিতেন না; কিন্তু তাহার কল্পিত ভূতে হা? 
পানে? কিরূপে পারে, বিতেছি। 


উত্ভাপের অপচয় ২৫৭ 


একটা দৃষ্টান্ত ওয়া যাক। মনে কর, ছুইট। ঠিক সমান আয়" 
তনের কুঠরির মাঝে একটা দেওয়ালের বাবধান আছে ও সেই 
দেওয়ালে একট! ক্ষুদ্র জানাপা আনে। জানালাটা অতি ছোট) 
এত ছোট ঘে বিনা 'আঁঞ্জাসে কেবল হচ্ছামাত্রে খোল। যার বা বন্ধ কব। 
যায়। কুগপিড্ুহটার অন্ত একাথাগ জানালা দরজা বা কোন ফাক 
পথান্ত নাই (| একট! কুঠারতে বাত।স প্রি আাখহাহি। আর 
একট! কুঠ'রতে বাদুপবাশ্ত নাত $ উভা একবারে শুশ্তা প্রথম কুঠরিতে 
যে বাধুটা আছে, মনে কর তাহা শৈশাখ মাসের বারুর মত তপ্ত 
বাধু। এখন মাকের পেওয়লের ভানাল। খ্ানয়া দিবাঘাত্র খানিকট।! 
হওয়া এ কৃঠ।র ৪৩ ও কুঠরিতে যাহলে। কিছুগণ পরে দেখিবে, 
উত্তর কুঠনু পানুশুর্ণ হঙয়াছে। ঘে বায়ু একট ঘরে আবদ্ধ ছিল, 
হা একন এতটা ঘর আঅদকার করায় ভাতার চাপ কমিয়া গিয়াছে । 
কিন্তু উষ্ততার কিছুমাত্র বাহক্রম ঘটে নাই । পুর্বে £হকটা ঘরে বাঘু 
যেমন গরম ছিল, এখন দেহ বাধু ছুই ঘরে আ:পয়া তেমনি গরমই 
রহিয়াছে । এইরূপে এক ঘরেব বাদু অগ্ত শুহ। ঘরে চালাইয়া দিলে 
তাহার ডঞ্চতার কে! শপপ ব্যতিক্রম ঘটে না। জগদ্িখাতত জল সাঙ্বে 
তাহা দেখাইফাছেন। ইহাই শ্রারুতিক নিয়ম | 

বাছুর উপওতার কাংণ কি? বসুর অণুগু(ল অনবরত এদিকে 
ওদিকে ছুটাছুটি করে; যাহার গাযে লাগে, ভহাকেহ ধাকধ। দেয়; 
যত কোরে ধাক্কা দেন, ততহ বু গবম বোধ ঠন। একটা ছেণটখাট 
কুঠরিতে কত কোটি কোটি বাধুর অপু আছে। প্রত্যেক অণুহ ইও৩- 
স্ততঃ বেগে ছুটিতেছে ঃ সে বেগহ বা আবার কি ভরঙ্গর! যে বাষুতে 
আমাদের গৃহ পু, তাহার অণুগুলির বেগ প্রতি মিনিটে প্রায় কুড়ি 
মাইল । রেলের গাড়া ঘণ্টায় ত্রিশ চল্লিশ মাইল হিসাবে চলে; আর 
এই বাযুকণিকাগুলি মিনিটে প্রা কুড়ি মাইল, অর্থাৎ ঘণ্টায় শ্রায় 

১৭ 
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বার শ মাইল, বেগে ছুটাছুটি করে । আবার বাধুর উষ্ণতা যত বাড়ে, 
এই অপুণ্খলির বেগও ততই বাড়ে। 

মনে করিত্ব না, যে সকল অণু ঠিক একই বেগে চলে। উপরে 
যে মিনিটে বিশ মাইল বেগের কথা বলিলাম, গাহা একট। গড় হিসাবে। 
কোন অণু তয়ত বিশ মাইলের অনেক অধিক বেগে ছুটিতেছে, কোনটা 
ভয়ত বিশ মাইলের অনেক কম বেগে ছুটিতেছে। তবে সকলের বেগ 
গে বিশ মাইল । উঞ্ণভাবুদ্ধিসহকারে বেগের এই গডট। বাঁড়িয়। 
যায় ও ডঞ্চতা কমিলে গড়টা কময়া যায মাত। 

এখন ফান কর, এহ বায় একটা কুঠরিতে আবদ্ধ জাছে; তাহার 
কোটি কোটি অণু গডে বিশ মাহল হসাবে প্রতি মিনিটে এদিক 
গাঁঁক ছুচিতেছে, কুঠঃগ্ দেওয়ালে ধাক্কা দিতেছে ও ধাকা পাইয়া 
আবার অঙ্ মঃখ ড্রাঁচতেছে । বেগ গড়ে বিশ মাইল ; কাহারও বা বিশ 
মাহলের শা, কাহাহও টিশ মাইলের কম, গড়ে বিশ মাইল। 
এখন মন কর, (সই ভূতাট ঘসভ জানালার কাছে বসিয়া আছেন 
এখং ভস্চান এ গাশাপা খলতেতচেন বা বন্ধ কারতেছেন। ভাঙার 
দেভথা।ন আহ হুদু , দেবফেলী কি না! তাভার টার শুদ্রপ 
হুক্ষী চর এপ শং্বশিষ্ট । জামাদের কি সাধ ঘে বাছুর অ৭ পরমাণ 
শাহ কারুর কার কহ পহছ গক্মদেত ছপবেবতা ভাঙাঙ তান্ষ দৃষ্টিতে 
প্রত্তোক্ক মগ হায়াত পখাবেক্ষণ করেন এবং ইচ্ভা করিলে প্রতোক 
কু সিএক ভিহর ক্ুহ্ী অঙ্গুলি হারা জাপিছা পাঙিতে পাবেন । এখন 
মনে ক, তল আনাগাদ পাশে হসিমা নিবিমনে বায় অনগ্ালর 
গাঁ নর? 1০79 কপ্রেভেছেল 7 বে অথু বিশ মালের অধিক বেগে 
1 আংবজা পাছতৈছে ভাভাতক মস দ্বার খুলিয়া পাশের 
কুঁতাঝা 5 গাকেশ কারহে দিভেছেনত আর যে তন মনা গভিতে অর্থাৎ 
[বশ শাহতনন কম খেগে আপিতেছে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ “প্রবেশ 


উত্তাপের অপচয় ২৫৯ 


নিষেধ, বলিয়া ফিরাইয়া দিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কি দেঁখিবে? 
পাশের ঘরে ক্রমাগত দ্রুতগামী অগুগুলি জমিতে থাকিবে; তাহাদের 
সকলেরই বেগ বিশ মাইলের অধিক) কাঁজেই তাচাদের গড়ে বেগ 
বিশ মাইলের অধিক হঠবে। আর অন্ত গৃহে দ্রুতগামী অণুর সংখ্যা 
ক্রমেই কমিবে ও মন্দগতি অনুর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িবে; সেখানে 
অণুগুলির গড় বেগ ক্রমেই কামস্সা যাহবে। আবার বেগের বুদ্ধির 
ফণ বায়ুর উপ] লদ্ধি ১ আর বেগের হাসের ফল বাধুপ উঞ্তার হাস। 
কাজেই কিছুক্ষণ পরে দেখিবে, একটা কুএরির বাধু ক্রমেহ শীতল হই- 
ডেছে ও অন্ত কুঠরি ক্রমেই উঞ্ণতর বানু ছারা পুর্ণ হইতেছে ছুটি ঘরের 
নাযুর উষ্ণতা এই রূপে ভিন্ন হইস্সা গেল, অথচ পেগ দৈত্য মহাশয়কে এক 
কণিকা শক্তি খরচ করিতে হইল না কেন না, তাহার ক্ষুদ্র অঙ্গুলির 
সঞ্চালনে ক্ষুদ্র গবাক্ষের ক্ষুদ্র কপাটথানির নাড়াচাড়া শক্তি ব্যয়ের 
অপেক্ষাই পানে না। ভাঙার দেহথানি বেমন ইচ্ছা শক্ম মনে কনিতে 
পার। যে কপাটখান তিনি নাড়িতেছেন, তাহাও যত হচ্ছা হ।লকা! 
মনে করিতে পাত অত হালকা কপাট খুলিতে বা বন্ধ করিতে আর 
শত্তি খরচ কোণায়? (কিন্ত ফলে হইল কি? ছিল একটা কুঠ'রতে সবর 
সমান গরুম খানিকটা হাওয়া ১ এখন পাওয়! গেল ইটা কুঠরির একটায় 
গরম ভা এসাঃ আঁএ একটার ঠা হাওয়]। এখন তুম সচ্ছন্দে একট! ছোট্ট 
এঞ্জিন দোগ উঞ্চ বাছুথ ভাপকে শাল বারুতি চীলতে দা সেই তাপের 
কয়দংশ ৭15 গাঁলাহতে পার । আমাদের যাহা অসাধা, ত্র ভূতের 
তাহা পাপা তি মান কীরাল মে তক নি বোর ক্র তগামী অনুগুণিকে 
এক ধারে ও হনাগ সা অনুন্তাঙ্গকে জন্ত পাবে গোছা হস গাখিয়া এক ধার 
তপ্ত ও স্গ ধার তও1 কাঁরতে পারেন। তিনি হচ্ছ কালে শঞ্ির 
অপচর [নিবারণ কারা জব্যগ্ত্রের ধশ্তমান বাবস্থাটাহ বিপধ্য্ত করিয়। 
দয়া জন্গাণ্ডের পব্মাযু যথেচ্ছ পরিমাণে বাড়াইয়া! দিতে পারেন । 


ইড৪ জিজ্ঞাস! 


পে দেবতাটি ক্লার্ক মাঝাওসেলের মানস-পুত্র! ব্রঙ্গার মাননপুত্র 
হইতে জগতে অনেক সময় অনেক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। কিন্তু এই 
বৈজ্ঞানিকের মানস-পুজ, ব্ন্ধা আমাদে যে উপকারুটুকু করেন নাই, 
তাহা দম্পাদনে সমর্থ । কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই দেবযোনিটির সভিত 
সাক্ষাৎকারের ও তভাঁভুর বশীকরণের উপায় অন্বাশি আবিজ্কুগ ভয় নাই; 
আবিষ্কারের সম্ভাবনাও দেখা হা না অতএব আমবা যে তিমিবে। 
মেহ তিমিরেইউ বা.য়া গেলাম | 

বিশ্বজগংড়€ কোল না কোন খানে এইউন্ধপ দেবযোনিগণ বসিয়। 
'অণুগ্লিকে লয়! খানা করিতেছেন কি না) তাহ! আমরা জানি লা; 
কাজেহ জগদ্যন্বের কাটা ভয়ত এক দন অচল হইয়া হাইবে, এই আশঙ্কা! 
রিয়া গেল । তবে সমস্ত বাতি নিবাহয়া উনান নিবাইয়া আদর! সেই দিল 
কতক্টা! বিলাম্থত করিতে পাি। তান করিব !ক% 


ফলিত জ্যোতিষ 


পুরাতন কথার পুনরুক্তি নকল সময়ে প্রীতিকর হয না; অথচ পুনঃ 
পুনঃ ন। বলিলেও সম্যক ফল পাওয়া যায় না। 

কলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করিব কি না, এই একটা পুরাতন কথা! 
উভয় পক্ষ হইতে বাহা কিছু বলবার ছিল, ভাঁভা ব্ৃকাল নিঃশেষ হইয়] 
গিয়াছে ; আর নৃতন 1কছু বলিবার আছে, তাহ বোধ হয় না। অথচ 
এক পক্ষ হঠাৎ এমন বেগে অপর পক্ষকে আক্রমণ করেন, যে তখন 
তাড়াতাডি পুরাতন অরিচাপর! অস্ত্রগুল বাহির করিয়া কোনরূপে শাণ 
দিয়া বাবহারোপযোগী করিয়া লইতে হয়। 

অত প্রাচীনকাল ভইতে উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাদ চপ্িয়! আমিতেছে, 
তাহার মীংমাপা এ পর্যান্ত হইল না) অথচ আমার বোধ হয়, পক কথায় 
ইহার মীমাংসা হওয়া উচিত। একটা উত্তর দিলেই যেন গোলযোগ 
মিটিয়া যাইতে পাকে । 

উত্তরটা এ । মহাশয় ফলিত জৌঠিষ বিশ্বাম করেন; মহাশয় ষে 
গ্রমাণ সংগ্রা5 করিয়াছেন। তাহাতে আপনার তৃপ্তি হইয়াছে; আপনি 
অনগ্রহপুর্বক মেই প্রনাণগুলি আমার নিকট উপস্থিত করুন; আমার 
তপ্ত জন্মে বিশ্বাস করিব, নতুবা করিব না। আপনার সংগৃগীত প্রমাণে 
যদি আমার তীগ্ত না জন্মে, তজ্জন্য আমাকে নিব্বোধ বা ভাগাহীন মনে 
করিতে পারেন; কিন্তু জন্ুগ্রহ করিয়া গান দিবেন না । কেননা, 
এই শেষোক্ত আঁধকার আপনার যেমন আছে, আমারও তেমনি আছে। 
পাল্টা গালি দিতে আমাকে বাধ্য করিবেন না। 

এ কালে ধাহারা বিজ্ঞানবিদ্তার আলোচনা করেন, তাঁহাদের একটা 


১৬২ জিজ্ভাস। 


ভয়ানক ছুনাম আছে, যে তাগারা ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন না। 
তাহারা এজন্য যথেঈ তিরস্কারের ভাগী হইয়া থাকেন | সমাক প্রমাণ 
পাইয়া তাহারা যদি তপু ন! তইভেন, তাহা ভইলে ত্রাভাদিগকে গালি 
দিলে বিশেষ পরিতাপের হেতু ঘটিত না; কিন্তু অতান্ত আক্ষেপের 
বিষয় এই গে, বাঁভানা! গালি দিবার সময়ে অতভ্াস্ত পরিশ্রম করেন, প্রমাণ 
উপস্থিত কারবারু সময় তাহাদিগকে একেবারে নিশ্চেই দেখা যায় , এবং 
ঘখনি তাহাদিগকে প্রমাণ আনিতে বলা যায়, তথনি তাহারা প্ষাণের 
বদলে তন্বকথা ও নীতিকথা শোনাইভে প্রবুত্ত ভন । 

তাহার! তক করিতে বসিবেন রামচন্দ্র খায়ের পুন্জুর জন্মকালে 
বুধগ্রভ যখন ককটরাশিতে প্রবেশ করিয়াছে, তখন সেই পুজু ভাবী 
কালে ফিশিপাইনপুরঞ্জের রাজ! ভইবেন, তাহাতে বিল্মগ্জের কথা কি £ 
ইভ1 অসন্তব কিরূপে? বিশেষতঃ যখন স্পষ্টই দেখ! যাইতেছে, যে প্রচাহ 
সয্যোদয় হইবামাত্র পাখী সব রব করিতে থাকে, কাননে কুক্ুম- 
কলি ফুটিয়া উঠে, এবং গোপাল গরুর পাল লইয়া মাঠে যায়। ক্মামরা 
বংসর বৎসর দেখিয়া ন্সামিতেছি, যে ুর্দাদেব বিধুবসং ক্রমণ করিবাঁমান্ত 
দিনরাত্রি অমনি সমান হইয়া যায়; খন শনিশুক্রসঙ্গম ঘটিলে সাই. 
বীরিয্নাতে ভুমিকম্প ঘটিবে, ইহাতে বিচিত্র কি? আবার চক্দ্রোদয়ে 
সমূদের বক্ষ স্ফীত হইয়া! উঠে, ইন] বথন কবি কালিদাস হইতে বৈজ্ঞানিক 
কেলবিন পধাস্ত সকলেই নির্রিবাদে স্বীকার করিঠেছন, ভখন দেই চন্দ্র 
বুহুস্পতির সমীপস্থ হইলে লুহ নেপোলিয়'নর দৌভিত্রের শিরংগীড়া কেন 
না ঘটবে? একট। মা সপ্তব 5য়, আর একটা! অসম্ভব কসে হহল? 
বিশেষতঃ মহাকবি সেক্ষপী্র যখন বজ্া গিষাছেন, স্বর্গে ও ম্রো 
এমন কন 'ক আছে, যাহা মানবের জ্ঞানাতীত ! 

দাস্াবকহ স্বর্গে ও মর্ডো এমন কত বি্ষিয় আছে, যাত মানবের 
গক্ষে শ্বপ্রাতীত ! বিজ্ঞানবিগ্ার আলোচকগণ স্বে তাহা না জানেন, 


ফলিত জ্যোতিষ ২৬৩ 


এমনও নয় | স্বর্গ পর্য্যস্ত যাইঠে হইবে কেন; এই মক্তেই দেখ, প্রী্টলি 
ক্যাবেগ্িশ লাবোমাশিয়ার পর হইতে একশত বৎসর কাল আমর! 
রসায়নগ্রন্থে মুখস্ত করিয়া মাসিতেছিলাম, যে আমাদের অন্তরিক্ষে 
গোটা পাচেকে্র বেশী বাধু নাই; কিন্তু দেখিতে দেখিতে এই ক 
বত্সারর মধো স্হ চিবপরিচিত অন্তরিক্ষ মধ্যে অজ্ঞানপুব কআশ্রু তচর 
কত নুতন বায়ুর আবন্তত্ব বাঠির হইতে চলিল, এবং পুপিবার বাবতীয় 
রসায়ন গ্রন্থের নুতন সংস্করণ বাহির করার প্রয়োজন হইয়া! উঠিল; 
কয়েক বৎসর 'আগে উহা কে ভাবিয়াছিল? বিধাতা অতান্ত যৃত্বর 
সহিত মনুযোর বীভৎস অস্থিকস্কালকে মোলায়েম মক্ণ তৃকের আবরণের 
ভিতর সঙ্গোপংন রাখিয়া পেলীর ও তাহার শিষ্যগণের নিকট দৃরুদাশতার 
ও সৌন্দযাবুদ্ধির জন্ত ক» বাহবা পাহয়া আমিতেছিলেন, সহসা ক্রুকৃস্‌ 
টিৎবের ভিতর হহতে নুতন ধরণের পশ্মি বাহিরে আসিয়া সেই কঙ্কালকে 
প্রকাশ করিয়। দিবে, হাহাই বাকে জানত । 

স্থুতরাং এ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পুথিবীরই লকল সংবাদ যখন অস্ভাপি 
জ্ঞানগো্র হইল শা, পরন্দধ নিত্া নুতন ঘটন। মনুষোর বিজ্ঞান 
বিগ্তাকে এক একটা প্রাক্কী দিয়া বিপর্যান্ত করিয়া ফেলিতেছে, তখন এত 
বড় বিশ্বত্রহ্ধাণ্ডে কোথায় কি সম্ভব কি অসম্ভব, তাহার সম্বন্ধে 
বক্তত1 কাঁরতে ঘাওয়া বাতুলগ1 ভিন্ন আরু কি হইত পারে? 
তোমাদের বিজ্ঞানেই না কি বণে, যে এ সর্যাটার আম়ুতন বার লক্ষ পথি- 
বীঝ সমান; এ নক্গত্রটা হইতে আলো স্মাসিতে বার বৎসর পোনেব 
দিন অতিবাহিত হয়, সেই আগো আবার সেকেও্ডে লক্ষ ক্রোশ বেগে 
চলে, ইত্যাদি । হতরের পক্ষে ইহাতে বিশ্বাসস্থাপন কঠিন এত বড় 
্রঙ্াগ্টার সম্বন্ধে এটা সম্ভব, ওটা অসশ্তব, এরূপ চড়ীস্ত নিম্পত্ি বালকের 
পক্ষেই শোভ। পায়, বিজ্ঞানবাদীদের পক্ষে নহে । 

আহে! সকলি বথার্থ; তথাপি বৈজ্ঞানিক আপনার জেদ ছাঁড়িবে 
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না। সে খলিবে সবই যথার্থ--জগতে অসম্ভব কিছুই নাই । উল্কা 
বর্ষণে বাষ্টরথ্গ্রব, যোগবলে আকাশখিহার ও মন্ত্রবলে পিশাচ সিদ্ধ, 
কিছুই অসম্ভব নঠে। অমুক ঘটনাট1 মাদ্যাকর্ষণের নিরমের পতিকুল, 
অমুক ঘটনাট। শক্তির নকযের প্রতিক ইঠাদি বশিয়া তাহার 
অসভ্তাবাতা সগ্রমাণ করিতে বসা ঠিক নভে । মন কি, সেকালের বারেরা 
দেবতার সাহশত কারবার করতেন এবং একালের বাবেরা উপদেবতার 
সঠিত কারবার করেন, হহাতেও অদশ্থল বলিয়া উপভাসের কা কিছুই 
নাই । আমা বোধ তয় না, একাছের কোন বৈজ্ঞনিকের একপ 
ছংলাহস আহে যে, ভিন শন্ভিণলে প্র সকল ঘটনার জসন্তাবাতা প্রতিপন্ন 
করিতে পারেন। 

বস্তুতঃ বেজ্ঞানিকের উপর এমন অনেক উক্ত সব্ধদা আরোপিত হয়, 
যাহ। তিনি কখনত করেন গাই । লোকে বলে বৈজ্ঞানিক প্রাকৃতিক 
নিয়মের অবান্িটারতায় 'নভাস্থ বিশ্বাসী, অর্থাহ প্রাঞ্কতিক নিয়মের যে 
ব্যতিচার বা বাতিক্রম বা লঙ্ঘন হইতে পারে, ইঠা তিনি বিশ্বাদ করেন 
না। কিছু ইভ মিথা! কথ । পধ্যপ্ত আম একঘানি গাটি বৈজ্ঞানিক 
গ্রন্থ দেখি নাই, বাঠাতে প্রতিপন্ন করা $হয়াছে কাঠাল ফল বৃন্তচাত 
হইলে ভূদিতে পর়িতে বাধ্য, অথবা ন্ছর্ঘাদে পৃথিবীকে চতুঃপার্খে ঘুরা- 
ইতে বাদ্য । বস্থতঃ জগতে একপ কোন বাধাবাপকতা নাই । এ পরাস্ত 
কাঠাল ফল বৃন্তাঙ হুইলেই ভূমিতে পড়িয়া আপিতেছে, কাহারও 
ইচ্ছা আনিচ্গর উপর নিভর করে নাই; তাই পদার্থবিগ্ভাবিদের! 
বলেন, কাঠাল ফলের 'ইঈন্ধপ স্বভাব, তন ভুমিতেই পড়ে, আকাশে 
উঠে না; এত কাপ তাহাভ কাকতেছে, শম্তনশঃ কাত পরসগ্ জেইরূপই 
কগিবে। কিন্তু কাঁদ হতে যা কীঠান ফল আপার ভূমিতে পতন 
অন্চিত্ু ভাবিয়া আটা,শ আনোহ্ণভ কর্তব্য বিবেচনা করে) সমস্ত 
বৈজ্ঞানিকমগ্ডুলী নিতান্ত নির্ধবকান্ুচিন্ত্ে মাপন আপন খাতার মধ্যে 
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তখন লিখিতে থাকিবেন, কাঠাল ফলের স্বভাবের অমুক দিন হইতে 
পরিবর্তন ভইয়াছে,মমুক তারিখ পর্যান্ত সে ভূমিতে পড়িত, এখন 
সে আকাশে উঠে! এবং কাঠালের দেখাদেখি সঞ্ল দ্রবাই যদি সেই 
পন্থা অবলম্বন করে, তাহ] হইলে পদাথবিদ্যাগ্রন্থ গুলির শুেবিষ্যৎ সংস্করণে 
দেখা যাইবে, পথিবা এখন আর আকর্ষণ করেন না, দুরে ঠেলেন। 
প্রকৃশির নিরমতো যর্ধ বদলায় যায়, কেন বদলাইল শ্াহ। প্রস্ততি দেবীই 
বলিতে পারেন: কৈজ্ঞানিকেব তজ্জন্য মাথাব্যথার কোনই প্রয়োজন হয় 
না এবং প্রকৃতির নিকট তাহার 2কাফয়ত চাহিবারও উপায় নাই । 
ফগত2. আদকীাঠালের সুভলপাতে সর্বসাধারণের প্রচুর স্বার্থ 
আছে, বিশেষ "2 2 ই দর; বখন সুপক্ক অবস্থায় থাকে » কিন্ত বৈজ্ঞ।- 
[নকের ভহ75 বিশেষ স্বার্থ কিছুই লাই । দছালের ভিতর যাহাই 
পাকুক, রেডস্রীর পাখু তাভা রিভিষ্টাত কিয়া বান, দাতা ও গ্রভীতার 
অভিপস্ধ জান' স্াগার আবগ্টীক হয় না, বৈজ্ঞানক সেইরূপ প্রাকৃতিক 
ঘটনাগুলিকে কেবল ফরলিটারী করিজা যান; ঘটনাটা এমন কেন 
হা, 
এ পপাস্ত এমন কোন ধিজ্ঞানবিদের শাম শুনি নাহ) যিনি কোন 
প্রাক্তিক ঘটনার মুল কারুণ অন্গসন্ধানে সমর্থ হহয়াছেন বা তজ্জন্) বিশেষ 


বস 
ঞ্ে 


[হা ভাবিয়া চপ ভাহার পক্ষে আবশ্তক হয় না । অন্ততঃ 


প্রন্থাসের পাগোজন পেখিয়াতছন। 

নে কোন একটা ঘটনার খবর পারলে সেই খবরটা প্ররুত 
কি না এবং ঘটন।টা প্রকৃত 'ক নাঃ হাভা রেজিষ্টাগির পুন্বে জানিবার 
অধিকার পিও্ানবিদেপু প্রচুর পরিমাণে আছে? এই অনুসন্ধান কাযাই 
বোধ ক্র ভাঠাস প্রধান কার্ধা। প্রকৃত তথোরু নির্ণয়ের জন্য তাঁহাকে 
প্রচুপ পরিশ্রম কার করিতে হয় ' বরং ভজ্জন্ত তাহার বুনি নান। 
সংশয়ের উদ্ভাবন গু সেহ সংশয় অপনোদনের বিবিপস্উপায় আবিফার করে। 
আমাদের মত অবৈজ্ঞানিকের সহিত বিজ্ঞানবিদ্বের এইখানে পার্থকা। 


৫1 
তা 
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আমরা যত সহজে কোন একটা ঘটনাক্স বিথ্বা কিয়া ফোল, তিনি তত 
সহজে বিশ্বাস করিতে চাছেন না লানারূপ প্রমাণ অনুসন্ধান করেন। 
আমর! ভদ্রলোকের কথায় অবিশ্বাস নিন্ান্ত অসামাজিক কাজ ও ই 
কাজ মনে কার, কিন্তু বৈদ্ঞানিকের এঠ সামাজিকতা বোধ অত অন্প। 
তিনি অঙ সহজে অশান্ত ভদ্র ও সুশীল বাংক্তকে ও বলিয়া বসেন, তোমার 
কথায় আমি বিশ্বাস ক'বলান না এইটাহ বিজ্ঞানবিদের ভয়ানক দোষ; 
তবে তাহার এহ সংশয়পর্তা কেবল অঙ্জের প্রতিই নহে, তাভার 
নিজের উপরে ভাতা বিবাদ কর । [তিনি আপনার ইন্দ্রিয়কে 
বিশ্বাম করেন না ৪ আপনার বৃদ্ধকে ও বশ্বীস করেন না? কোথায় কোন্‌ 
ইন্দ্রিয় তাহাকে প্রভাগিত করিয়া ফেলিবে, কখন্‌ কবে পুর্ণ জাগ্রত 
অথস্থাতিও একটা পপ দোখয়ী ফেলিবেন, এই ভয়েই তিনি সর্বদা 
আকুল । ভ্রাহার যখন নিতজে৭ প্রতি এইনূপ সংশয়, তখন তাহার পরের 
প্রতি অবিশ্বাস ক্ষমাষোগা 
প্রমাণ সংগত যে সকল স্মস্জ্েই অত্যন্ত কঠিন) এমন নাত । এমন 
অনেক এটনা সনদ আহদ্রু9 তখ, যাহান্ছে প্রমাণ খুজিতে বিশেষ 
প্রয়াস পাইতে ভয় ল 1 গান করনে দিন যে একটা নুন প্রারৃতিক 
বাপার আখন্ুত হত, যে এমন এক রকম আলে আছে, যাহার 
সাহায্যে বার “ভতগ টাকা প্রাখলেও ধরা পড়ে, মানুষের অস্থিকস্কালে 
ভা কড্খানা, াঠা দেখান চছে 1 এই বাপার লতা কি নাতাহার প্রমাণ 
পাইতে বিশেষ কষ্ট পাতে তয় না । একটা কাচের গোলার।শ৩র হহতে 


খা 
প্র) 


বায়ু শিক্ষাপন কারিধা হন্মদে। তাডিতাক্ফাজঙগগ পুনঃ পুনঃ চালাইতে থাক 
খাছ 


ও 'একপাশ1 কাগজ জকট্া গনেপ আআ আধার ঘাব দেহ কাগজ- 
খাল এ গোলার সম্মুৎ্ দর; উভয়ের মাঝে ধরিলেই সে 'প্রলেপের 
উপর ধাক্কার শুতদেই টাকার ছয় ও ভাতের ভাঁড় গুলার ছায়া দেখিতে 


পাইবে। পাঁচ [গিনিটের পরিশ্রমেই ব্যাপারট! যে কোন ব্যক্তি পরীক্ষা 
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করিয়া দেখিতে পারেন । এবপ স্থলে ঘটনা সতা কি না প্রতিপন্ন 
করিতে কোন কট হয়ন!। কিন্ত যদি আমার কোন বন্ধু আসিয। 
বলেন, কাল রাত্রিতে চন্দ্লোৌক হইতে একটা ভালুক আসিয়া আমার 
সিত অনেক কণাবাত্রী! কিয়! গিয়াছে '৪ সেই ভাঁলুকেরু তিনটা চোখ 
ও লম্বা দ্াভি, তাভা ভহলে আমার অবস্থা অত্ান্ত শোচনীয় ভতইয়। 
দাডায়। কথাট' মিথা!। বুলিলে আমাকে বন্ধুর প্রেমে বঞ্চিত হইতে 
হইবে, আর সত্য মনে করিস অন্তের নিকট গল্প করিতে গেলে অন্তরূপ 
বিপদের আশঙ্কা রভিনে | অথচ ঘটনাটা ষে একেবাবে অনস্তব, তাত! 
কোন তাঁকিকেই সাঙম করিয়।! বলিবেন ন!। এক্সপ স্থলে বুদ্ধিমান লোকে 
কি করিয়া থাকেন % বন্ধুর লতাপরতায় তাঠার সম্পূর্ণ আস্ত! থাকিলেও 
তিনি “বানরে সঙ্গীত গায় ইত্যাদি প্রণচন স্মরণ করিয়া চুপ করিয়! 
থাকেন কিছ ঘটনাটা নিথা। কি সভা, তত! অগ্রতিপন্ন গাকিয়! যায়| 

বস্ততঃ ফাঁলত জ্যোতিষে ধাহাব্রা অবিশ্বানী, হাভাদিগের সংশয়ের 
মূল এই 1 তাভারা যতটুকু প্রমাণ চান, তশুটুকু তাহারা পান না। 
তার বদলে বিস্তর কুমুক্তি পান। চন্দ্রের আকষণে জোরার হব, অমাবসা। 
পূর্ণিমার বাতের বাখা বাড়ে, হত্যা্দি যুক্ত কৃযুক্তি। কাণকার ঝড়ে 
আমার বাগানে কাহঠালগাঙ্ত ভাডিম্াছে,। অতএব হরিটরণের কলেরা 
কেন না হইবে, এক্প যুক্তির অবতাবণায় বিশেষ লাভ নাই। 
গ্রভগুলা কি অকারণে এ রাশি ৭ রাশি ছুটিয়া বেড়াইতেছে, যদি 
উহাদের গরিবিপ্বির অহিত আমার শুভাশুতের কোন সম্পর্কহ না! 
থাকিবে, এবপ যুক্তিও কুমুক্ত 1 নেপোলিয়নের ও মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 
কোঠীছাপানর পরিশ্রম অনাব্শ্রক। একট ঘটনা গণনার জহিত 
মিলিলেই দ্রন্দুভি বাজাইব, আর সহমত গণনায় যাহা না মিলিবে, তাহা 
চাপিয়া যাইব অথবা গণক্ঠাকুরের অজ্ঞতার দোহাই দিয়! উড়াইয়! 
দিব, এরপ ৰ্যবসামও প্রশংসনীয় নহে । 


২৬৮ জিত্ভাস। 


জগতে অসস্তব কিছুই নাই স্ুর্ধ্যও অকম্ত্াৎ ফাটিয়া দ্বিধা হইতে 
পারে; অগ্রির দাতিকা শক্তিও নষ্ট হইতে পারে ; মরা মানুষও সমাধি 
হইতে উঠিতে পারে । আমারও অগ্ভ তোমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ জুটিতে 
পারে; পিল্ক জুটিল 1ক না চাভার প্রমাণ অন্যরূপ ! অবিশ্বাীর। যেরূপ 
প্রমাণ চাভেন, বিশ্বাসীরা সেকপ প্রমাণ দেন না। বিশ্বাসীরা ষে প্রমাণে 
সন্তষ্ট তইয়াছেন, আবশ্বামীর' সে প্রমাণে তুষ্টু নতেন। 'এই আতহ্ান্তিক সংশয় 
জন্য বিশ্বাণীরা! অবিশ্বাসী দগকে গালি দেন। বলেন, আমি যে প্রমাণে 
তপ্ত হইলাম, ডর তাভাতে তপ ভইতেঙ না কেন; আমি কি নির্বোধ, 
আমি কি অন্ধ, আনি ক বধির, হতাদি। এ সকল বুক্তির উত্তর নাহ । 
এ সকল সক্ত বিফল হলে স্াভাঙ্া লাঠি বাহির করেন, তখন প্রাণভয়ে 
পশ্চাঙপদ ভঙ্তত ভয় | 

একট! দেজা কথা বাল। সর্লত জোতিষকে বাহারা বিজ্ঞানবিস্কার 
পদে উন্নীত দোখতে চাতেল, তাহারা এইরূপ করুন। প্রথমে তাহাদের 
প্রতিপাগ্ঠ 'নরমটা গুলির বলুন । মানুষের জন্মকাচল গ্রহনক্ষত্রের 
স্থিতি দেখিয়া মাগ্ুমের ভাঁবযাৎ কোন্‌ নিরমে গণনা তইতেছে, তাহা 
স্গষ্ট ভাষায় বলি হইবে! কোন্‌ গ্রহ কোথায় থাকিলে ক ফল হইবে, 
তাহা খোসা কনা বলিতে ভবে 1 বপিবার ভাষা যেন ম্পর্ঘ হয়-ধরি 
মাছ না চুহ পানি ভইলে চাঁলবে না তার পর ভাজার খানেক শিশুর 
জন্মকাল ঘড় ধায় দেখিয়া গুকাশ করিতে ভইবে) এবং প্রব্বের প্রদত্ত 
নিম অদ্ুনারে গণনা কারুছা ভাভার ফলাফল স্পই ভাষায় নিদ্দেশ করিতে 
হহবে। শশশ্রধের নাঃ নাম পা টয় স্পষ্ট দেওয়া চার, যেন যাহার ইচ্ছা! সে 
পরীক্ষা জারিয়। জন ₹ ১ সঙ্গ সংশয় নাশ করিতে পারে । গণনার নিফম 
পূর্ব হইতে বন্দ এলে যে কোন বাক্তি গণনা করিয়া কোঠীর 
[বিশ্দদ্ধি পভ করত দিল । বতদূর জানি, এই গ্ণনাঁয় পাটাগণিতের 
আরপিক বিগ্া নিক ত না। পুর্বে প্রচারিত ফলাফলের সহিত প্রতান্ষ 


ফলেত জ্যোতিষ ২৬৯ 


ফলাফল মিলিয়া গেলেই ঘোর অবিশ্বাসীও ফালত জেযোতিসে বিশ্বাসে 
বাধা হইবে; বভটুকু মিলিবে, ততটুকু বাধা হহবে। হাজারখানা 
কোঠীর মধো যদি লম্প শ মিলিয় যায়, মনে করিতে হহবে, ফলিত 
জ্যোতিষে অনন্ত কিছু আছে; যদ পঞ্াশখানা মাত মেলে' মনে করিতে 
ভহবে, তেমন !কছু নাই । ভাজারের স্তানে যদি লঙ্গটা মিলাতে পার, 
আরও ভাল বৈলজ্ঞানকব্রা সন্কম্্ পরীক্ষাগারে * মানসমন্দিরে যে 
রা'তিতে ফলাফল গণনা প্রকাশ করিতেছেন, সেই রীতি আশ্রয় করিতে 
হনে । কেবল নেপোৌলয়নের ৪ বি্ঞাগাগরের কোষ্লী বাহির করিলে 
অবিশ্বাপীর বিশ্বাস জন্মিবে না? চন্দ্রের আকধাণে গঙ্গার জোয়ার হয়, 


তবে ঝামকান্তের জজিয়তি কেন শইবে না, এরাপ যুক্তি চলিবে না। 


নিয়মের রাঁজও 


বিশ্বগগৎ নিরদের রও, এইরূপ একটা বাক্য আজকাল সব্বদাই 
শুনিতে পাওয়া যার | বিজ্ঞানসম্পৃপ্ত বে কোন গ্রন্থ হাতে করিলেহ দেখা 


যাইবে থে পেখা বাহয়াছে, প্রকৃতির রাজ্যে অনিয়মের অস্তিত 


নাই ) সর্গ «ই নিয়ম, সন্ত শুঙ্খত। কুতপুব্ধ 'আগাইলের ডিউক 


চে 


4৬ 


[নিয়মের রাজত্ব অন্পকে একখানা নুভৎ কেতাঁবঠ লিখিয়; গিয়াছেন। 
মগষ্যের রাজো আইন আছে ব:১, এবং সেই আইন ভঙ্গ করিলে শাস্তরও 
বাবস্থ। আহে; কন্তু আশ আহনকে ফণাক দি অব্যাতি লা 
করে। [কণ্ধ বিশ্বসগঞ্তে অর্থাৎ প্রকুতির রাজো যে সকল আইনের বিধান 
বগ্তমান, ভাহার একটাকে € কিজ দিবার যো নাই । কোথাও ব্যভিচার 
নাই, কোপা€ ফাকি দিয়া অব্যাহতি পাভের উপাধ্ নাই । কাজে 

প্রাকৃতিক প্রিমের হক্ঈগান করিতে গিছা অনেকে পুলকিত হন, ভাবাবেশে 


"ু তু ১ ৮৯ চি শে চর রঃ ঢ ৮ ক শখ শত দু সপ 
গরগারকণ হই াঁকিন) ভাচাদের দেতে বিধি সান্বিক ভাবের 


4৬1/ 


41 মরাক্ষণ বানা 5খাছেও দানেন। ক্টাভাতা সকজ জময়ু এ 
টার শংকর কাবিন নাও অগুব। এক্গাহডে নিষমের 
পাজত্র পাক্কার হবিহও আডখারুত শক্তি হযে সময়ে মেহ নিয়ম 
লভঘন কর হম হয়, এফ্কিপ স্বীকার করেন। এাভারা [মগাকগ 
মাছ টান লা, ভাঙার প্রতিক্কে মিথ্াবাদা নিলোোধ পাগল 
হতাদ *ধু) হশসন জা বায় নেন কখনও কা উভযপক্ষে 
বাগকেখ গরিব বাভঘুদ্ধের অবতারণা হয়। 

বভুমান আহা হাক! হও নিম্ন মন্থন্ধে নুতন করিয়। গম্তীরভাবে 


নিয়মের রাজত্ব ২৭১ 


একট সন্দর্ভ লিখিবার সময় গিয়াছে, এরপ না মনে করিলেও চলিতে 
পারে। 

পারুতিক নিয়ম কাঁভাকে বপে 1 ছুই একটা দৃষ্টান্ত হারা স্পষ্ট কর! 
যাইতে পারে । গাছ হহতে ফল চিরকালই ভূমিপুচ্ঠে পতিত হয়। এ 
প্যান্ত বত গাছ পধেখ! গিয়াছে ও যত ফল দেখ গিয়াছে, সব্বত্রই এই 
নিয়ম । যে পিন লোষ্্রপাতিত আমর ভপন্চ অন্বেষণ না কাঁরয়! আকাশমার্গে 
খাবিত হইবে. সেই উয়াবত দিন যার হতিহাসে বিলাম্বত হউক । 

ফলে আম বল, জাম বণ, নাঁপকেল খল, সকলেই আঅধোমুখে ভূমিতে 
পড়ে, কেহ ভদ্বামুখে আকাশসগদে চলে না কেবল আম জাম নারিকেল 
কেন, মে 'কান দ্র উদ্ধে উতক্ষেগ কন না, তাহাই কিছুক্ষণ পরে 
ভাঁমতে নামি! আসে । এই সাধারণ নিয়মের কোন প্যাতিক্রম এ পরাস্ত 
দেখা যায় নাত । 

মতএব ভভা একটি পারাতিক নিন্ম: পাখিৰ ভ্রবামাজহ ভূকেন্্রাভিমুখে 
গমন করিতে চাডে । এই নিয়মের নাম 0৭ আকর্থণ বামাধাকষণ। 

প্রকৃতির রাজো নিয়ভঙ্গ হয় না; কাজেড হাদ কেহ আসিম্! 
বলে, দেখিনা সানি, দ অসুক্িধ গাহছ্ুদ আাবিকেল আছ বুস্তচ্যুত 
ভইবামাত্র ক্রমেই বেলুনের মত ঈিদত্রে উঠিতে দগিল তাহা হহলে 
তৎক্ষণাৎ দেই ভঞ্ভাগ। বাঞ্জির দিন ঘা ধ ননদাবাদ বর্ধিত হইতে 
থাকিবে । কে কিল লোকটি সি বপুবালী , গে বলিবে লোকটা 
পাগল কেহ বাঁজবে 2ো1ট়া গত তত বাস একি সম * রসায়ননামক 
শান্তর ভধ,য়ন কারযা বিজু তই ৮, হান সক দিলাবন হতেও বা 
পারে, খুঝ এ নাবিকেগিি। 01 তরল গরিখাজি গাহভজজন গাল 
ছিল। কেন নট ভাহার কা টক্গা যে লাক লাকিকেল, 
যাহার ভিতরে জল আহহ ৩ ত্রান শিহ। শ্ি চেন শারিক্ষেল 
কখনই প্রাকৃতিক নিয়ম ভর্জে অপবাধা হইতে পারে না) 


২৭২ জিজ্ঞাস! 


খাটি নারকেল নিয়ম ভঙ্গ করে না বটে, তবে ভাইদ্রেজবপুণ 
বোম্বাই না'রুকল শিয়ম ভঙ্গ করিতে পারে; আম ভূমিতে পড়ে, কিন্ 
মেঘ বাধুতে ভাসে; প্যারাশুটবিলম্ষিত আরোহী নীচে নামে বটে, কিন্তু 
বেলুনটা উপরে উঠে। 

তবে এইথানে বুঝ 'ন্যস্তভঙ্গ হইল। পূর্ব এক নিশ্বাসে নিয়ম 
বালয়া ফেলিয়াছিণাম, পার্থিব দবা মাত্রেই নিমগাদী হজ কিত্য এখানে 
দেখতেছি, নিগমের বাংভচার আছে; যথা মেঘ, বেলুন ৭ ভা-ড্রোক্গন 
পোরা বোষ,হ লাইাকল' লো লড়বে, কিন্ত শোপা জনে ভালে। 
কাজেহ গতর নিয়দে এভখানে ৫ | 

অপর পঙ্গু ভটবার নহেন , ভাঙাপা বনিবেন, তা 5ঙ্গল। নিয়ম 
ঠিক আছে, পািবদ্রবামাথেই নীচে শামে, একপ নিম শাহ। 
দ্রবামধ্যে জা।ততহদ আছে। গশুক্ষ পবা নাচে নামে, পঘু বা উপরে 
উঠে, হহাই প্রকুমিক নিয়ম । লোহা গুরু দ্রব্য, তাই জলে ডুবে) 
শোল! লঘু 'দ্বব, ভাই জে ভাসে; ডুবাইরা দিলেও উপরে উঠে। 
নারকেল গুরু দশা উঠা নামে । কিন্তু বেলুন লথু দ্রবা ) উঠ! উঠে। 

এই নিয়মে এতকম খুজিয়া বাহির করা বস্ত£ই কঠিন! কার 
সাধা ঠক প্র 'গানবইা উপয়ে উঠিতেছে কেন? উত্তর, এটা 
যে লঘু। রি [জিনিষটা নামিতেছে কেন? উত্তর, ওটা যে গুরু । যাহ! 
লঘু, তা) ভ উদ্ভিবই ; বাা গুরু, তাহা ত নামবেই) ইভা ত 
প্রকৃতির নিম । 

সোজ। পথে নার উত্তর দিতে পাপা বায় না) বাকা পথে যাইপ্জে 
হয়। লোহ টিক দ্রব্য; কিন খাণিকটা পারার মধোে ফেলিপে লোহা 
ডুবে না, ভাপিতত থাকে । শোলা লথু দ্রব্য ॥ কি জল হইতে তুলিয়া 
উদ্ধমুখে নিক্ষেপ করিলে ঘুরিদ্না ভুতলগামী হয়। তবেই ভ প্রারৃতিক 
নিয়নের ভক্ত ভই5)। 
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উত্তর--আরে মূর্খ, গুরু লঘু শব্দের অর্থ বুঝিলে না। গুরু মানে 
এখানে পাঠাশালার গুরুমহাশয় নহে বা মন্ত্রনাতা গুরুও নহে; গুরু অর্থে 
অমুক পদার্থ অপেক্ষা গুরু অর্ধাৎ ভারী । পোহ! গুরু, তাঁর অর্থ 
এই যে লোহা বাষু অপেক্ষা গুরু, জল অপেক্ষা গুরু; কাজেই বাযুমধ্যে 
কি জলমধ্যে রাখলে লোহা না ভানিক়া ডুবিদ্ধা যায়। আর লোহা 
পারার অপেক্ষা শু; সমান আম্নতনেপ লোঠা ও পারা নিকতিতে 
ওজন ক্রিলেই দেখিবে, কে পথু,কে গুরু । পার্স অপেক্ষা লোহা লঘু, 
সেগন্য লোহা পারায় ভাসে। প্রাকৃতিক নিয়মটার অর্গহ বুঝিলে না, 
কেবল তক করিতে আসিতেছ। 

এ "ক্ষ বলিতে পারেন, আপনার বাক্যের অর্থ যাদ বুঝিতে না 
পারি, সে ত আমার বুগ্গর পোষ নভে, আপনার ভাষার দোষ।' গুরু 
দ্রব্য নামে, লঘু দ্রব্য উঠে, বলিখার পুর্বে গুরু লঘু কাহাকে বলে, 
আমাকে বুঝাইয়া দেওয়া ডচিত ছিল । আপনার আইনের ভাষাযোজনাক 
দোষ ঘটয়াছে ; উভ্ার সংশোদপন মাবগ্য ক । 

ভাষা সংশোধনের পর্ন প্রাকৃতিক আইনের সংশোধিত পারাট। 
দাড়াইবে এই প্রকম $-- 

ধারা ।--কে?ন দ্রব্য অপর তরল ব। বায্ধবী্ দ্রবা মধ্যে রাখিলে প্রথম 
দ্রব্য যাঁদ দিত য় দ্রব্য অপেক্ষা গুক্ হয়, তাহা হইলে নিম্নগামা হহবে, 
আর যদি লঘু হয়, তাহা হলে উদ্ধগামী হইবে। 

ব্যাথা! ।-_- এক দ্রব্য অন্ত দ্রব্য অপেক্ষা গুরু কি লঘু, তাহা উভয়ের 
সমান আফতন লহ্ঘয়। নিকতিতে ওজন করিয়া দেখি.৩ হহবে। 

উদাহরণ ।--রাম প্রথম দ্রব্য, হ্যাম দ্বিতীর দ্রবা। বামকে শ্তামের 
আয়তন মত ছাটিয়া লইয়া তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া দেখ, রাম ষাদ 
শাম অপেক্ষা! গুরু হয়, তাহ। হইলে শ্তামের মধ্যে রামকে রাখিলে রাম 
নিষ্নগমী হইবে। শ্রামকে তরল পদার্থ মনে করিতে আপত্তি করিও ন। 

"| ৬৮৮ 
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সংশোধনের পর আইনের ভাষা অত্যন্ত স্থবোধ্য হইয়! টাড়াইল, সে 
বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই । 

এখন দেখা যাউক, কতদূর দড়াইল। পার্থিব দ্রব্মীত্রই ভুমি 
স্পর্শ করিতে চাভে, নি্গাশী ভয়। ইঠা প্রাকৃতিক নিয়ম নহে । সুঙরাং 
উহ্থার বািচার দেখিলে বিশ্মিত হহরাপ হেতু নাই; পার্থিব দ্রব্য 
অবস্থাবিশেষে, অর্থাৎ অন্ট ণারিব বন্তর সান্নধানে, কখনও বা উপরে 
উঠে, কথন €, নাচে নামে! যখন অন্ত কোন বস্তর সন্নিধানে 
থাকে না, তখন সকল পাথব দ্রব্য নীচে নামে। বেমন শুন্ত 
প্রদেশে, পাস্পযোগে কোন প্রদেশকে জলশুন্ত ও বাধুশূন্ত করিয়! 
সেখানে, যে কোন দ্রবা রাথবে, তাভাহ নিষ্গগামা হহবে। আর 
বাধুষধো জলমপো তেলের মৃধা পার্দমধো কোন জিনিষ রাখিলে 
তখন লু ওকু বিচার করিত হইবে ফলে ইহাই প্রাকৃতিক নিম ; 
ইহার বাভিচার নাই । এছ আগে প্ররুতির নিয়ম অলজ্বা। 

তবে যত ছোধ ৩হ জলের আর তেলের আর পারার আর বাতাসের । 
উনাদের সর্িধিত হয টিন সংখ উৎপাদনের হেতু হইক়াছিল । 
ভাগো ম্তফা বুদ্দিজাবাঁ, তা কত পঘাযার সঙ্জান করিতে পারিয়াছে । 

1 গিাছিল আর কি । 
তবকই দে'ষ এই শুরল পদার্সের ও বারবীয় পদার্থের বেলুন 

উপরে উঠে, বাযু আছে বলিক্া ; শোলা জলে ভাসে, জলপাআছে বলিয়া । 
লোহা পায় ভাসে, পারা আছে বলিয়া নতুবা সকলে ডবিত, কেহই 
ভাঠসিত না) সকলেই নাখিত, কেহই উঠিত নাং । 

অর্থা» কি লা, পুথিবী যেমন সকল ভ্রবাকেই কেন্ত্রমুখে আনিতে চায়, 
তরল ও বাঞ্বার পদাণমাঞ্জেই তেমনই অগ্রদ্রব্মান্রকেই উপরে তুলিতে 
চায়) প্রথম বাপারের নাম পিয়াছি মাধ্যাকর্ষণ 5 দ্বিতীক্প ব্যাপারের 
নান দাও চাপ। মাধ্যাকষণে নামার, চাপে ঠেলিয়া উঠায়। যেখানে 
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উভয় বর্তমান, সেখানে উভগ্লই কার্ধা করে । যার যত জোর । যেখানে 
আকর্ষণ চাপ অপেক্ষা প্রবল, সেখানে মোটের উপর নামিতে হয়; 
যেখানে চাপ আকর্ষণ অপেক্ষা প্রবল ; সেখানে, মোটের উপর উঠিতে 
হন । ষেখানে উভয়ই সমান, সেখানে “ন যযৌ ন তস্টৌশ। 

এখন এ পক্ষ স্পদ্ধী করিয়া বঙিবেন, দেখিলে, প্রাকৃতিক নিয়মের 
আর ব্যতিক্রম "আছে কি? আমাদের প্রকৃতির রাজো কি কেবল 
একটা নিয়ম 7) কেখলহ কি একটা আইন? ্মনেক নিয়ম ও অনেক 
"আইন, অথ বা একই আইনের অনেক ধারা । যথা 

১ নং ধারা পাথিখ আহ নণে বখ্ুমাতহ নিম্গাম। ভয় | 

২নং ধারা-তির্দ ও বায়বীয় পদার্থের চাপে বপ্মান্রই উদ্ধগামী হয়| 

৩ নং ধারা আকিষ্ণ ও চাপ উভয়ই যুগপৎ কান করে। আকর্ষণ 
প্রবল হষ্টলে নামায়, চাপ প্রবল হইলে উঠায় । 

কাঠারু সাধা, খন বলে যে, প্রাককাতক শিমের বাভিচার আছে? 
উঠিলেও নিপ্ুম, নামিণেও লিন, [স্থির গাকিলেও নিয়ম ) নিয়ম কাটাহ- 
বার বো নাত । প্রতি রাজা বস্রঠত নিয়মে বাজা। নারিকেল 
ফণ খে নয়ম লবন করে না, তাডা মে দিন হহতে নারিকেল ফল মন্গু- 
বোর ভক্ষ্য হইয়াছে, তদবাঁধ সকলেই জানে! বেলুন যে উদ্ধগাশী 
হইয়া নিম পওবন করিতে পাধিল শা) তাহাও দেখ গেল । কেন না, 
পৃথিবীর আকর্ষণ উজ ছগেই বিমান । 

পার্থিব দ্রব্য ব 5১৩ অসাতিপ প্রবাও্ যে পুখিবার দিকে আসিতে 
চায়, তাহা (কগু সঞ্লে জানিত নাঁ। ভুই শত বৎদরের অধিক 
হহল, একজন লোক পাথবীকে জানান, সঙ্গি মাতঃ, তোমার আকর্ষণ 
কেবল নারকেল ফলেহ ও আতাফলেই আব্জ্ধ নহে; তোমার বকধণ 
বছদুরধ্যাপা। তোমার অধম সপ্তানেরা তাহা জানিরাও জানে ন1। 
এই ব্যক্তির নাম স:র আহুজাক নিডটন। 
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তনি জানাইলেন, দৃরস্থ চক্দ্রদেব পর্যস্ত পৃপিবীমুখে নামিতেছেন» 
ক্রমাগ*্ ভূমিম্পশের চেষ্টা করিতেছেন, কেবল ম্পর্শলাভটি ঘটিতেছে 
ন।। কেবল তাহাহ কি? স্ব্ং দিবাকর, তাহাণ পাদবর্শ সমভিবা- 
হারে পৃথিবীমুখে আসিবার চেষ্টা॥& আছেন। কেবল তাহাই কি? 
পৃথিবী ও তাহাদের প্রত্যেকের নিকট যাইতে চেষ্টা করিতেছেন অর্থাৎ 
সকলেই সকলের দিকে যাইতে চাহিতেছেন ; স্বস্থানে স্থির থাকিতে 
কাহারও চেষ্টা নাই ) সকলেই সকলের দিকে ধাবমান । 

ধাবমান বটে, কিন্ত িদ্দিষ্ট বিধানে , পৃথিবী স্ুধ্য হইতে এ৩দৃরে 
আছেন; আচ্ছ, পৃথিবী এইটুকু জোরে স্থয্যের অভিমুখে চলিতে থাকুন । 
চন্দ্র পৃথবী হইতে এতটা দুগে আছেন ; বেশ, চন্দ্র প্রত মিনিটে এঠ ফুট 
কিয়া পৃথবা মুখে অগ্রদর হউন। পৃথিবী নিলেও চক্র ভইতে এতদুরে 
আছেন, তিনিও শি'নটে চন্দ্রের দিকে এত ফুট চলুন। তবে তাছার 
কলেবর কিছু গুরু ভার, হাহাকে এত কুট চিসাবে চলিলেই হইবে ১ উক্ত 
পৃথিবীর তুলনায় লবৃশরীর ১ তাহাকে এত ফুট হিসাবে না চালিপে হইবে 
না । তুমি বুভম্পতি, বিশাল কার লইয়া! বভদুরে থাকিয়া পার পাইবে মনে 
করিও না। তোমার অপেক্ষা বহুগুণে বিশাণকায় হুর্যাদেব বন্তমান ও 
তুম তাভার আভমুখে এই নিকিই খিধানে চলিতে বাধ্য ; আর বুধ- 
কুজা শুর গ্রহগণকে ও একেবারে অবজ্ঞা করিলে তোমার ৯লিবে না, 
তাহাদের 'দক দদিক়্াও 'একটু ঘুিয়া চলিতে হহবে। আর শটৈশ্চর, কোটি 
কোটি লোট্রথণ্ডের মাল। পরিয়া গব্ব করিও না; এহ ক্ষুদ্র লোষ্ট্রথগুকে 
উপহাস কিবা তোমার ক্ষমতা নাই। নেশচুন, তুমি বহুদূরে 
থাকিয়া এত কাল লুকাইগাছিলে $ বন্ধু উপেনসকে টান দিতে গিয়া স্বয়ং 
ধরা পড়িত। 

মা.তঃত হইল বশ্বজগতে একটা মহানিক্ম ;১--একটা কঠোর 


মিন 


আহন; এই আহন ভঙ্গ করিস্তা এড়াইবার উপার কাহার ৪ নাই। স্ুধ্য 
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হইতে বালুকণ। পর্যন্ত সকলেই পরস্পরের মুখ চাহিয়া চলিতেছে, 
নির্দিষ্ট বিধানে নিদ্দিষ্ট পথে চলিঙেছে। খড়ি পাতিয়া বলয়া দিতে 
পারি, ১৯৫৭ লালের রা এপ্রিল মধ্যাহ্ুকালে কোন্‌ গ্রহ কোণায় 
থাকিবেন। এই যে কঠোর আইন প্রকৃতির সাম্রাজ্য প্রচলিত আছে, 
ইহার এলাকা কত দূর বিশ্বৃত? সমস্ত বিশ্বসান্রাজ্যে কি এই নিয়ম 
চলতেছে? বলা কঠিন। সৌর জগতের মধো ৩ আইন প্রচলিত 
দেখিতেই পাইতেছি। পৌর জগতের বাহিরে খবর কি? বাহিরের খবর 
পাওয়া ঢক্ষর। থগোলমধ্যে স্থানে স্বানে এক এক যোড়া তার! 
দেখা যায়; তারকাযুগলের মধ্যে একে মন্তকে বেন করিয়া ঘুরিতেছে। 
যেমন চক্র ও পৃথিবী এক যোঁড1 ব! পৃথিবী সুর্যা আর এক যোড়া, কত- 
কটা তেমনি । পরস্পর বেষ্টন করিফ়া ঘুরিবার চেষ্টা দেখিয়াই বুঝ! 
যায়, সৌর জগতের বাহিরেও এই আইন বলবং। কিন্তু সর্বত্র বলবৎ 
[ক না বলা যায় না । কেননা সংবাদের অভাব । দুরের তারাগুলি 
পরস্পর হইতে এত দূর আছে, যে পরস্পর আকর্ষণ থাকিলেও তাহার 
ফল এত সামন্ত যে ভাতা আমাদের গণলাতেও আসে না, আমাদের 
প্রত্যক্ষগোচরও তয় না। 

সম্ভবতঃ এই আইনের এলাকা বহুদূর বিস্তুত। সমস্ত খগোলমধ্যে 
সকলেই সম্ভবতঃ এই আইনের অধীন । কিন্তু যদি কোন দিন আবিষ্কৃত 
হয় যেকোন একটা তারা বা কোঁন একটা প্রদেশের তারকাগণ এই 
আইন মানিতেছে না, তাহা হইলে কি হইবে? যদি বিশ্বসাম্রাজ্যের 
কোন প্রদেশের মধো এই আইন না চলে, তবে কি ব্রহ্মাগুকে 
[নয়মতন্ত্র রাজ্য বলিয়া গণ্া করিব না? 

মনে কর, নিউটন সৌর জগতের মধো যে নিয়মের অস্তিত্ব আবিফষার 
করিয়াছেন,দেখা গেল বিশ্বজগতের অন্য কোন প্রদেশে সেই নিয়ম চলে না, 
সেখানে গতিবিধি অন্য নিয়মে ঘটে ; তখন কি বলিব ? তখন নিউটনের 
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নিরধকে সংশোধন কপিক্া লইয়! বলিব, বিশ্বজগতের এই প্রদেশে এই 
নিয়ম ; অমুক প্রদেশে কিন্তু অন্ নিম্ধমন 1 এই প্রদেশে এই নিজমের 
ব্যভিচার নই, এ প্রদেশে এ নিম্নমের ব্যতিচার নাই । কিন্তু সর্বত্র 
নিমের বনকধন,_জগৎ নিয়মের রাজ্য । নিউটনের আবিদ্কত নিক্পম 
সর্বত্র চলে না বটে, কিন্ত কোন ন! কোন নিয়ম চলে। 

ইহ্কার উপর আবু নিক্সামর রাজত্বে সংশয় স্থাপনের কোন্‌ 
উপায় থাকিতেছে না। কোন একট' নিম্ম আবিফষার করিলাম; 
যত দিন তাহার বাভিচাবের দষ্টান্ত দেখিলাম না, বলিলাম এই নিয়ম 
অনিবাধ্য, উহার বাভিচার লাই । যে দন দেখিলাম, অমুক স্থানে 
আর সে নিম্ন চলিতেছে নী, অমন সংশোধনের বাবস্থা? তখনই 
ভাষা বদলাইয়া নিয়ম সমশোধিত ভাবে প্রকাশ ক:রলাম। বঙ্সিলাম, 
অহে1, এতর্দিন আমার ভুল তইন্নাছিল; এই স্থানে এ নিয়ম, আর 
এন স্থানে এই নিয়ম । আগ যাহ! লিননম বাঁলতেছিলাম, তাহা নিয়ম 
নহে ) এখন বাহ দেখিতেছি, তাভাভ নিম । প্রাকৃতিক নিয়মগুপি যেন 
ব্যাকরণের লিয়ম ,-ষন বাকরণের স্থত্র। ইকারান্ত পুং'লক্ষ শব্দের 
রূপ সব্বত্র মুনি শব্দের মত, পন্তি শর্দ ও সখি শব্দ এই ভুইটি বাদ দিয়া। 
এখানে সাদেক নিমের ষে বাচার বা ব্যতিক্রম দেখিতেছ, উঠ পরুত 
বাভিচার বা বাতিক্রম নভে, উঠ! একটা নখাবিস্কত আজ্ঞাতপুরব্ধ নিয়ম ;_- 
এক্সপ স্থানে এইন্প বাভিচাবুহ নিয়ঘ। হইচার উপর আব কথা নাই । 

অর্থাৎ কি না নিয়মের যত ব্যভিচার দেখ নল! কেন, নিফম ভাক্ষিয়াছে 
বলিবার উপায় নাই । জলে শোলা ভাসিতেছে, হহাতে মাধ্যাকর্মণের 
শিয়ম ভাঙ্গিল কি? কখনও নাঃ এখানে মাধাকবধন বর্ভধান আছে, তবে 
জলের টাপে €শালাকে ডুবিতে দিতেছে না, এ স্কানে ইহাই নিক্ম | 
আস্াঢ় শআাবণ মাসে আমাদের দেশে বর্ষা ভয়। এ বৎসর বর্ষা 
ভাল হহল না; তাহাতে নিয়ম ভাঙ্গিল কি? কখনই না। এবৎসর 


ফি 
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হিমালয়ে বথেষ্ট ঠিমপাঁত ঘটিগাছে ; অথবা আফ্রিকার উপকূলে এবার 
অতিবুষ্টি ঘটিয়াছে ; এবার ত এ দেশে বর্ষা না হইবারই কথ; 
ঠিক ত নিক়মমত কাজই হইয়াছে। নিয়ম দেখা গেল, চুম্থুকর কাট। 
উত্তরমুখে থাকে । পরেই দেখা গেল, ঠিক উত্তরমুখে থাকে না; 
একটু ভেলিয়া' থাকে । আচ্ছা, উহাই ত নিয়ম । আবার কলিকাশায় 
যতট! ভেলিয়া আছে, লগুন সহরে তভটা! ভেলিমা নাহ; না থাকিবারই 
কথ ; উহাই ত নিয়ম । 'আবার কলিকাতায় এ বংসব যশটা হেলিন! 
আছে, ত্রিখ ব্সর পুর্বে ততটা ঠেলিয়। ছিলনা কি পাপ, উহা ত 
নিয়ম ? চুম্বকের কাট। চিরকাল* এক মুখে থাকিবে, এমন কি কথা 
আছে? উতা একটু একটু করিয়া প্রতি বৎসর সরিষা যার; ছুই 
শত বৎসর প্রিয়া বব্'বরই দেখিতেছি। পরূপ সরিদ্ভা যাইতেছে ১ উহাই ত 
নিয়ম । কাটা আবার গাকিছ্। থাণকিস। নাচে, কাপে, স্পন্দিত হয়। 
ঠিকই ভ। সময়ে সময়ে নাচাই 2 নিরম। প্রতি এগার বতসরে একবার 
উহার এহরূপ নব্তনপ্রবৃত্তি বাড়িরা চঠে। মাবার সুর্যাবিশ্বে যখন 
কলঙ্কসংখ্যার বুদ্ধি হম, যধন মেরুপ্রদেশে উদীচী উষার দীপ্তি প্রকাশ 
পায়, তখনও এই নর্ভন প্রবৃত্তি নাড়ে। বাডিবেহ ৩, ইহাই ত নিয়ম । 
একটা নিম্নম আছে, আলোকের রশ্মি সরল পেখাক্রমে খন্জু পথে 
যায়। যতঙ্দগণ একহ পদার্থের মধ্য দিয়া চলে, ততক্ষণ বরাবর একই 
মুখে চলে! জানাল! দিপা রৌদ্র আপিলে সন্ুখ্র দেওয়ালে আলে! 
পড়ে । ছিদ্রের ততর দিয়া চাঠিলে সন্মুখের জিনিষ দেখা যায়, আশ- 
পাশের (জিনিষ ধেথা যায় না । কাজেহ বলিতে হইবে আলোক খজু 
পথে চলে। নতুনা ছারা পরিত না; চন্দ্র শ্রতণ স্ুপ্যগ্রহণ ঘটিত না । 
অঙতএব আলোকের সোজ। পথে খাওরাই নিয়ম। কিন্তু সর্বত্রই কি 
এই নিয়ম ? অতি সুক্ম ছিদ্রের ভিতর দিয়া আলো গেলে ধেখা যায়, 
আলোক ঠিক সোজ1 পথে না গিয়া আশে পাশে কিছুদূর পয্যন্ত ষায়। শব্ধ 


ৃ 
1: ই 
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যেমন জানালার পথে প্রবেশ করিয়া সম্বুথে চলে ও আশে পাশে চলে, 
সেইরূপ আলোকরশ্বিও ্ক্মছিদ্রমধো প্রবেশ কত্রিয়া সম্মুখে চলে ও 
আশ পাশে চনে এখন বলিতে হাব, ইভা প্রাকৃতিক নিয়ম 
এইরূপ ক্ষেত্রে আশে পাশে যাওয়াই নিফম 1 বস্তুতঃ এস্কলেও প্রাকৃতিক 
নিয়মের কোন ভভজ্বন ভয় নাউ । 

শেষ পর্যাস্ত দাড়ায় এই । যাহ দেখিব, তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম । 
যাতা এ পার্যন্থ দেখি নাই, তাত! নিয়ুম নহে বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে 
পারি; (কছ্ছ মূ কোন সময়ে একটা আজ্ঞাপুবব ঘটনা ঘটিয়) আমার 
ল্দ্ধা'রত পাঞ্কতিক নিয়মকে বিপর্যাস্ত করিয়া দিতে পারে। কাজেই 
এটা প্রারুতিক নিঈম, ওটা নিয়ম নাত, ইহা পুরা সাহসে বলাই দায়। 

অপরবা যাহ 'দরখিব, তাভাহ যখন শিযপম, তখন নিয়মলজ্ঘনের 
সস্তাবনা কোথায় ? চিরকাল ক্যা প্রতর্ব উঠে, দেপিয়! আসিতোছি। 
উত্তাই 'প্রারুত্টিক 'নয়ম মনে করিয়া বসিরা আছি; কেন পশ্চিমে 
স্য্যোদয় বণনা করিলে তাহাকে পাগল বলি। কিন্তু কাল প্রাতে যর্দি 
ছুনিয়ার লোকে দেছিতে পায়, স্্যাদেব পশ্িমেহই উঠিলেন আর 
পুর্বমুখে চকিতে জীগকেন। তখন সে দিন হইতে উভাকেই প্রাকৃতিক 
নিয়ম বিয়া গথা করিতে হহবে। অবগ্ত একপ ঘটলার সম্ভাবনা 
অতান্ত জল্প; কিন্ত যদ ঘটে, পথবীর সমপ্ত বৈজ্ঞনিক এক যোট ভইয়! 
ভাহার প্রতিবিধান করিতে পারিবেন কি? 

প্রক্কাতর রাজো নয়টা কিরপ, তাহী কতক বোঝ; "গল। তুমি 
সোনা চলিত্তেছ, ভ'ল, উঠা নিয়ম; বাকা চছিতেছ। বেশ কথা, উ্তাই 
পিয়ম 1 ভুমি ভাদিনেচ, ঠিক নিথর কাদিতেছ, শাহাতেও 
তা যখন নিয়ম, তখন লিমুমের 
বাতিচাবের আর 'সবকাশ থাকিল কোথায়? কোন নিরম জোজা) 
কোন লিন বাঁ খুহ জটিল । কোন্টাতে বা ব্যভিচার দেখি না; কোন- 
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টাতে বা ব্যভিচার দেখি; কিন্তু বলি ধ্খানে এ বাভিচার থাকাই নিয়ম। 
কাজেই নিয়মের বাঁজা ছাড়িয়া যাইবার উপায় নাই। 

ফলে জাগতিক ঘটনাপরম্পরার মধ্যে কতকগুলা সম্বন্ধ দেখিতে 
পাওয়া যায়। ঘটনাগুলা একেবারে অসম্বদ্ধ বা শৃঙ্খলাশৃন্ত নহে । মানুষ 
যত দেখে, যত সক্ষম ভাবে দেখে, যত বিচার করিয়া দেখে, ততই বিবিধ 
সন্বন্ধের আবিষ্কার করিয়া থাকে । বস্থকাল ঠইতে মানুষে দেখিয়া আসি- 
তেছে, স্র্ধা পর্বের উঠে, নারকেল ভূমিতে পড়ে, কাষ্টরূপী ইন্ধন- 
যোগে প্রাকৃত অগ্ঠি উদ্দীপিত হয়, আর অন্নরূপী ইদ্ধনযোগে জঠরাগ্নি 
নির্বাপিত হয় । এই মলকল ঘটনার পরস্পর সম্বন্ধ মন্ুষা বহুকাল 
হইতে জানে । অলোক ও হাড়িত প্রতি প্রারৃতিক শক্তির সম্পকে 
নানা তথ্য, বিবিধ ঘটনার পরস্পর সম্বন্ধ, মনুষ্য অন্পদিনমাত্র জানিয়াছে। 
যত দেখে, ততই শোথ, ততই জানে ; যতক্ষণ কোন ঘটন! প্রশ্যক্ষসীমায় 
না আইসে, ইন্ছিয়গোচর না ভয়, ততক্ষণ তাহা অজ্ঞানের অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন থাকে । হীঁন্দ্য়গোচর তইদেই তৎসম্পরে একটা নূতন তথ্যের 
আবিষ্কার হয়। কিন্তু পুর্ব হইতে কে বলিতে পারে, কালি কোন্‌ নুতন 
নিমের আবিষ্কার হইবে? বিংশ শতাব্দীর শেষে মনুষোের জ্ঞানের 
সীমানা! কোথায় পৌছিবে, আজ তাহ1 কে বলিতে পারে ? 

যাভা দেখিত৪ছি, যে সকল ঘটনা দেখিতেছি, তাহাদিগকে মিলাইয়! 
আহাদের সাহচবাগত ও পরম্পরাগত সম্পক বাহ নিরূপণ করিতেছি, 
তাহাই যথন প্রাকৃতিক নিয়ম, তখন প্রবতিতে অনিয়মের সম্ভাবন। 
কোথায় ? যাভা কিছু ঘটে, তাহা যতই অজ্ঞাতপুব্ব ১উক না কেন, তাহা 
যতই অভিনব হউক ন', তাহাই প্রাকতিক নিয়ম । কোন স্থলে কোন 
নিয়মের বাতিক্রম দেখিলে সেই বাতিক্রমকেই সেখানে নিয়ম বলিতে হয়। 
কাজেই ব্রহ্ষাণ্ড নিয়মের রাজা । ইহাতে আবার বিম্ময়ের কথা কি? 
ইহাতে আনন্দে গদগদ হইবারই বা হেতু কি? আর নিয়মের শাসনে 
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জগদ্যন্ত চলিতেছে মনে করিয়া একজন তৃষ্টিছাড় নিয়স্তার কল্পনা করি- 
বারই বা অধিকার কোথায়! জগতে কিছু না কিছু ঘটতেছে, এটার 
পর ওটা ঘটিতেছে, যাহ! যেরূপে ঘটিতেছে, তাহাই নিয়ম, প্রাকৃতিক 
নিরমের আর কোন তাৎপর্য নাই । এই নিয়ম দেখিয়। বিস্ময়ের কোন 
হেত নাই । এই ঘটনাটাই বরং আশ্চর্যা-একটা কিছু যে ঘটতেছে, 
ইহাই বিস্ময়ের বিষয়! জগৎ ঘটনাটার প্রয়োজন কি ছিল, ইহা ঘটেই 
বা কেন, ইঠাই বিল্য়ের বিষ ( ইহার উত্তরে ক বলেন, 
জাঁনি না; ভক্ত বলেন, ইহা কোন অঘটদ-ঘটনা-পটুর লীল। $ বৈধান্তিক 
বলেন, আমিই সেই অঘটন-ঘটনাঘ পটু _ আমার ইহাতে আনন্দ, বোদ্ধ 
একবারে চুকাইয়া দেন ও বনেন, কিছুহ ঘটে নাহ | 


্‌ রঃ 
পৌন্দধা বুদ্ধি 

মন্ুযোর পৌন্দর্ঘা বুদ্ধির ধিকাশ হইল কিরূপ, ইন একট! সমন্তু। | 
বড় বড় পণ্ডিতে এই মমসা| মীমাংদা! করিতে গিয়া হারি মানিয়াছেন। 
বর্তমান প্রদঙ্গে এই বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে মাত্র, মীমাংদার কোন 
চেষ্টা হইবে না। বন্ধ মানবধম্ম প্রাকৃতিক শিক্ষাচনে বিকাশ 
লাভ করিয়াছে বঝ। বায়। ই"রেজিতে যাহাকে ইউটি.লটি বলে, 
প্রাকৃতিক নিন্বাচন তাহাই দেখিয়া চলে। ইউটলিটির বাঙ্গালা অর্থ 
হিতকাঁরিতা, উপকারিতা, উপযোগি হা, কাঁছে লাগা । বাঠা কিছু কাজে 
লাগে, ষাঠা জীবনের পক্ষে ঠিতকর, যাহ] জীবনসংগ্রামে অনুকুল, কোন 
ন! কোনরূপে জীবননংগ্রামে যাহ সাহাবা করে, জাব কালক্রমে তাহাই 
অজ্জঞন করে। মানুষ দুই পারে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে, মানুষের 
মাথায় একরাশি মস্তিষ্ক আছে, মানবের ভাত ছৃহখান। অস্ত্রনিম্মাণের 
ও অন্ত্রপ্রয়োগের উপযোগী, মানুষ দল বীধিযা নান করে মানুষ স্পষ্ট 
_ ভাষায় কথ। কহিয়া পরস্পর মনোভাব জ্ঞাপন করে, এ মমন্তই মাগুষের 
জীবনরক্ষার উপযোণী ও অগ্রকুল। অতএব প্রাকৃতিক নির্বাচনে 
এ সকল ধর্মই মানুষ ক্রমশঃ প্রাপু হইয়াছে। 
_. মানুষের গায়ের জোর অল্লি, কাজে& বুদ্ধির জোরে সেটা! পোষাইয়। 
লয়) কাজেই মানুষের বুদ্ধিমত্তা প্রান্তিক নর্বাচনে উৎপন্ন । 
মানুষের গায়ের জোর মম, কাজেই তাভাকে দল বীধিয়া আত্মরক্ষা 
করিতে হয়; দলের অধীনতা স্বীকার করিতে ভয়। কাজেই মানুষের 
দামাজিকত্ব; পরের মুখ চাহিয়া ও ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া মান্গবকে 
আত্মসংবরণ করিতে হয়; বর্তমান কামনা, বর্তমান লালসা, বর্তমান 


২৮৪ জিজ্ঞাসা 


প্রবন্ধ দমনে রাখিতে হয়; এই জন্য মন্তুযুমধো ধর্মবুদ্ধির উদ্ভব । 
ই প্রাকৃতিক নির্বাচনের কাজ । কেন না, যাহা কিছু জীবনরক্ষার 
সাহাবা করে, ভাভাই প্রাকুনিক নিবাচনের ফল । ব্যক্তিগত জীবনরক্ষায় 
সাহায্য দা করিলেঞও জাতিগ৬ জীবনবক্ষায় বা বংশ রক্ষায় সাহাধা 
করিত পারে; অতএব বংশ্রক্ষার ও জাতিরক্ষার অনুকূল ধর্মমসকলও 
প্রাকৃত ক নিব্বাচনেই 'অভিবাক্ত তয় । 

এইক্পে বাবতীর় মুখা মানব্ধন্্ প্রাকৃতিক নির্বাচনে উৎপন্ন হইয়াছে, 
ইহা স্বীকাপ «রা যাইতে পারে। এমন এক দিন ছিল, যখন মাগ্ুষ ষোল 
আনা মন্ত্রদাহ প্রাপ্ু ভয় নাই) তখন নূরে বানরে গায় অভিন্ন 
ছিল । কালক্রমে প্রাকৃতিক নিব্বাচনে বিবিধ মানব ধর্ম অভিব্যক্ত হইয়া 
সে মানবপদ শীতে উন্ন% কইয়াছে। বেশ কথা, কিন্তু সৌন্দা-বুদ্ধি 
মানব পর । মানব ধন্ম এই ভিসাবে, থে মানবেতর জক্গখ এই সৌন্নর্যয- 
বুদ্ধিতে হয়ত একেবারে বাঞ্চত | ইতর জীবের শৌন্দর্যবোধ আছে 
কিনা, বলা কহিন। উইংরাজিতে যাভাকে ফাঁহন আর্ট বলে, বাঙ্গালাতে 
যা্াকে কুমার কলা বলা হইতেছে, সেই ফাইন আটের যে 
সৌন্দর্য লয় কারবার, আমি সে সৌন্দর্যের কথা বলিতেছি। 
ইংরেভিতে বাহাকে ইসথেটিক বুক বলে, বস্কিমবাবু যাঁভার চিত্তরঞ্জিনী 
বৃত্তি লাম দিহ্বাছ্রেন,  তাভারই সহিত এই সৌন্দধের কারবার। 
ইতর গাবের মধ্যেও এক রকম সৌন্দধ্য-প্রিয়তা আছে, কিন্ত আহা 
সাধারণ জৃবধশ্ম 7 তাহাকে বিশিষ্ট মানহ্পম্ম্মের সঙিত এক পর্যায়ে ফেলা 
চলে না যেমন টিহগ গান গাহিস্কা বিহগীব মন ভুলায়;। বপোত মণিতানু- 
কারী ধন্নির ছাতা কপোভীব মন সুলায় , মঘ্র কলাপশোভা বিস্তার 
করিয়া কেকারবসহকারে নাচিয়া নাচিজা ময়ূরীর মন ভুলায়। এই শ্রেণির 
সৌন্দর্য প্রয়তা সাথারণ জীবধন্ম্ের অন্তদভি । ভাঁরুইন দেখাইয়াছেন ষে, 
শৌন নিরসনে ই্রকপ সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে। মধুরীর 
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সেই সোন্দপ্যের প্রতি অন্গরাগ আছে বলিক্কাই ময়ূর সুন্দর হহয়াছে। 
মন্তুষোর মধ্যেও এইরূপ সৌনর্যের ও এইরূপ পসৌন্দধ)প্রয়তার 
অসভ্ভাব নাই। নারীদেহের সৌন্দর্য এই ঘযৌননিব্বাচন হইতেই 
উৎপন্ন । চম্পক অঙ্কুলির প্রতি ও থখপ্তন নয়নের প্রতি পুরুষের 
অকম্মাৎ অগ্রুরাগ থাকায় নাপী চম্পক অঙ্কুলির ও খঞ্জন নয়নের 
অধিকারিণী হইম্মাছেন। হহা বুঝ! যায়) কিন্ত জব! শেফাগিক! 
ছাছিয়া কেন চম্পক অঙ্ুলির প্র!ত এবং পেচা হাড়গল। ছাড়িক্া কেন 
থগ্রন নয়নের প্রাত অকনম্মাৎ পুরুষের আকর্ষণ হইল, হা বুঝা যাল্প 
না৷ ইগার আর্থও তাত্পধ্য পাওয়া যায় না । মনুষ্য যেখানে দেখানে 
অন্তুক দৌন্দবধ্য দেখিতে পার়। তুমি আমি বেখানে মুগ্ধ হইবার 
কোন হেতু দেখি না, কবি ও ভাবুক সম্পূর্ণ অকারণে সেহুখানে মুগ্ধ 
হইয়া পড়েন। কবিকুল এইলন্ঠ বিজ্ঞ-সমাজে নিন্দিত। কাণ্দাস 
মারুতপুর্ণরন্ধ, কীচকধবনিতে-__অর্থাৎ বাশবনে বাঙাদের ডাকে 
বনদেবতার গীতি শুনিতে পাইতেন) ওয়ার্ডসোফার্থ কোকিলের কু কু 
শুনিয়া অশরীরা বাণীর সন্ধানে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াহতেন ১ এই 
শ্রেণির অদ্ভুত আশন্দ বোধ করি অপর সাধারণের হৃদগত হয় ল। 
এই শ্রেণির পোন্দর্যাবুক্গির জীবনরক্ষার় কোন কাধ্যকারতা আছে, 
তাহাও বোধ হয় কে5 সপ্রমাণ কারতে যাইবেন না । বরং হহাতে 
জীবনের প্রতিকূলতা করে। যিনি এইরূপ সোন্দর্যপ্রিয়তা লইয়া 
জন্মগ্রহণ করেন, তার সাংসারিক বিষয়বুদ্ধি সব্বথ। প্রশংসনায় হয় ন।। 
চিত্রশিল্পী পটের উপর পাচরকমের বর্ণের বিশ্তাস করিস্জা অপরূপ রূপের 
স্ট্টি করেন; কলাবৎ নান! রকমের স্বরবিহ্তাস দ্বারা বিবিধ ভাবের 
উদ্বোধন করিয়া আনন্দের স্যপ্টি করেন; কারুশিল্ী প্রস্তরে পাঁচ রকন 
দাগ কাটিয়া সৌন্্যস্ষ্টির পরাকাষ্ঠ। দেখান। এই সকণ স্থশ্দর 
পদার্থের সৌন্দর্য কোথ হইতে কিনূপে কি উদ্দেশ্তে উৎপন্ন হইল, 
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তাহা কেহ বুঝাইয়া দিতে পারে না। এই সকল বস্তর কোথায় সৌন্দ্য 
বভিয়াছে, তাহার আবিষ্ষধারেও জকলে সমর্থ হয়না; অথচ ফিনি 
ভাবগ্রাহী বা সমজদার, তিনি এউ সৌন্দর্মোর বিকাশ দেখিয়া পুলকিত ও 
মোহিত হইয়া পড়েন। কেন তাশার এই মোহ, তাভা বুঝা যায় না। 
ভীবনসংগ্রামে এই মে কোনরূপ আন্ুকুলা করে, বলিতে গেলে মিথা। 
নির্দেশ ভইবে। কাজেই এই সৌন্দদাবোধের উৎপত্তির প্রাকৃতিক হেতু 
নিদ্দেশ এক রকম অনস্তব হইয়া পডে। 

প্রাকৃতিক নিব্বাচলরূপ মন্ত্রের অন্ততর এষ আলফ্রেড রসেল 
ওয়ালাশ 'এচভন্য নিরাশ ভহয়া ব'লম্বাছেন, মনুষোর সৌন্দদাবোধের 
উৎপত্তি প্রারুভিক্ নির্বাচনে বুঝাঁন যায় নাঁ। যৌন নিব্বাচনেও ইহার 
উতৎপাত্ত ভহতে পান্রে না! কিছ এহ পোন্দরযাবোধ যখন মানবন্থের একটা 
প্রধান জক্ষণ,_প্সনেকের এতে মানবতের সর্বপ্রধান লক্ষণ,--সৌন্দর্যা- 
বুদ্ষিবজ্জিত মন্ুমাকে বথন পুর্ণ মানবত্ব দিতে পার! যায় না, ৩থন পুর্ণ 
মাদবতৃই গে প্রাক তিক আভিবাক্তির ফল, একথা স্বীকারে তিনি সঞ্চুচিত 
হইয়াছেন। মানবের পুর্ণ অতিব্যক্তির জন্ত অন্ত কোন কারণ অনুসন্ধান 
করিত তশবে। প্রাকৃতিক শক্তির অতিরিক্ত কোন অতিগ্রাকৃত শক্তি 
5৪৬ হাশবহেধ আভবাক্তির মুলে বিদ্ধমান রহিয়াছে, ওয়ালাশের চরম 
সিদ্ধান্ত এইরূপ | 

ওয়াক শেরে এই চরম সিদ্ধান্ত অন্তান্ত পণ্ডিতে গ্রহণ করিতে সন্মত 
হয়েন নাদ। কিন্তু সৌন্দ্াবুদ্ির যখন জীবনসংগ্রামে কোন কাধ্যকারি- 


এত কথা স্পষ্ট বলিতে কাহার সাহসে কুলার নাহ। প্রাকৃতিক 
শির্ব'চন বাতীত অন্ত কোন প্রাক্তিক কারণে এহ নৌন্দধ্যবুদ্ধির উৎপত্তি 
ঘটিয়াছে, হাহ দশাইবার জন্য তাহারা নান! চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু 
এই সকল চেষ্ট। ফলপ্রদ হয় নাই। 
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জীবতাত্বিক পণ্ডিতের কেহ কেহ বলেন, এই সৌন্দর্যাপ্রিয়ত। একটা 
০৮০-1১০০০1 ০01 ৪৮০1001100-_জাতীয় অভিব্যক্তি একটা! আকক্পিক 
আগন্তক আনুষঙ্গিক ফলমাত্র। পাধীর সৌন্দর্য পাখীর বাক্কিগত জীবন- 
রক্ষায় বিশেষ কোন কাজে লাগে না, ইভা স্বীকাধ্য । তাহার জাতিগত 
জীবনরক্ষার় অথাৎ বংশরক্ষায় যে বিশেষ কাজে লাগে, তাহারও 
প্রমাণাভাব ) ন্তরাং এই সৌন্দধ্যে পাখীর নিজের কোন লাভ নাই, 
তাহাব বংশেরও কোন লাভ নাই । মমুর্রীর কাছে বাভবা পাইবার জন্ত 
মযুরকে কলাঁপের ছুব্বহ বোঝা! বহিতে হয়। কিন্থ এই বোঝার প্রতি 
মযুরীর আকন্সিক অনুরাগ জীবনদ্বন্দে দরুরখনশের বশ্গনবিষয়ে আনুকূল্য 
না করিস! বগং প্ররতকুলতাই করে, মপকে এই বোঝা বহিয়া তাহার 
শত্রুর নিকটে আত্মরক্সণায় একান্ত অপমর্থ করে। তবে প্রাকৃতিক 
নিব্বাচনে যথন শারীরিক অপ্শিপাক্তি ঘটে, জীবনরক্ষার অনুকুল বিবিধ 
ধন্ম তাহাতে বিকাশ পান, তাহার সঙ্গে সঙ্গে এমনও তুহ একটা ধন্ম 
উৎপন্ন হর, যাহার জীবনে কোন ডপযোশীতা শাহ) এই সকল আগন্তক 
বা আনুষাঙ্গক পরিবন্তন জীবন রক্ষার অনুকুল না হইতেও পারে। 
পক্ষিজাতির আভিব্যাক্ত সহকারে তাহা নানাবিধ বিকার ঘটিয়াছে। 
অধিকাংশ [বকারহ তাহার জীখনরক্ষার অনুকূল। 1কন্ত সঙ্গে সঙ্গে 
হস্সত কৌন অজ্ঞাত গ্রেবিক নিয়মবশে আর পাচ রকম বিকারও ছঘটিয়! 
থাকবে, যাহ! জীবনরক্ষায় তেমন কাধাকাধী না হহতেও পারে। 
মরুরের ষ সৌন্দধ্যপাভের কথা বণনা যাহতেছে, হাহা এএকূপ আগন্তক 
আনুষাঙ্গক বিকাপমাত্র। 

মনুষ্যের সৌন্দর্যা বুদ্ধিটাও এইরূপ একটা আগন্তক আগ্ঈবঙ্গিক লাভি 
মানত; জীবনরক্ষার আনুকুল বাঁবধ মানবধন্মের বিকাশের সহকারে 
ঘটনাক্রমে এই বুদ্ধিটারও সৃষ্টি হইয়াছে । হহাতে তাহার অন্ত লাভ 
কিছুং নাহ ; কেবল ।বন৷ কারণে খানিকটা আনন্দপাতের উপায় ঘটিয়াছে 
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মাঞ্ড। সুখাগ্ভ ভোজনে, স্থপেয্ পানে, মানুষের সুখলাভ ঘটে; তাহা 
বেশ বুঝা যায; কেন না, এই স্থুথলাভ জীবনের অনুকৃূপ; এই সুথের 
জন্যই মানুষ জীবনরক্ষার যাহ! উপাদের,। তাহ এাহণ করে ১ শত এব এহ 
সুথপাভশাক্ত প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফল। কিন্ত মদ খাইয়! তাহার 
নেশাতেও মান্তষের একবুকন তীত্র আননালাভ ঘটে; এ আনন্দে মানুষের 
কোন লাভ নাই, বরং হান আছে; এহ আনন্দলাভ-শক্তি জীবনরক্ষার 
প্রতিকূল; এবং মনুষ্য পদে পদে এই অঠিত প্রবৃত্তির জগ অনিষ্ট 
ভোগ কবিতেছে। অথচ আর পাচটা হত প্রবৃত্তির সহকারে এই 
সম্পূর্ণ অহিত প্রবুত্তিটাও মান্ষেপ জন্মিয়। গিকাছে। তাহার উপায় 
নাই । মানুষের সোন্দধান্রাগণ্ড এহরূপ একট! নেশা; হহার 
কোন উপকারিতা নাই) বরং গন্য নেশার মত সময়ে সময়ে 
জীখনের অপকার করে। অগ্ঠান্ত নেশার মত এ নেশাটাও 
দৈবক্রমে মানুষের মন্্যাত্বলাভের আনুষ!ক্ষক আগন্তক ফলমাত্র। 
ইহার জন্ক মনধা প্রকাতর নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে ইচ্ছা 
করে করুক । তাহাতে বিশেষ আপ নাহ । কিগ্চ সংসারের ভীষণ 
ন্বক্ষেত্রে যাহার ছে'পখেলায় সময় কাটাইবার অবসর শাই, থে বিজ্ঞ 
বুদ্ধিমান ও বিষয়বুদ্ধিবিশিষ্ট, যাহার কোকিলের পিছু ছুটাছুটি করিয়| 
বেড়াহবার অবকাশ নাহ এবং প্রপরিনার বিরহবিধুর হইয়া চত্দ্রকিরণকে 
গালি দিবার সময় নাই, সে প্ররৃতিদেবার এই সম্পূর্ণ অনাবগ্ত ক 
ব্দান্কতায় ক্তজ্ঞতা প্রকাশে একটু দ্বিধাবোধ করিবে, তাহাতে 
আর আশ্চধ্য কি? কুকুটের মাথায় অনাধগ্তক শিখার মত, পুরুষ 
মানুষের মুখমগ্ডলে সম্পূর্ণ অনাবশ্তক দাড়ি গোপ গজাইফ্জাছে,_- 
ডারুইন &য়ত বলবেন হহার উদ্দেশ্য নারীজাতির মনোরঞ্জন, _-তথাপি 
ইঞার অনাবশ্তকত প্রাতপাদ্নের জন্ত নাপিতের ব্যবসায়ের শ্্টি 
হইয়াছে । তন্দপ স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির মধ্যেই এই 


সৌন্দর্য্য বুদ্ধি ২৮৯ 


অনর্থক পসৌন্দর্য-লশ টিসু বসা হইছে? তৰুন্গাল যে সংসারের 
সকলেই এই মর মাতাল নহে । সকলেই সংসাগের কাজ ছাড়িয়া 
জোনাকি, আত ফুল, আব ভ্রমর, আর বিরহ লয় জীবন কাটায় 
ন।। 

ফলে ইদাটপিটি লইয়া! যখন প্রারুতিক নির্বাচনের কারবার এবং 
ইউটিলটর সহিত কবিত্বের যখন সনাতন বিরোধ, তখন প্রকৃতিক 
নির্বাচন সাহায্যে মুসা কবিদের কফুদ্র বা সৌন্দব বোধের অভবাক্তর 
হেতুনর্দেশ পণ্ড শ্রম বাল ই আন হইতে পানে ॥। তবে প্রাকুতিক নির্বা” 
চনের অন্ন তা স্বাকারের পুর্দে একটু ভাখিবার আছে। জীবন রক্ষায় 
ফযেকিদে !ককপে সাবা করে, তাচা সাহস করি বল কঠিন । এই 
বিহ্য়টাতে গঃশার কোন উপ+ধর তয় নাই, কখনও উপকার হহতে পারে 
না, ইহা জের করিয়! বল! নিতান্ত দুঃসাহসিকেত্র কাজ। সৌন্দর্যাবুজধ ৪ 
মানব জবনে কোন$প আনুকূল্য করে না, ইঠা বলাও হুঃসাহসের 
কাজ; এবং যদি ম'নব জীবনে ইভা কোন্জূপ উপকারিতা খুঁজিয়! 
বাহির কারতে পাতা বয়, তাঁভা ভইলে অমন্ই ইউটিলিটির দোহাই দিয়! 
প্রাকৃতিক দিল্াতনাজ আনিস! ফেলা যাইতে পারে ।॥ ই শ্রন্থেই 
সৌন্দর্য তত প্রদঙ্গে দেই আলোচনার চেষ্টা ভইয়াছে। 

কিন্তু *্মে পর্যন্ত একট! কণা গাকিক়। যায় । বিশ্বদ্ধ সৌন্দর্য কেবল 
উপভোগের সামগ্রী_ইহার ফল বিশুদ্ধ নিক্ষল আনন্দ? এই আনন? 
কোন কোন কাজ লাগে, জীবন্যাত্রাক্স কাহারও কোন রকমে কোন হিত 
করিতে পারে, হণ বল্পীন! করিতে গেলেও উহার বিশুদ্ধ নষ্ট হয়) উহা 
যেন ম!লন হহয়াযায়। কোনরূপ লাভের, কোনরূপ হিভেরু সম্পর্ক 
আনি:ত গেল উহার শুদ্ধত! থাকে না। কোন প্রাকৃতিক ফারণে এই 
আখন্দের ড২৮ও নির্দেশহ বোধ হয় অদস্তব। 


১৪৯ 


মুক্তি 


ডাক্তার জ্বরপরীক্ষার পর রোগীকে কুইনীন বাবস্থা করিলেন) 
বলিলেন, তোমার কুইনীন সেবন কর্ব্য। এই সময়ে যদি কেহ 
গম্তীরভাবে উপদেশ দেন, কুহনীন সেবন মানুষের কত্বব্য নহে; পরো- 
পকারই মন্ুষোর ক্তুবা) ভাত। ভইলে বিশুদ্ধ ভাগ্তরদের সৃষ্টি হয়, রোগীর 
কোন উপকার হয় না। 

আজকাঁন গঞ্চে পঞ্ধে বক্ত ভার শব্দের অপপ্রয়োগ ছারা এরূপ বা 
তাঁহ1 'আদক্ষাঞছ্ উতকট ফক্তর প্রয়োগ হয়, কিন্ত ভাহাতে হাশ্সরসের 
উদ্ভব কেন ভর নং) বুঝিতে লারা যার না । 

প্রাচীনকালে আদাদের বেদপন্থী সমাজে কতকগুলি সামাঞ্জিক 
আচার-অনুষ্ঠানউত্নবা!ত সঙ্পীদিত ভতত ) উহাদিগকে যাগষজ্ঞ বলিত ও 
উহ্বাদর লাধারণ লাম ছিল ধা হদেশে ততৎকালে উহাদের উপযফোগীতার 
বিচার নর্নান কালে দক্ষ । একালে আমরা ধন্মশর্ব ভিন্ন অর্থে 
প্রয়োগ কার ও গপ্তারভাবে বজ্ 5! করি ও কাবা লিখি-_-“্ষজ্ঞে ধন্ম নহে, 
ধর্ম পোকা 7 আন দাহার 


ধা কত! 


হট] লি 
1 
্ 


করেন, ভাহাদের আস্কালনই 


শবের অপর্রসোগের এইকূপ আরও দৃষ্টান্ত আছে। আমাদের 
দশ.শান্ছে মুক্তশদট শিট পারিভাষিক অর্থ বাবহৃত ভয়। খ্রাষ্টান- 
দের স্বীরুত ১515012) নামক একটা! বাপার আছেঃ আজকাল 
অকেতত উচার ম্যাগ বুংঞ্খন্দ বাবার করিয়া নানাধিধ উতৎকট 
বুক্তিএ বশ ৭) তেন! 

মুর্ঘএণের 0 ক্যান খ্রুসজের আলোচা । কিন্তু এইথানেই 
বলিক্কা £াখ! উ5৩১ মুক্ত অর্থে আর ম্বাহাই হউক, উহা শ্রীষ্টানি 
৪2150619017 নষ্ট 


মুক্তি ২৯১ 
শ্রীষ্টানি ১৪1৮০101) শব্দের অর্থ কি? খ্রীষ্টানিমতে মনুষ্ামান্রই 
জন্মাবধি শাপী। মনুষ্য আপনার পাপের ফল ভোগ করিতে বাধ্য । 
মনুষ্যের শেষদিনের বিচারকণ্তা পাপের দণ্ড দিতে বাধা ; নতুব) 
তাহার ম্তাপরতা থাকে না । কিন্ত তিনি আবার ককুণাময়। কাজেই 
তিনি করুণাশে আষ্টরূপে অবহাঁণ ভইলেন, মঞ্ুষ্যের পাপের বোঝা 
নিজের উপর ডুলিয়া লহছেন ও মন্রষ্যজাতির নিজ্্রর স্বঝপে আপনাকে 
বজ্ঞার পশুপ্ূপে কল্পনা করিয়। আপনাকে বাণরূপে অর্পণ করিয়া 
আপপর শোশিভগাতদ্ধারা মন্্ুযোর পাপের প্রায়শ্চি করিলেন। 
তাহার শোণতধারায় নধবাপ পাপ প্রন্সমালিত হইল । যে তাহার 
গরণাগ৩ হইরা তার €ত সজ্বের আশ্রয় লইবে, তাহার রক্জমাংস ভক্ষণ 
করিয়া ভাতা শ্রাগ্য হনে, বিচারের রি সে পাপমুস্ত বলিক। 
গৃভীত ভইবে ; ভহাতক আর পাদের শাস্তি তোগ করিতে হইবে না) 
সে তৎপরে চিরকান ধনিয়া স্বসে হাদ কাজকে ।  অন্থুষোর এই পাপমোচন 
ও শ্বর্গ প্রাপ্তির ভবেোজ লাম সন1৬080115 বাঙ্গালা উহাকে উদ্ধার 
বা পারধাণ বশ বাততে পারে আইরাপে আইানের। ঈশখরের 
স্তাপরতার ও ফিহথাদসতাক মনন্ধর হাপন কারয়াছেন। নছুষ্োের 
পাপমো5চনের ৪ স্ৃপণাতভের প্রধান উপায় ঈখরের কপ যে 
অন্টশপ্5 দই ক হিখাসী ভভকা চস ককুণানধান শ্রাণ কতা 
হ্বীষ্টের শব্পাগত হন, 5 সরিঞাপ পাক এই বাপারকে যুক্তি ন! 
খলিঙ্জা পর্সিাণ লাফ আবুক সঙ্গত ঈশ্বরের অবতার হা এই হিসাবে 
মানথজা তব পরিআাণ সপ্ত | 
খবীষ্টানসমালে এই পারভ্রাণের খিও্ার কোথ! হইতে আসিল, বলা 
দুফকর। 'অডি প্রাসীন ইহা দসমাজে এহক্ধপ পারজানব্যাপাগে বিশ্বাস 
ছিল কি না, সন্দেহ স্থগী। ইনছ'পর! আপনাদিগকে জেহোবাদেবের 
অন্থগৃহীত জাতি বলি। জানিত। তাহার! প্রবল প্রতিবেশিগণ রর্তুক 


২৯২ জিজ্ঞাসা 


পুনঃপুনঃ নিগৃহীত হইয়াছিল । জেহোবার (জাহবে-নামক ইছুদিগণের 
কুলদেবতার ) আদেশলজ্ঘনই তাহাদের এই নিঠ্তের হেতু বপিয়! 
তাহাদের বিশ্বাস ছিল। তাঁদাদের জাতীয় দ্র্দশীর সময় তাহার! 
ভবিষ্যৎ চাহিয়া সাত্বন। পাইত । মনে করিত, ভবিষাতে দেশায়! জন্ম গ্রহণ 
করিয়া! তাঁহাদের এই চিরন্তন দুঃখ মোচন করিবেন! এই মেশায়া 
কতকট! আমাদের কক্ষি-অনতারের মত। ভগবান কল্িবূপে অবতীর্ণ 
হহরা শ্রেচ্চনিবতক দূর কনিয়া পক্ষের প্রতিষ্ঠা করিবেন, এইরূপ 
আমাদের পুাণে ভনিষাদক্তি আছ ইভদিদিগেরও সেইরূপ আশা 
ছিল, মেশায়? জন্মগ্রহণ করিলে ভাঁহাদিগের জাতীয় দ্ররবস্থার অপনোদন 
হইবে । মধো মধো নবি বা প্রফেট নামে একছেণিব লোক 
ইন্ছদি জাতির দ্ুদ্ঘশাকালে ধর্মের পথ দেখাইয়া দিতেন। তাদের হধো 
কেভ কেহ ভাবী মেশায়ার কথা বলিয়! ইন্ছদি জাতিকে আশ্বাস দিতেন। 
সাধারণ ইহুদিজীতির ঠবশ্াস ভাভাতে অধিক পহ্িবতিভ হইমাছিল 
বলিয়া বোধ হয় না! কাঁজেহ যখন যীশ্র জন্মগ্রহণ করিয়! আপনাকে 
মেশায়া বক্য়া প্রচার করিলেন, অঞচ ইনদিারে জাতীয় 
ছুঃখের অবসান হহল না, তখন উন্ত্দি জাতি তাহাকে মেশার 
বলিয়া স্বীকার কবিল না! কেহ কেহ ভাহাকে কার করিয়া 
একটা দল বাঁধিল মার 1 তৎপবে স্টাহার শিষাগন জাহান ঈশ্বরত্ব 
ও কাণকর্তত্ব ইন্ছপিসমাজের ব'ভিরে গুচারিত কারি বুতৎ ত্রান 
সমাজের স্থাপনা ক'রলেন । এই ইষ্টায় সমাজ উনিশ শত সদর ধনিয়া 
বীশুত্বীটকে মন্ুযাজাতির তাণকর্তী বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আমিতেছে। 
তাহাকে ত্রাণকর্তী বা উদ্ধারকর্তভী বলা যাইতে পারে, কিন্কু মুক্তি- 
দাত] বলা যায় না। কেন না, আমাদের দশনশাস্্ে যাহ!কে মুক্তি বলে, 
্রীষ্টানেরা সেরূপ মুক্তি প্রার্থন/ করেন না । শ্রীগ্রানি শাস্ত্রে সেরূপ মুক্তির 
কথা আছে কি না, জানি না। 


মুক্তি ২২৩ 


যীশুর জন্মের পাচ শত বৎসর পুবের ভারতবর্ষে শাক্যকুমার 
সিদ্ধার্থের জন্ম হইয়াছিল। তিনি একটা দেশব্যাপী সন্াপীর দল ্যষ্টি 
করেন ও তহ্যতীত গৃহস্থলোকেও দলে দলে তাহার উপাদক 
হইপ্লাছিল। টিনি বনু সাধনার পর আপনাকে বুদ্ধ অর্থাৎ 
নিব্বাণ প্রাপ্ত পুরুষ বলি! (প্রচারিত করিয়াছিলেন, এবং তিনি যাহা 
নব্বাণলাভের একমাও পঞ্থা বলয়! নিশ্চজ্ করেন, মানবজাতির নিকট 
সেই পন্থার নিন কৰিয্াছিলেন। মানবজাতির দ্ুঃখদশনে তাহার হৃদয় 
ছন্ন হইয়া'ছল 3 তাহার প্রদশিত নিব্বাণের পথ মানবজাতির মেহ 
সনাতন ছুঃাঁনরোধের একমাত্র উপায় বাঁণয়া তিনি প্রচার করিয়াছলেন। 
তিনি সেই ছুঃখনিরোধের উপায় আবিষ্ষধারের জগ্ঠ রাজ্যসম্পৎ্ড ত্যাগ ও 
তিক্ষুবৃহি শ্রহণ করিয়া দেশে দেশে পরিব্রাজকর্ধপে বেড়াইয়াছলেন। 
তিনি যে নিঝাণের পথ নির্দেশ করেন, তাহা বেদনিদিষ্ট মুক্তির পথ 
হছতে সম্পূ্ণ ভিন্ন নহে। তাঁহার নিন্দি্ট ।শব্বাণশকে আমরা মুক্তির 
সহিত একপধ্যাক্সে গ্রহণ কারলে অধিক দোষ হইবে না। (কন্ত এই 
নিব্বাণ বা এহ মুঞ্ কোন পুরুষের বা মহাপুরুষের কৃপামাত্রে লতা নহে; 
এমন কি, স্বয়ং ঈশ্বরও ইচ্ছাত্রমে বা কপাবলে মান্ধকে মুক্ত কগ্িতে 
পারেন না। শগবান্‌ বুদ্ধ কোন ঈশ্বরের অস্তিত্বে আদৌ বিশ্বাস কগিতেন 
কি না, তাহাই সন্দেতের স্থল। মনুষা আপনার কর্ম ভোগ করিতে 
বাধ্য । সৎকন্মের কল লদ্গতি ও স্ুখণভ, অসৎকশ্মের ফল অনদ্গতি 
ও দুঃথখলাভ। কোন বাঁক্তি কোন রূপে এই কম্মফল হইতে 
অব্যাহতিলাতে সমর্থ নহে। মনুষ্য ইহ জীবনে তাহার কন্মফল 
কতক ভোগ করে; কিন্ত তাহার মৃত্যু হহলেও তাহ।র কর্ম তাহাকে 
ছাড়ে না) সে এক দেহ ত্যাগ করিয়! দেহান্তর গ্রহণ করিতে পারে) 
এক লোক ভ্যাগ করিয়া অন্ত লোকে যাইতে পারে । কিন্তু তাহার কর্ম 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে যায়। লোকাস্তরে গিয়াও তাহাকে ক্র করিতে হক্প 


২৯৪ " জিত্ত্াস। 


এবং সেই দেহান্তরে ও লোকান্তরে রুত কর্মের ফলতভোগের জন্ত' 
তাহাকে আবার নৃতন দেহ ধারণ বা নুন লোকে বিচরণ করিতে হয়। 
ইহার নাম সংনার । নরদেহ-পরিতাগের পর মন্তুষা দেবদেভ ধারণ 
করিতে পারে, ইহা অসম্ভব নে । ভুপোক ভাগ করিয়া দে কিছুদিন 
দ্র্গলোকে বিচরণ করিতে পারে, তাহা অসম্তব নঙে। কিন্ত এই 
দেবদেহপ্রাপ্তি বা প্রগপ্রাপ্ছি মুক্তি মত! সেখানেও কনম্ম আছে ও 
কন্মপাশের বন্ধন আছে। সে হয সোণার শিকলে বন্ধন, 
আর নরদেকের বন্ধন লোহার শিক বন্ধন কৈস্তু ইভয়ত বন্ধন শা । 
স্ব্গপ্রাপ্তিকে সক্তি বলে না! সংকম্ম ফলে স্বনপ্রাপ্থির ও ফলভোগা- 
বসানের পর ভাঙৎকালিক কন্দবূলে আবাগ অন্থালোকের পাঞ্তি ঘটিবে। 


গে 


কাজেই সংসার ভহতে মুর্তি ঘ ঘটিল না 1 সতঙকলুত কর, আতর অসতকম্মাই 
কর। ংসাবৃচক্রে গরিজ্রমণ করিতে হত লহ রর অন্ুপ্রি কম্মেপু এ তোগ 
করিতেই হইবে ! জোন পয়াণ পতিতা! এই সহলারচ ও, ভমণ ৩৪1 


উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন না । সংসারু হতে অব্যা্'তর উপায় নাই । 
তবে এক উপায় আছে 11 রঃ সংসাএ বস্কৃতঃ আবদ্ধ ভহতে উত্পন্ু 


সি 


ভ্রান্ত জ্ঞানমাত্র, ইহা জানিলেই সকল দুঃখ দুৎ হইতে পারে । নিকাশ 
লাভের বা দ্ুঃখবিমুক্তির এই একমাত্র পন্তা গবং হভা জ্ঞানের পন্থা 1 এই 
জ্ঞানমার্ঁ ভগবান তণাগত আবিষ্কৃত করিজাছিলেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রের শ্তাষায় 
এই লোক এতকাল ধবিয়া তম£দদ্ধাবগুভিত হইয়া প্রন্ুপু বস্থায় ছিল) 

ভগবান্‌ প্রজ্ঞাগ্রাদীপ আ!লয়া তাহাকে প্রবোধিত করিলেন? মনুষ্য ষে 
দেহ ধারণ করিয়া জন্ুমুত্ার অধীন হয়, পুলঃপুনঃ কন্মবশে বিবিধ দেহ 
ধারণ করিয়া বিবিধ লোকে বিচরণ করিয়া স্থথ্ঃখ ভোগ করে, ইহার 
মূল আবিগ্ঠা অত অজ্ঞান। ষে গ্রক্রয়া্ বা ধারাক্রমে অবিদ্ধ!, 
হইতে এই সংসারের উৎ্প্ি হয়, তাহার নাম প্রতীতা-সমুৎ্পাদ | 
পরসঙ্গাগুরে প্রতীজাসমুৎপাদের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার চেষ্টা করা গিয়াছে । 


মুক্তি ২৯৫ 


ফল কথা, যাহা কিছু পরিদৃশ্যমান বা অন্ুভূম্থধান, বাহ কিছু প্রতায়গোচর, 
তাহ ভ্রান্তি-_তাহ্ার মুল অন্ঞাঁন বা জ্ঞানের অভাব। স্পশ-বেদন), জন্ম- 
মৃতু, ইহকাল-পর্ুকাল, সুখ দ্রঃখ, যাছ। কিছু প্রতায়ের বিষয়, তাহা কেবণ 
সম্যক জ্ীনের অন্াবে উৎপন্ন । উহার ভিতরে কিছু নাহ । সমস্ত 
শূন্য ৪ মরীচিকা। স*দার অস্তিত্বভীন। এইটুকু ঝুঝিলেই ্রান্তি 
কাটিয়া যাইবে । তথন বুঝিবে জন্মমু্ঠা সব শিখা, হহকাপ-পরকাল 
কিছুই নাই, গুথ-ছঃখও অস্তিত্ভীন। এইটুকু বুঝিণে নির্বাণ ঘটে 
বা মুক্তি ঘটে। এইটুকু বুঝিলেই দুঃখ থাকে না; এইটুকু বুঝিলেই 
জন্মজন্মান্তর পরিগ্রহ ক'রতে হয় না। কেন ন', সংসারই যাদ না থাকে, 
জন্মমৃত্ু তাহা হইলে কিন্ধপে থাকবে, জন্মান্তরপ্িগ্রহই বা কিরূপ হহবে, 
দুঃথই বা 1ঞকপে থাকিবে | এহ সংসারের বা জন্মমুভ্ভার অস্তিত্ব আছে, 
এই ভ্রমটাই আবিগ্ভা , এই ভ্রান্তি অপ্নোদনভ [নর্বাণ। ইহার ফল 
ছুঃখনাশ। 

কাজেই প্র জ্ঞানের উদয় ভিন্ন নির্বাণলাভের উপাঞান্তর নাই । কিন্ত 
সেই জ্ঞানোদয় আত কঠিন ব্যাপার। ইচ্ছা করিলেই বা চেষ্টামাত্রেই 
সেই জ্ঞানের উদর ঘটে না। বিশ্বজগণ্খ লাই, ইহা ইচ্ছা করিলেই 
মনে করা যাঁর নাঁ। অন্তুতঃ অনেক বড বড় লোকে যখন এ সন্বস্থে 
প্রতিবাদ করিতে উপস্থিত হন, তখন সাধারপ মানুষের ত কথাই 
নাই । বে সাধালণ মানুষে করিবে কি? ভাহার। থাসাধা এই জ্ঞান- 
লাভের জন চেষ্টা করিতে পারে; এই জ্ঞানপাভের জগ্ত যে সাধনা 
আবশ্ঠক, তাহ) দ্বারা এই জ্ঞানলাভের জন্য প্রস্থত হইতে পারে । বুদ্ধ" 
প্রদণিত আই্টা্গিক মার্স অবলম্বন করি সমাক দৃষ্টি সম্যক সংকল্পাদি দ্বারা 
আঁজ্মোন্নতি বিধানের পর শেষ পর্য্যন্ত সম্যক্‌ সমাধিবলে এ জ্ঞান লাভের 
জন্ঠ প্রস্তুত হইতে পারে। মুক্তি আয়াসলভা ; উহ! জ্ঞানীর 
প্রাপ্য । আই্টাঙ্গিক মাঁগ অবলম্বন করিতে জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলেরই 


২৯৬ জিজ্ঞাস। 


অধিকার আছে, এবং ত্র পথ ভন্ন অন্য পন্থা চজিলে ফল্লাভের 
মম্বাবনাও নাই। কিন্তু অধিকার থাকলেই ফলপ্রাণ্ডি ঘটে না। 

ভগবান্‌ হথাগত এইনূপে মুক্তির পথ প্রদশন করিযাছিলেন। 
তী্কাকে এই হেতু মুক্তির পথপ্রদর্শক বলা ঘাইতে পারে। কিন্তু তিনি 
আপনাকে মুরণ্দাতা বলিয়া প্রচার করেন নাত | বিশুদ্ধ বৌদ্ধ মতে 
কোন মগ্তধ্য বা (কোন দেবতা অগ্রগ্রহপুক্ষক কাহ[কেও মুক্তি দিতে 
পারেন না; কাভেহ মুক্তিদ।ত 05 থাকতে পারে না। বিন 
অবিদ্ানাশে নির্কাণলাভের অগ্তাবশী নাহ । কাজেই নির্বাণ 
প্রত্যেক খাঁর ফাধনাসাগেক ও চেষ্টাসাপেক্গ | তাধ বুদ্ধপ্রদশিত 
ভ্রিশরণ মাগি আাভয় করিলে জেউ সাফনার পথ গাক্রা াহিতে পারে 
মাত) কিংব) এতটুকু বলা যাইতে পারে, ষে সৌগত দাগ আশ্রয় 
না করিলে মুক্তির পথ জানবার উপায় গাকে শা । অতএব মুক্তিলাতের 
উপান্ধ থাকে না। বুদ্ধদেধতি ভগংকে মুত্তর গন দেখাহয়াছেন। 
যাহারা অন্য পন্থা ধেখাহফাছেন, তভারা বোদগ্ণের মনে ভাস্ত। 

বৌদ্ধগণ ভগবানকে ভবধ্যাঁধর চিকিৎসক বৈদ্াগাজ জ্ঞানসিন্ধ 
দয়ালিন্ধু ইভ)াদি (বিখ্যেণে বিনষ্ট করিগাহিজেন | এই করুণানিধান 
মহাপুরষের পুজা বৌদ্ধ মাজে গ্রবহিত হইরাছিল। কিন্ত তাহার 
কৃপামাত্রে থে মুক্ডিঞজাভ হইতে পারে, ইহা বিশুদ্ধ বৌদমতের স্বীকাধ্য 
হইতে পারে না। 

বুদদধেব জা(তিবণনিকিশেষে দকলের নিকট আপনার মত প্রচার 
করিফা'হলেন। তিনি »ক্সাধারণের জন্য মুক্ত পন্থা নির্দেশ 
কাঁরয়াছিখেন মা, বিস্তু মুত্তকে অশায়াপহভা এন নাহ । কিন্তু 
সর্বসাধারণ অচিবে তঠকে মুভি দাতার শ্বরূপে গণ করিল । যান 
মুক্তির একমাত্র পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, ছিনিই যে মুকিদাত।, 
সববসাধারধে এই সিদ্ধান্ত করিয়া লইল। করুণাময় ও মুক্তিদাতৃত্ 


মুক্তি ২৯৭ 


উভয়ের আধারশ্বরূপ হইয়! তিনি বৌদ্ধঈপমাজে অচিরে পুজিত 
হইতে লাগিলেন । উত্তরকালে মহাযালী বৌদছ্ধেবা নানা বুদ্ধের এবং 
বোধিসত্বের কল্পনা করিয়াছিল। জংসারতাপর্রই দানব সব্বদাই 
ংসারক্লেশ হইতে ও জরামরণ হইতে উদ্ধারলা।ভঙ জন্য বাকুল। 
বাহ্ষণ এই উদ্ধার লাভের কোন সহজ পন্থা দেখান নাই। মহাযানা 
বৌদ্ধেরা অতি সহজ পন্থা দেখাইয়া দিলি । মহাধানীদের কলিত 
, বোধিনব্বগণ মুক্তিমান্ন করুণাস্বরূপ। তীভারা মানব্কে হুঃখসাগর 
হইতে ভতরাহবার জগ্ত সব্ধদাহ প্রস্তত আছেন। সৌগভমাগের আশ্রয় 
লইয়া বধিসন্বগণের শরণাগত হইলে, তাহাদের করুণার ভিখারী 
ভইলে, তীহাদের পুজা! করিলে, কাহাকেও এই সংসারতাপ 
হইতে উদ্ধারের জন্ত [চিত হইতে হইবে না । বোৌধিসন্থগণের সহকারে 
তাহাদের নানা গা বা শাক্ত-দেবভা কাঁমিত হইলেন । বোধিসত্ব 
আঅবলোকিতেশ্বর দয়ার শিধান। তভাভার শাক তাবাদেবী সংসারাণব- 
তারিণী। তাহাদেখ শরণাগভ হও 3 সংসারসাগর হতে অনায়াসে 
উদ্ধার পাইবে । এউপ্ুপে উপাসকের সিছিদানে ও সংসারক্লেশ নিবারণে 
সর্বদা উদিত অসংখা দেবদেবীর প্রতিমাত্ব বৌন্ধগণের দেবমন্দির 
সকল পুর্ণ হভতে লাগল । দলে দলে বৌদ্ধ টপাসকের সংখ্যা বুদ্ধি 
পাইতে লাগল। বেধমার্ভ্র্ বৌদ্ধ ভিক্ষু ও বৌদ্ধ গুহস্থ উপাসকে 
দেশ পুর্ণ হইল । জানান আশ্রন্প করিম! সংসারধারিধি উত্তার্ণ হইবার 
জন্ত দলে দলে যাত্রী আসিয়া জুটিতে লাগিল। বেদপন্থী সমাজ হইতে 
বোঁদুক মার্শ লোপ পাইতে বাসন । 

দেখা গেল, ্রাঠানগণর স্বাকৃত পরিত্রাণের পন্থার সহিত বৌজ্ধ- 
্বীরত নির্বধাণের পন্থার আদৌ কোন মিল ছিগ না। কিন্তু কালের 
পরিণাততে নই প্রায় তুল্যমুল্য হইয়া দীড়াইয়াছিল। শ্রীষ্টায 
পশ্থার পরিণতি সাধনে বৌন্ধ পন্থার কোন প্রভাব ছিল কি না, ইহ! 


১৯৮ জিজ্ঞাস! 


একটা প্রচ প্রতিহাসিক জমস্তা । খ্রীষ্টানগণের আচারানুষ্ঠানের - 
সহিত বৌদ্ধ আচারানুষ্টানের অন্ত সৌপাদৃশ্ত দেখিলে এই প্রভাব 
অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না? কাহারও কাহারও মতে 
মিসরদেশের খেরাপিউটগণ ও ইহুদি দেশের এসিনিগণ বৌদ্ধ 
সম্পদায় মাছ | বাপটিই্ট জোভন [লীন ছিলেন এব” যীশুখীষ্ট 
বৌদ্ধ মতই শনৃদ্রিসমাজে গ্রগ্ কবিয়াডিলেন 1 শীষ্টানেরা ইভ! 


স্বীকার করিতে অনঙ্ছুক। আসক হঈবার কথা । প্রত্নভান্বিকেরা 
ধরতিহাসিক পমাণ চাতেন | হক শালযাছেন, বিনা পতিহামিক 
প্রমাণে শীষ্টানির উপর বৌছেত 2 5 শাকার্মা নছে। চীনদেশে ও 
তিববতঙ্েশে শাক্ালেরা প্রণে? ৮, হুর ভতিভাসিক প্রমাণ 
আছে । শুদ্যারা আটা মাটাছ। দশে প্রবেশ চা কবিয়া- 
ছিল, হহ! বৃবিতে পারা মায় । গচাসক হ্রীতত ০ দশে বাস 
করিয়া বৌদ্ধ মণ্ড প্রচার কাইগা “এপ উতিভাসিক এনাদ পাওয়া 
যায় না। কাঁজেহ বৌদ্ধ আচাত1১ গন + তক অভুত ) হইয়াছে, 


ইচ্] বিশ্বাস করা! যায় না । 

কথাটা ঠিকৃ। প্রতিহীসিক ৮০ পাশীহ কোন উিহাসিক তথ্য 
নিরণাত হইতে পারে না আমরা এ সিক নভি । কিন্ত ্াতিজানিক- 
গণের মুগেহ শুনিতে পাত, জারা শাশ্যাক সিরি! মিশর কফাইরিনি 
এপাইরস প্রভৃতি যরনণশে বোদ্ধ মত প্রচারের জন্ত পোক পাঠাইস্বা- 
ছিলেন : পরবভ্তী ভিন 12 বো ও গণ ঠক ও রোমক নূপতিগণের 
সভায় দত পাডাইভেন পাচা ।দ শর নিত ছ্রারতবর্ষের বছুদিন হইতে 
বিছুত বাণিল্তা লম্পক প্রচলিত জি? ১ যবন নবপতির! ভারতবর্ষের 
সন্নাসীদিগকে পন্যিং স্বদে | ফাইতেন। বর্তমান বিচারে 
এইগুলি এীঁতিভাসিক প্রমাণ বনিয়া কেন গ্রহীত হয় না, ঠিক বুঝা 
যায় না 


মুক্তি ২৯৯ 


ীষ্টানি পরিত্রাণতত্বের মূল কথ? 'এই যে, ঈশ্বরের কূপ! বাতীত পাপাত্মা 
মানবের উদ্ধীরের সম্ভাবন! নাই, এবং তিনি মানবের প্রতি কৃপা করিয়া 
স্বয়ং অবতীর্ণ তইয়া, স্থেচ্ছাক্রমে মন্দের পাপের বোঝা নিজের উপর 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । যাশুথুষ্ট নরদেহধাপী ভগবান্‌ এবং তিনিই মন্ুষোর 
উদ্ধারকর্তা। বুদ্ধদেব ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করুন আর নাই 
করুন, কাহারও কপাবল মস্কুধ আপন কম্মফল ভন সুক্ষ ভইতে 
পারে, এরূপ বিশ্বাম তিশি করিতেন মন: জ্ঞানের পন্ত; ভিন্ন নিব্বাণের 
মুক্তির দ্বিতীয় পন্থা তিন দেখান নাউ 1 তবে সেই পন্থা তিনি নিজে 
আবিষ্কার করিকাছিলেন ! তিনি মুক্তি পগ প্রদশবক ছিলেন মাত্র ; ঘুক্তি- 
দাতা বলি? আমাকে প্রচাব কবেন নাহ 7 এক পুনরুজ্জির প্রয়োজন 
নাহ যে, শ্রীষ্টানের পরিত্রাণ € বৌদ্ধের নিন্বাণ একখিধ পদার্থ নচে। 
কিন্তু বুদ্ধদেশ নিছে থে শক্তি ঢাহেন নাই, তাভার অন্টগতের! তাহার 
প্রতি সেই ক্ষমতা অঙ্গন কবিয়াছিল। তাহাকে জীবের উদ্ধারকর্তী। 
বঁলয়া নির্দেশ করিয়াছিল । খন্ধগণের ও বোধিসনগণের ও বুদ্ধশক্তি- 
গণের শরণগ্রুভণ « উপাসনা সংসার হইচশ উদ্ধার প্রাপ্ুর সহজ 
উপায় বলিয়া নদ্দেশ করিয়াছিল। এমন কি, বৌদ্ধেরা বুদ্ধ, 
মুখে বলাইহয়াছিলেন, ''কণিকপুধক্ভান ফানি লোক, ময়ি নিপতন্ত 
বিমুচ্যতাং ভু লোক£”--কলিব বশে জীব যে সকল পাপকর্মের 
অনুষ্ঠান করে, সেই পাপের ভার আমার উপর পতিত ক₹উক, 
জীব সেই পাঁপভার হইতৈ মুক্ত হউক ;- দয়াময় বুদ্ধে আরোপিত 
এই উক্তির সহিত দয়াময় বীস্ুগ্রাষ্টের উক্তির অধিক পরভদূ নাহ । এই 
উক্তিঠে খাটি গ্রীষ্টানি মত বলিলে অভ্তভাক্তি ইইবে না । আমি অতি 
দীনহীন, আমি অ'ত পাপী, প্রভু নিজগুণে দয়া করিয়া আমার চুল ধরিয়! 
আমাকে উদ্ধার কর - আধুনিক বৈঞুবেরা একথা আধুনিক বৌদ্ধদের 
নিকট শিখিয়াছিলেন কি ন, বিচার্দা হইতে পারে। বৌদ্ধগণ ইভা গ্রীষ্টানের 


৩০০ জিজ্ঞাস 


নিকট পাইকপ'ছিলেন অথবা খ্বা্টানেরা ইহা বৌন্ধগণের লিকট পাই- 
মাছিলেন, এঁতিহাসিকেরা তাহার বিচার করিবেন । 

বুদ্ধ প্রচাটারত নিব্বাণতন্বের সহিত ব্রাঙ্গণের স্বীরুত বৈদান্তিক 
মুক্তিতত্বের তাধ$ পাথকা নাই। কিন্ত খ্রীষ্টপ্রচারিত পরিত্রাণ- 
তত্ব ১ইতে ইহা সম্পূর্ণ ভিন্ন। কালক্রমে বৃদ্ধের নিব্নাণহত্ব কিরূপে 
বিকৃত হইয়া গ্রাানি পারত্রাণতুত্বের সাদৃপ্ত গ্রহণ ইহ 
তাহ দেখ। গেল । ব্রাহ্মণশাদিত বেদধপন্থী সমাজও এই বিকার হ 
অব্যাভাও পাত করে পাই । মগাযানা মন্্রধানী বজন্বান]। হত্যাদি নান! 
বৌদ্ধ মাঝগা যখন সস্তায় ও সহজে ভিবসমুদ্ধ তরাহবার জন্ত 
আদন দ্দাপন ডিল ভাজির কৰিয়! যাআদিগকে টানাটানি করিতে 
লাগল, তখন বেদপন্থীর জাহাজের জন্ত পাথেয় অংগ্রহে লোকের 
আর এবু'ত থাকিল না। সদাচার ধ্বংসমুখে পতিত বা চলিল; 
বর্ণাশ্রমধন্ম লুপ্ত *ইতে চলিল; অনাধ্য দেবদেবীর প্রাতিমায় দেশ 
আচ্ছন্ন ভইয়া গেল; দেশবিদেশ হইতে বৌদ্ধপ্রচাচকগণের আনীত 
'অনাধ্য অনুাঃন আধামমাজ কলুষিত হইতে চলল ১ বৌদ্ধ বিহার 
মধ্যে রাওডশ।সন সমাভম্গাসন ও শান্ত্রশীসনের বহিভুতি নরশীরী ধলবন্ধ 
হুইয়! নানাবিধ বাঁতংস অনুষ্ঠান প্রত্তন কপিয়া কর্ণণাহীন সমাজের 
তরণিখাশকে উরবাইবান্গ উদ্ধোগ করিল। তথন সেই আোতের গতি 
ফিরাইবার ভন্ত ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধপন্থার সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া কঠোর 
বৈদিকমার্সকে শথিল করিয়া সংসার হইতে শরিভ্রাণের সহজ পন্থা 
নিেশ দ্বার। সনাতন বন্ধুকে রক্ষা করিতে বাধা হইলেন । 

যজ্ঞমুত প্রজা ১ বিজাড়। ও হিরন)গভের সহিত জ্মশঃ 
লোকনোচন হইত অস্তদ্ধীন কঠিলেন। কুদ্রমুত্তি কপদ্দ। পিণাকপাণি 
আপনর ধন্:খর পঞ্গিত্য।গ কা আবলোকিঙেশ্বে। আন্বকঞণে 
কআশতোঘধ শহর ভিতে পুন্গঠিত্ত হহলেন। জাতকোক্ত বুদ্ধ'বতার- 


মুক্তি ৩০৯ 


গণের অনকরণ নাবাম়ণের আঅবনারনিচদ কলিল উল) শোপীবল্লভ 
মায়াশ্রতেব স্থল গোগীবল্লতভ যশোদাদুলাল ভাল আমর্সণ কঙিতে 
লাগিলেন। বেদান্তের উমা হৈমবতী ও রুদ হগিনী অগ্বিকা, 
ধৃমরর্ণ) কাদী-করালাদি যজ্ঞপ্সির সপ জিহ্বপ সহকারে, এক দিকে 
বেদপুজি * শর্দব্রদ্ষস্ব্রপিণী বাগদেবতার এদং .বধদস্ক-প.তপাদা জগত্জননী 
মভামায়ার ও জ্ন্তদকে শরদ্রবিড়পুজত! গামুণ্ার সি মিলিত 
হইয়া, হীশ্খনজনন*রূপে বুদ্ধমাতি রক ভার সরভিন এন্ং অহেশ্বর 
পত়ীকপে বুদ্ধণক্তি ভারাধেবীর আ্ৃহিত আিশিগ গোপন । লিততাৰা 
উত্তাণারা ও নীলচরা, বজেশ্বপা চিন ও ডের 1লিনীর 


সহিত পু ভাগ 


গা) 


গভণ কগ্িতভে লাগলেন 1 গেোকখা-পল্-শচী দেধাদি 


সস 


মাভকাগণ ইন্দ্ানী-কোবেরী প্রভৃতি শক্তিগণেত ও রি পচগ্াদি 
নাদিকাগণের পাশ্বে আসন গ্রহণ করিলেন । সমু নদাঘি পরা তশী বাগ 
দেবতা বাণ্পুষ্থতকির সহিত অক্ষ্ালা ও অদিনীকলস গুহণ কটিলেন। 
অবিদ্যালাশিনী কামবিজয়িন! মহাবিদা! কামোপন্রিদিতা আআ্মঘাতিনী 
ছিন্নমস্ত'্ধ মুন পরিগ্রহ করিলেন । ভাগবহ-্পাঞ্গরাজ-পাশ্পত প্রভৃতি 
বিবি 'ভক্স্্রদাঁয় আপন আপন ইষ্টদেবতার গ্রদাদ-াভই সংপার হইতে 
উদ্ধারের 'একমাত্র সহজ উপাঁক্স বলি প্রচারিত করিকে লাগিল । অব- 
শেষে যখন হরেনণমৈব কেবলং কলিকলুষনাশের ও পণ্ছি্* উদ্ধারের 
লজ পনু। স্বরূপে নিদ্ধারিত হইয়া গেল, তখন অপ.পঠিত ধিককত 
বৌদ্ধ নামে পররচয় দেওয়া হওয়া আর কেহ আবশ্যক্ক বোধ করিল ন|। 

এ কাকের পৌরাণিক শাস্ত্রে দেবতার পুসাদলাভ মোক্গ-হত বলিয়া 
অকাতরে নিট তইয়। থাকে । কিন্তু বলা বাছা, এবদে ইহার মুল্ভিত্তি 
প্রতিষ্ঠিত হইলেও এই মোক্ষ দর্শনশান্ের মোক্ষ নহে। 
সল্প্ুনদশ্ব ২০ আচাধ্/গণের মধ্যে যাহার সাবধান তার! অনেকটা 
বুঝিয়া কথা! কহেন। ইই্দেবতার সালোকায সামীপ্য প্রভৃতি তাহার! 
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প্রার্থনা করেন; সাধুজা সম্বন্ধে ভয়ে ভয়ে কথা কহেন; আর মুক্তির 
মাম শ্ুনিলেই তাঠারা চমকিয়া উঠেন । মুক্তি, যাহার বেদাস্তসম্মত 
উপায় জীবব্রন্ষের একতানিবূপণ, তাহা আধুনিক ভক্ত উপাসকের 
শিরঃপীড়াজনক | মাগ্রের ছেলে রানপ্রসাদ চিনি থেতে ভাল- 
বাসিভেন, চান হতে চাহিতেন না বৈষ্ণব আংচর্দাগণের অনেকে 
দণ্ডের “ঠিত ভাদুন টাক্রুর সমর্থন করিয়াছেন । এ বিষয়ে শ্রীষ্টানের 
সহঙ আধুঃনক ভিশ্দর বড় পাকা নাভ) 

বৌদ্ধ উৎপাতে যখন সনাতন ধন্ষে্ধ তরণিখান বিপ্লত 
ভইতেছিল। এসইঈ সধগ্ে ভগবান শঙ্করাচাযোব জন্ম হয়! 
বেদান্ত (বস্তা এদেশ ভভতে অন্তাইিত হয় নাভ । তিনি অগাধ বিগ্া 
বলে ও অনাদাহা পাশা বলে তেস্তীন্তবিগ্ধার জন্সমাজে পুনঃ প্রচার 
করেন । তৎকাদে বাদ্ধ জৈন পাঞ্চরাত পাঞঙ্িগত নগ্ধ ক্ষণণক 
কাপাদিক প্রতি বিব্ধি সদাচারভ্র্ই বেদমার্গঠান্ সম্প্রধায়ের পরস্পর 
বিবাদকোলাহদে ভাবঙবধের আগাসমাজ “কাকমমাকুপ খউবুক্ষের ভার” 
মুখরিত হয়া উ্াঠয়াছ্িল । সঙ্গরাচাধ্য এই অকল সম্প্রদ্থায়ভূক্ত 
আচার্যাগণের ৬ আীবশব্যাপী বিঢারসদপ্ধে প্রবৃত্ত তহয়া শ্রুতিমন্মৃত 
মুক্তিতন্তের উদ্ধার করেন। ভৎকন্ভক চিরশুরে প্রতিষ্থাপিত মুক্ষিতত্বের 
নামাশ্কর অদয়বাদ | 

পক্করাচাসাঙ্কত তবদান্-বাখ্যা সকল আচামা গ্রু১ইণ করেন নাই। 
তাভ1র1 আঅগ্ভনলে তবশান্ত ক্যাথ্যা করিয়াছেন | ব্দোন্তের ভাষ। 
অভি প্রাচীন ভাষাত জঅব্বস্থানে উভাঁর অর্থবোধ সুধকর নহে! 
আবার এ ভাব অনেক স্থলে কবিতার ভাষা, জোগাও বা হেগালির 
ভাষা । কটিগত বেবাস্তদ্টা খধিগণের প্রত অভিপ্রায় কি ছিল, 
সে ব্ষিদে ইভ উিহাঞণের উপায্। নাই অধুনাতন কালে 

চন শাখা নানা অর্থ আবিষ্কার কর! চটিতে পারে। ঘটিয়াছেও 
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তাঁহাই। আচাধ্যগণের মধ্যে ' স্‌ শুমতের পক্ষ, তিনি শ্রুতি- 
বাক্যমধ্যে সেই মতের অন্যান) 1 আসঠবঙ্ধার করিয়াছেন শঙ্করাচাধ্য 


স্বয়ং যে এহব্প পক্ষপাত ". £াঁতা9 ধলা যায় না। তিনি 


৯ 


অদ্বরমতের পক্ষপাতী ছিলে" “ প্রকট নির্দিষ্ট পন্তাকে মুক্কি- 


লাভের একমাত্র পন্থা বাং ক! চাকা দ্বারা 
সনর্ধিত না হহলে কোন নং নণাবদ্ত মত গৃহীত হওয়া 
উচত নঙে ইহা তাঠায় পু! । দেই জন্ত ষ্টাভাকে বাধ্য 
হইয়া অলেক 2.১ মানত +য) শাঁতবাক্যের অথ করিতে 
হইয়াছে, ইহা শ্বাকার ক)' হ1 খাঁছি ইভাও মান! 
যাইত পাকে, ফেবেদকিবা ও স্্র শঙ্কর বেমন বুবিয়াছিলেন 
ও বুঝব হলেন আত 2 ২ নাউ । 

শঙ্কর 211 পেল) 41 হউক আর না হউক, 


এবং শঙ্কর-%51 ৬) চর 2 2 1৭ না হউক, সে প্রসঙ্গ 
এখানে উত্ধাপনের গ্রয়োত স “পু কাথা পববস্তী বহু 


০ টি প্র টে চি টি ক গার এ টিন ৪৮ রঃ 
দাশনিক কর্তন থহাত ৬ /শুবষের জ্ঞানিমমহাজে তত" 
শ্হহররা র্যা রা হারার ৬ রা সক 
গ্রচাবুত আন্না বিকল কগয তিত্যে পু 'পচারুত 


অন্ত কোন নাল দেকিগ ভি 


৮ 


নাহ । অদ্বন্বাদ।র। মুক্তি 
শে (ক বুঝিযছেন, আব, , সা আলোচ্য । তাহাছের 


যুক্তির সাগদ্ভ! আমাদের ৬ ঠাচারা মাহা সুক্ষির পথ 
বাত 1 নদেশ তখন) লন, পতি লু লা কও 

|)" ৬ সি 139) ৩০৭5 চর ক ভি পু? পথ না 
হভতে পায়ে তাহারা তে মে ন্মগ কারঙাছেন, তাহাও 


পক়ৃত অর্থে মন হাছিতে এাচযামা স্বাক্জীর তাতপা কি, 
উপস্থিত এাঁজোচনার ১২১৪ 

শু পচাত মুক্তও ধা 9 জদ্বমুবাদের তাত্পধা 
পন্বদ্ধে নানাবিধ আলোচনা | ইংপেজি বাঙ্গালা নানাবিধ 
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£ শা কুতেপা কট 
গরপ্থে এক অঙদমতের আলোচনা দেখিগছি। বিদ্ত অপিকাশ স্থল 


শ 1 1 ন্‌ 
৮ঠাখ উঠতে ভহমাছে, বাঁকে কিছ জা এচ সমস্ত 
রি পপ এ এ 8০ ॥ 
প্রচলি5 দাংলাচনার সার সমন করিছে কাঠি নস জাগি) 


বলা হয়, অন্বমবাপী একমার নিশা পদাগের আঙির স্বীকার 


করেন। সেভ একদা গা পদাগত্ মান কঙ্ধ শ্ং পীবুমা নি ॥ 
মি রি নর র্‌ ্ ্ চে বল শু £ পিস কী ল ঠ্‌ 3 টি 
ইবরেছিতে হঙার (5৭587 সস লান দে ছদ চি তে পীর হাহ 


ন ৬ শাহ | পপ জা $ ষ্ স্‌ চে ] 
ব্দোন্তন্াকত মীখত বাচা ভব সদ শির লাগ চান 2 


বেদানস্বারিত খর প্ুতর জিত পা) লা ঈশ্বর মিছ, বৈধ সাদি 
সান্প্রণাকগণের হব নৈরায়হ ছি পাতনিব গানের হাকিত দশ্ববও 
মণ্ডপ । কথ বেদাঞ্জের দর ায়াভাতঙ। বুধ বা পরুমাজি। বলী উম 
তিনি নগণ৭। 

এই [নিগ্পি উবু পাঁ ক্দহ এক্মী এ দহ পদার্থ হতদ্ুন্ আও 
সমস্ত নিধা। এব এ বিশ পতি আমাতির সমর্ষে প্রভাটনান হচাতেছে, 
ইহ মিগা।। হা দল বাচ্ছা তত শান্তা হহতশ ছিহগয় ও ব্র্থ আপনার 
মায় দ্বারা এ৮ মিথ জমতত কই কাবিযাতিন | 
এ জাঙাবশু গগিসি সভা ও হাগু কালি 5 আগ নিথা! শা 
ব্যতীত দেহদারী আগাজ্বাত আঠগ্কু আসত আতচ্ছ কি না? তব্পাস্থ 
এ বিদয়ে কি বালন 2 হট হত আবে হারা সতত 10117121598] 
বলা হয়। জাবাত হের জগ্ত এই বিশ্বমগৎ বর্তমান । 
কাজেই ভোট; 120 হনী জহখীন্জাপ শ্তীকষনান তন । কিন হহ! 
জীবাআ্ার এ হাত তত জীবান্্রা বস্তু ই পরমাস্ম!র স 
পরমা লি, কহ তিনি কঞ্ড। ভোজ জখী হঃখী হইতে পাছেন 
ন!। জীব জা হার শে খা অঙ্জানবণে আপনাকে পরমাম্বা হইতে ভিন মনে 
করিয়া আপনাকে জুন ভুখী কতা আাক্তা বলিয়া মনে করে? আজ্ঞা 
বিন হইলে জী আএনাকে পরমাত্বার সহিত এক বলিয়া! জানিতে 
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পারে). তখন সে মুক্তির অধিকারা হয়। মুক্ত হইলে জীবাত্মা পরমাত্মান্ 
ব1 ব্রঙ্গে লীন হইয়া যায়| শখন উহাকে আরু কন্পমপাশে বন্ধ থাকিয়। 
সুখ দুঃখ শভোগ করিতে হয় না। তখন আর উহাকে জন্মান্তর পরিগ্রহ 
করিয়া সংসারচক্রে ঘুরিতে ভয় ন1। 

ব্রন্ম ও জীব এক ; এ কিরূপ একা? প্রচ্লত মতান্ুমারে উভয়ই 
এক বস্তুতে নিশ্মিহ । জবেব্রহ্গ নিকুপাধিক; আর জীব সোপাধিক | 
মঠাকাশের সত ঘটাকাশের নেরূপ সন্বদ্ধ, জণরাশর সহিত বুদ্ধদের 
যেদপ সঙ্গ, পরদাজ্সার সঠিত--001৮৬৮ ১501] এব সহিত-জাীবা- 
আর --111011৮1001 ১0] এর কতকটা সেমৃর্ধস সম্বন্ধ । ঘটাকাশ ও 
আকাশ বস্তুতঃ একহ পদার্থ) কেবণ ঘউরপা উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন 
ভ দয়া | পৃথক দেখায় । বুদ্ধপ ৪ জল একউ পদার্থ; কেবণ ভিতরে 
বারু থাক!ন ধুদ্ধদকে জল হইত্৩ পৃথক দেখাক । 1৭ ঘটটি ভাঙ্গিয়া 
ফোঁপিলে ঘটের অন্তত আকাশ যেমন মহাকাশে মশিযা যায় বারুটুকু 
বাঠির হইয়া গেলে বুদ্ধদ যেমন জলরা:শতে মিশিয়া বায়; তখন ঘটা- 
কাশের ও বুদ্ধদের স্বতন্ত্র আন্তত্বের কোন চিজ পাকে না; সইক্ধপ অজ্ঞান- 
ন্বপ উপাধি বিন হইলে আবাগ্া পরমার মিশিয়া যায় ১ তখন আর 
উহ। স্বতন্ত্র থাকে না? অজ্ঞান হপাধ থাকাতে ছহাকে কঞ্তা ভোক্তা সুখা 
হুঃখী খাঁলয়া, রন হহতে স্বতগ্র বাস তর তহতেছিল। অজ্ঞানের 
বিলোপে ডউচা নিপুণ নিরুপাধক চৈশগ্স্ব্দপে লীন লইঙ়্া ষায়। 
উঠাকে তথন শ্বায় স্বতন্ত্র বাগ্য়া চেনা যায় না। হহার শাম মুক্তি । 

এই যু'ক্তঞ্গাভের পর পুনজন্ম ঘ.ট না; কেন না, জন্মমরণ আধিব্যাধি 
এ সংস্ত অনিতা দেভের ধন্ম) নিগুণ পরমাগ্ধার পক্ষে এ সকলের 
সম্ভাবনা নাই। 

প্রচলিত বাখান্লারে ইহাই অন্বম্নবাদ। জীব ব্রহ্ষের সাঁহত এক 
৪ আঁভন্ন ; অর্থাৎ ৬ভয়েহ একজাতান্জ। পদার্থ । ব্রহ্ধও যেমন নার্ধকার 
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নিগুণ নির্বিশেষ,। জীবও তন্রপ; তবে অবিগ্ভার অর্থাৎ অজ্ঞানের 
বশ জীব আপনাকে অন্তরূপ মনে করে। যঙাদন মনে করে, ততদিন 
সে কম্মপাশবন্ধ হতয়া পুন; পুনঃ জন্ম মুত্ঠা্ অধীন হইয়া সংস।র- 
চক্রে ভ্রমণ করে। সেই অধিগ্ঠাটা কাটিগ্জা গেলে জীব ব্রন্গে মিশিয়। 
যা ১ তখন মুতুযুর পর পুনব্বার জন্ম 55৭ করিতে হয় নাঁ। 

ভয়ে ভয়ে বলতেছি; খুব সপ্ডব বে পঠকগণেপ 'আধিকাংশেরই 
ইহাই অদ্বয়বাদ বলিম্কা ধারণা আছে ; এবং এইকবপ ধারণা আছে 
বলিয়াই টহ গবাপ আচাষাগুণ জদ্বৈতবাদেখ উপর খঞ্হন্ত। এ কি 
স্পদ্ধ।! জীব আর বক্ষ কখন ক একজাতঠীয় পদার্থ ভইতে পাবে? 
উভয়ের একাস্মতা ক সম্ভবপর % তেপ্ধ/পহী হউক, ব্রহ্ম হইতে এই 
বিশাল রক্গাণ্ডের উৎপাত স্থিতি লয় ঘাটিতেছে; সেই পরিপূর্ণ 
ব্রন্ধমের সহিত ক্ষুদ্র সঙ্কীণ পরিমিত জন্মমুত্যুর এ জরাবাধির অধীন গাবের 
একাজ্মবতা শ্বীকার-- ইহ! বাতলের প্রলাপ জুষ্টার সহিত হ্ষ্ট্রের, 
অপরিমেয়ের সভিত পরিমিতের, ইকা বা একাম্মতা কখনই স্বীকার 
করা যাইতে পারে লা । উভদ্জের মধ্যে সেব।সেবক সম্বন্ধ স্বীকার করা 
যাইতে পারে । আর মুক্তি অর্থে মাহা হউক, উঠাকে রহ্ষন্বরূপ- 
প্রাপ্তি ব! বাহতে পারে না; বড় জোর ব্রহ্গ-সান্নিপা-লাভ, ব্রঙ্গ- 
সালোক্যভ্ান্ ইত্যাদি বলা সাইতে পারে। অন্ধয়বাদীর মুক্তি 
দ্বৈতবাদর 'প্রার্থনীয় নহে; এঁমুক্তি কেবল মিথা!ভিনমানী অবিদ্বানের 
মিথ্যা আসম্কালন । 

অছয়বাঁদের এরূপ অর্থ ধরিয়া দ্বৈনল্দী এইরূপে গঞ্জন করেন। 
কিন্তু তাহার গজ্জন সম্পূর্ণ নিরর৫ক। অকারণে তিনি হাওয়ার 
সহিত যুদ্ধ কৰিয়া বলক্ষয় কবেন। কেননা, অন্য়বাদের যে অর্থ উপরে 
দেওয়া হইল, উহা প্রকৃত অদ্বয়বাদ নভে । মুক্তিতে যে অর্থ 
আরোপ করিয়া শতবাদী গঙ্জন করেন, মুক্তির অর্থ তাহা নহে। 
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আমার দৃঢ় বিশ্বাস, উপরে যাহা অদ্বয়বা বলিয়া বিবৃত হইল, তাহা 
অদ্বরবাদ নহে; তাহা প্রচ্ছন্ন দ্ৈঙবাদ মাত্র। ভগবান শঙ্করাচাধ্য 
এই প্রচ্ছন্ন ত্বৈতবাদেরই নিরাপের জন্ত মাপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ 
করিয়াছিলেন । যে মত শঙ্করাচারা ৪ তাহার শিষ্যগণের প্রতি 
আরোপ করা 5য়, তাহা তাতার্ধের মত নছে : বরং সেহ মত নিরাস্র 
জন্যই ভীঙাদেব সমস্থ পরিশ্রম । 

11101571100] ১০৫ আর 04578৮1১০০1 এই দুই ইংরেজি 
তচ্জীমা হইতেই এই ভ্রমনের কণা বুঝা বায় 10115101521 ১০৪) বলিতে 
বুঝার, দেহধারী শীবের আমা আর ঢটচতানত এন] বলিতে 
বুঝাম্ঈ একটা বুহত্তর আত্মাপারুমিত জীবের আত্মা অপেক্ষা বৃহত্তর 
জগব্ব্যা'পী াত্।|। টউশয়ের সন্থন্ধ মহাকাশ ও বটাকাশের সঙন্ধের 
তুপ্য। উভয়ের মধো গ্রভেদ এহ বে, পরমাস্মা অমীম অপরিমেয় উপাধি- 
বঞ্জিত, আর জীবাত্মা সসীম পরিমেম উপাধিবিশিষ্ট, অথচ উভয়ে অভিন্ন 
অর্থাৎ একজাতীয় চেঠষ্ঠরূপ পদার্থে শিন্মিত। ইহাতে মোটামুটি বুঝায়, 
জীবাজ্মা পরমাশ্থার অংশ; জীব ঈশ্বরের অংশ। 

কিন্ত আমি বালিতে টাই ষে, এই ঢা71550531 ১০1] ও 
10001571071 ১০০]. ঘটিত ব্যাথাটা অন্বয়বাদ নহে; ইহাই 
দ্বেওবাদ। 

তবে বিশুদ্ধ অদক্ববাদ ক? দেখাযাক। 

অনয়বাদীরা ব্রহ্মপদার্থে ও জীবপদার্থে কোনরূপ ভেদ স্বীকার 
করেন না) বিজাতীয় স্বজাতীয় স্বগত কোনরূপ ভেদ স্বীকাপপ করেন 
না) এক অন্তের অংশ এইরূপ বাঁলতে চাহেন না। ত্বাহারা বলেন, 
উভয়েই সব্ধতোভাবে এক । অর্থাৎ কি না, জীবই ব্রহ্ম ও ব্রহ্মই জীব। 
পর্মাত্মাই জাবাজ্সা ও জীবাত্মাই পরমাত্মা। আত্মা ও শ্রঙ্ম আভন-- 
এই বাক্যের অর্থ এই যে, আত্মার পর নাম ব্রঙ্গ। ত্র শব 
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বেদান্তবিদ্য। হইতে উঠাইয়। দিয়া সব্বত্র আত্মা শন্ঘ ব্যবস্থার করিলে কোন 
গাও হইবে না। 

কিন্ধ এই কথা বলিতে গেলেই অপর পক্ষ হইতে ভাঙাকার ছঠিবে। 
জীবাত্ম! পরমাত্বার অশ--ইহ।| বরং ছিল ভাল; জাব ও বঙ্গ সব্বতো- 
[বে এক-_মাত্মাণ অপর নামই রক্ষ- ইহ! যে আবও বিষম কথা! 
এরূপ যে বগে সে বেবাঠিলেরও অপম! 

এ পক্ষের বিভীষিকার একটা চেত আঙ্ছ কিন্ত সহ হেতু 
তাহাদের অকপোলকালত । কাহার বেদাঙ্জের রঙ্গ শব্দে গোড়া হহতে 
একটা নিদিষ্ট অর্থ আরোপ কিক রাশিয়াছেন । অপয়বাদীখা ব্রহ্ধ 
শব্দ সম্পূর্ণ ভিন্নার্থে ব্যবহার করেন, তাঁহ' তাহারা জানেন না। 
তাহারা নিজে যে অর্থে ত্রক্ধ শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন, সেই অথবাচা বর্গের 
সঙ্বন্ধে জ্দ্য়পাদার এরূপ উদ্জি দেখিয়া ভালা আতঙ্গে শিহরিয়া উঠেল। 
বস্তুতঃ তাহাদের আতঙুগের কারণ নাহ তীঙ্কাপা যে অঞে রঙ্গ 
শব্দের গ্রাসোগ করেন, অনয়বাদী চস অর্থে প্রয়োগ করেন লা। 
অদ্বয়বাপীর বঙ্গ তাহাদের বঙ্গ নভে । আুতরাত অদ্বয়বাদ।র ব্রহ্ম সম্বন্ধে 
অদ্বয়বাদার উক্ত তীহাদের প্রঙ্ষকে শর্মা করে না? শ্তবাং 
ওণভাদে আতঙ্ক ভিন্তিহীন ও নিরর্থক 1 তাহাদের গ্রাতবাদও অদ্বয়- 
বাদীকে স্পশ করে না। তাহাদের ল্ডাভ হাওয়ার সাহ5। 

অদয়বাদীর ব্রন্গ তবেকি? তিনি যাঙাই হষ্টন, কোনরূপ মশ্তণ 
ঈশ্বর লহেন। খীষ্টানের এই বিশ্বজগতের শ্রষ্ট। লিল্মাতা বিধাতা আসীন- 
শক্তিশাদী ন্ারবান ককরণানিপান এক নিরাকার পুরুষের--1,5750)7 এ 
-আন্তিত্ে বিশ্বাস করেন । সামাগের প্রার্ধীনমাজেপ আচম্যগণ বেদাঙের 
্রহ্ষঞ্চে যথাসাধ্য সেঃ ্বীষ্টান স্থষ্টিকর্ডার নিকট টানা লইয় 
গিয়াছেন। বেদান্তের ব্রহ্ষেব সহিশ- অন্থতঃ অদ্মবাদপ্রতিপাগ্ঠ বর্গের 
সহত-ীহার কোন একার্থত! নাই! আমাদের দেশেও সাম্প্র- 
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দাযিক্েরা ও ছ্বৈবাদী দ্রার্শনিকের! ও শ্রশ্বরকারণিকেরা এরূপ এক জন্‌ 
সৃষ্টিকর্তার কল্পনা করেন-- তবে খ্রীষ্টানেরা তাহাতে থে সকল গণ অর্পণ 
করেন, ইভারা সকলে সেই সকল গুণ আর্গণ করিতে চাঙেন না। 
অনেকের মতে তিনি এশ্বর্যাশালী ও সগুণ$ আবার অনেকের মতে 
নিগুণ অথবা শ্ুদ্ধচৈতন্টগরূপ। চবাচবু ব্রন্ধাণ্ড উহারই স্যষ্টি। 
কাঙারও মতে ইনিই [171৮০7৯2] ১9) 5 জীব ইহারই অংশ) মুক্তির 
পর জীব হইতে উহাতে লীন ঠইয়া! বান। কেহ বাসে কথা বণিতে 
গেলে মারতে আসেন । এহ 77171591521 5০991--এই জীব হইতে 

স্বতন্ত্র “ঈশ্বর”__ধিনিই হউন, ইনি অদ্বযবাদীর ব্রহ্ম নহেন ; এবং ধাভার। 

অদ্বয়বাদকে শ্রুতি-বাকোর প্রকৃত ব্যাথা? বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহাদের 
মতে ইনি উপনিষং প্রতিপাদ্য শ্রুতিপন্মত ব্রহ্ম নহেন । 

তবে এই অদ্য়বাদীর ব্রহ্ম শব্দের অর্থ কি? অদ্বযবাদণ ব্রহ্ম শকের 
অর্থহ আম্মা । ইনি আর কেহই নহেন_হনি আত্মা--তোমরা যাকে 
জীবাজ্সা বল বা জীব বপ; ইনি জেই জীবাজ্ী বা জাব। অদ্বয়বাদ মতে 
প্মাত্সার কোন স্ৃতন্ত অস্তিত্ব নাই। পরুমাত্বা নাম যা্দ নিতান্তই 
পুয়াগ করিতে ভসগত়। ভা জীবাজ্মার ভিত এক ও অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ 
করিতে হইবে। 

আরু একবার এইথংনে কলিছা রাখি, অদ্ষক্বাদ সত্য কি ঠ্থা 
তাহার শাগোচলা এ প্রসঙ্গের আদো উদ্দেশ্তা নভে । অদ্বয়ধাদী ভান্থ কি 
ধলা সে ক] তুলিবার কোন প্রয়োজন নাই । বিশুদ্ধ অদ্য বাদ 
স্বীক1ঙা হউক ৯র না হউক, তাহাতে আপাততঃ কিছু যায় আসে না । 
[শন আদা লে, হাহা কুঝিয্া দগাই বন্ধমান আলোচনার একষাত্র 
লক্ষ । 

এটা শ্াপয়ধর্দকে খাটি [06এা180 বলিয়া অনেকে নির্দেশ করেন । 
বার 10671150ঞর সহিত ইহার মিল আছে, আবার প্রভেদও 
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আছে। বার্ুলি প্রভীরমান জড়জগতের 'পারমাধিক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
শ্বাকার করিতেন' না। অদ্ব়বাদীও স্বীকার করবেন না? উভয়েরই 
মতে প্রতায়মান জগৎ প্রঙায়সমগ্রিমাত । এই প্রভামদ্বক্ষণ গে 
যে চেতন পদার্থের সমীপে প্রভাত হয়, সেষ্ঠ চেতন পদার্থের নাম আত্মা । 
বাকলি ও অদ্বস্নবাদী উভয়েই এই চেশন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার 
করেন। তাহাদের উভয়ের নিকটকই, এই প্রতীয়মান জগতের সাক্ষী 


সস 


৪ 


থে চেতন আম্মা, তাহার অশ্ঠিত্২ শ্বভঃসিদ্ধব সতা। এই চেতন 
সাক্গী না থাকলে জগঙ কেবল অসন্বদ্ প্রভারপরম্পরার ঝ 
ক্ষণক বিজ্ঞান্র সমষ্টিতে পরিণত হইত! বার্কলির ভাষার এই চেতন 
আত্মাই দূপ দেখে ও শব্দ শুনে ৪ আপনাকে রূপের দষ্টা ও শব্দের 
শ্রোতা বলিয়া জানে; চেতন আত্ম। নাথাঁকলে রূপ হক» ত থাকিত, 
শব্ধ হয় ত থাকি , কিন্ত রূপ শব্দকে শুনিতে পাই না] ৪ শব্দ রূপকে 
দেখিতে পাঁইও না; কূপের সহিত শবের কোন সম্পর্ক থাঁকিত না 

বৌদ্ধগণ জগতকে ক্ষণিক বিজ্ঞানের সম্টি বা প্রতায়পরম্পরা বণিক়াই 
জানেন: তাহারা এই প্রতায়পরম্পধার সাক্ষা আত্মা অস্থিত্র স্বাকার 
করেন না! ইংরেজ দার্শনিকগণের মদো ভিউম€ স্বীকার করেন না। 
ভিউম স্পট ভাষায় বলিয়াছেন, অনেক পপ্ততের নিকট এই লাক্ষী আত্ম! 
শ্বতঃসিত্ধ বস্ত; তাহারা সেই আত্মকে প্রতাক্ষ দেখিতে পান ; আমি 
কিত্ব ই আত্মাকে কথনই দোখতে দাই নাই; আত্মাকে খুঁজিভে গ্রিক 
কেবল একটা না একটা প্রায় দেখি, শীতাতগ, আলো-াধার, সুখ- 
ছঃখ, এই পপ একটা লা একটা প্রতায় দি) এই প্রতায় বং এই ক্ষণিক 
বিজ্ঞান আমার পক্ষে সব্বশ সুষুপ্তিন্ন ৬ সমু খন হী তায় নটি লীন 
হইয়া যায়, তখন কিছুই থাকে না! বাকপির সভিত 'ই পর্ণ অদ্থক়- 
কাদীর মিল আছে । কিন্তু তাহার পরে আর মিল নাই । অন্বরবাদীর 
মতে আত্ম! বহু নহে, আত্মা. একমাত্র । সেকোন্‌ আতা? আমিই দে 


মুক্তি ৩১১ 


আত্ম! । অন্ত মন্্রঘোর ব| অগ্ঠ কে।ন জীঙের শান্সঠর অস্তিত্ব স্বীকারে 
অদ্বরবাদী কুষ্ঠিত। তাশাব কারণ বুঝা যায়। তোমার দেহ আমার 
প্রতাক্ষ বিষয্স। মেহ পতাক্ষ দেহ দেখিঘ্; ও তাহাব আকার ইঙ্গিত 
দেখিয়া তোমার আত্মার অস্তিত্ব মানি অন্গমান করিয়। থাকি । তোমার 
দেহ পত্যক্ষবিষয় _০োমার আত্মা পরত্যক্ষবিষয় নহে, অনুমান বিষয় 
মাত্র । কিন্ত তোমার দেহেরই পারমার্পিক আন্তঙ্ যখন আমি স্বীকার 
করিলাম না, তখন সেই দেহ হইতে অনুমিত আগ্মার9 পাঁরমাধিক 
অস্তিত্ব আমি স্বীকার করিতে পারেনা । অন্ততঃ মামার আত্মা যেরূপ 
আমার উপলব্ধির বিষয় ও আমার নিকট স্বতঃসিদ্ধ বস্তু, তোমার আত্মা 
সেরূপ উপলব্ধির বিষয় নঞে। অতএব উহ স্বতঃসিদ্ধ বস্তও নহে। 
এইখানে বার্কলির সহিত অদ্বয়বাদীর প্রভেদ। কেবল বার্কলি কেন, 
সাংখাদর্শনসম্মত পুরুষের সহিত যদি বৈদান্তিক আত্মাকে অভিন 
বলিয়া! ধরা যায়-- শাহা হহলে এখানে সাংখোর সহিতও বেদাস্তীর 
ভেদ । সাংখ্য বন্থপুরুষবাদী; বেদাস্ভী একপুকষবাদী বা একাত্ম- 
বাদী। বেদান্তের আত্মা আযার আত্মা-নর্থাৎ আমি। তস্তিন অন্ত 
কোন আজ্মার অস্তিত্ব বেদান্ত স্বীকার করেন না। এই আত্মার নাম 
শবাত্মা বা জীব এবং এই জান একমাত্র | অন্য জীব কাল্পনিক মাত্র । 

এই জীব অর্থাৎ আমি বিশ্বজগৎ নামক একটা কল্পিত পদাথকে 
আমার বাহিরে প্রক্ষিপ্ত করিদ্া তাহাকে পিরাক্ষণ করিতেছি ও তাহার 
সঞ্চিত আমার বিবিধ সম্পর্ক স্থাগন করিয়া হখদ্ঃথ ভোগ করিতেছি । 
এই বিশ্বজগতৎ আমার নিকট নিক্'মত স্ুবাধন্থ জগত বলদ 
প্রতীয়মান হয়; ইহার মধ্যে আমি কার্দাকারণশৃঙ্খলা দেখিতে পাই। 
এই জগতের মধ্যে শীতগ্রীক্ম দিবারা্র নি্মিত পরিবন্তিত হয়| 
গ্রহনক্ষত্র নিয়মমত উদ্দিত ও অস্তগত হয়। আগুনে হাও পোড়ে, অন্নে 
ক্ষুধা নিবৃত্তি হুয়, এইব্দপ বিবিধ নিক্পম ও কাধ্যকারণশৃঙ্খল। এই জগতে 
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আমি দেখিতে পাই । এই নিয়ম, 'এই বাবস্থা, এই কার্যকারণশৃঙ্খল] 
কোথা হইতে আসিল, ইহা বুঝ্ঝান একটা সমস্তা। হিউম এবং বৌদ্ধ 
আত্মার অন্তিত্ব স্বীকার করেন না। ভাহাদের মতে আত্মা নাই; 
কেবল শ্্স্থায়ী বিজ্ঞানের পরম্পরানাত্র আছে! জাগতিক 
পদার্থের অর্গাৎ পশায় গুলির মধ্যে একট পৌব্বাপধা সম্বন্ধ আছে। 
একটা প্রতায়ের প্র আব একটা প্রভার আলির থাকে । 
আলতো জনরূপ প্রতাধের পর ক্ষুধানবুত্ত নামক প্রতায় উপস্থিত ভয় 
'এইমান্র_--কিজ। ঈপপ্ভিত ভইতে হবে, এমন তকোন বাধাবাধকতা লা । 
কেন না, উভয় 'পতায়হ ক্ষণগ্ায়ী ! একের মহিত আন্তব। & পৌর্বাপর্যয 
সম্বন্ধ বাতীত অন্ত কোনরাপ সঙ্বন্থ তা! উরু দিয় থাকে, ; এরূপ যে 
ঘটিতেই হইবে, 'একপ কোন জেতু নাউ । কেন অন্রূপ না ঘটিয় ্রক্ূপত 
ঘটে, এ প্রশ্র নিররগক-কেন লা, শ্ররূপ না ঘটি! অন্টক্ূপ ঘটিলেও 
ঠিক সেই প্রশ্রই উচিত ' আতাকফল ভূমিতে কেন পড়ে, আকাশ কেন 
নীলবর্ণ, এ সকল প্রশ্রেক উন্ভুর দিতে পালি না আতহাফল বদ উদ্ধগামী 


সত ০ $ ০১ সপ টি 2 রি 5 ্ ও প্রন 
হইত, আকাশ যদি £লিকর্ণ হই 5. তাহ ভভলে কল ততিমন হয়, 
২০ রী টু মল এ রঃ হা চা স্টী -৩ও পাবা। চন স্ঞত শি 
এই প্রশ্ন উদিত £ ৩ কলে ৭ ৫ ুব পতঙ্ পাতি 1 পা যুগল একি বুপ না 
একরূপ ঘটিতো তি তই আানিততেক্ছে। মঞ্ম বাব? ঘটি, ভা ই আনিয়া 
ল'$1 (কুন এক্ুপ হল, তব ভত্বপ হউন আও হকি রিনি লা 
৪ 
নাই । হ্রশিক বিজন লৌগ বুজেনিত 901 হই অবিদ্ধা।। 
ভি ভে বর সর সির 
হিউম বলেন, ৪ সকল পতল ঈতৃনু সাই 2 ইত 07 
বার্কলি জগ্তেল তম য় এ পারছ এ জাধ্যকাগণ অন্ধন্ধ 
ভি রা ২ শি লহ চা ৩ ০ 7 ০ এ ০০ 
বুঝাইবারু হট তি ০ শিং 11৭2 চাবি মিড “ £দঝুছেন, 
ঃ ৮524 ৮524 ৃ ন্ট রি 
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মুক্তি ৩১৩ 


নিয়মের বাবহারের ও কার্যাকারণশৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠাতা । জীবাত্মা 
হইত স্বতন্ত্র ও বৃহত্তর সেই বিশ্বাত্মা বা ঈশ্বর তৎকল্পিত বিশ্বজগতে 
স্বেচ্ছায় কতিপয় নিয়মের পভিছ। করিচাছেন ও প্রতায়গুলিকে কার্ষা- 
করণ শরঙ্লায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন) সেইজন্। একের পর অন্ত 
ঘটন| ঘটে । তিনি যেরূপ ন্ধিান করিয়াছেন, সেইব্ূপই ঘটে; অন্যরূপ 
বিধান করিলে অন্তব্পহ ঘটিত! সেইজগ্ই পরিমিত সক্কীর্ণ জীবাত্! 
সেইরপই ঘটিতে দেখ, ছন্ঠরূপ ঘটিঠে দেখে না। তিনি রূপ বাবস্থা 
করিয়া'ছন বলিয়া যথাঁকালে শ্বর্ম্য উঠে, যথাকালে খতুপারুবর্তন হয়, 
যথাকালে জীবের জন্মদরণ ঘটে, যথানিয়মে সুখদুঃখের আবিঙাব 
তিরোভাব হয় এ্রতায়সমষ্টিপ প্রভাক্ষ জগতচক্রের নেমি যথানিযমে 
আবর্তন করে। 

প্রতীয়মান বাস্থ জগতে কার্ধাকারণশৃঙ্খলার * নিমের হেতু আবিষ্কার 
করিতে গিয়। বাকল একজন বিশ্বাতআ্বীর কল্পনা করিয়াছলেন। যে সকল 
প্রতায়ে অচেতন জগ্‌ৎ নিন্দাণ হইস্জাছে। তাহাদিগকে আমরা নিদ্দিই 
বিধানে সজ্জত ৪ বিশ্বস্ত দেখিতে পাই । কে শাভার্দিগকে এইরূপে 
সাজাইল % এই সঙ্গন্দ্ ও পিগ্ভাপে কেখল যে একটা শৃঙ্খলা শাছে 
তাভা নহ্বে ) উহাতে একটা চর্দেস্তের, একটা লক্ষোর, একটা ০১1৫০ এর 
পারচষ় পাত) ফাস) জগচতর আোত যথানিয়মে চলিয়াছে -পরন্কধ একট! 
ভবিষাং উনাকে হক্ষ করিম চলিয়াছে । দেখ, সেই প্রাচীনকালের 
প্রা) লিজা হান নীজাকিকা! ভইতেহে কেমন আুন্দর স্ুব্যবস্থ মৌবজগতের 
অভি বাচ্ছি হইয়াতড 1 পর্াপুষ্টে কেমন বিবিপ জীবের বিব্ধি উদ্ভিদের 
উত্পন্ধি কইশান্জ ) কেন নুিল নুতন উত্কই জী পুতিন অপকৃষ্ট জীবের 
স্থান তাতণ করিয়াছে ) শেষ পর্যন্ত এই অত্যন্ত মন্ুযোর উৎপত্তি ও 
ক্রমোগ্ধকি দফা | অমন্ত ভগদ্দন্থটি যেন তারে তারে চাকায় চাকায় 
গাথা; হখালের টাক্াথানি ওখানের চাঁকাথানিকে কেমন নিয়মিত 


৩১৪ জিজ্ঞাস! 


করিয়া রাখিয়াছে। লাপলাসের ধাশক্তি সপ্রমাণ করিতে চাহিম্লাছিল, 
সৌরজগৎ রূপ বিশাল ন্ত্রট কেমন সি তশীদ , এতগ্ুলি বুহৎ জড়পিও 
পরস্পরকে কক্ষাচুটু ত করিবার চে! করতেছে, অথচ সকলে বুৰিয়া ফিরিয়া 
আপন নিদিষ্ট কক্ষাপথেই প্রতিনিপুত্ত হইতেছে । জগদ্যন্ত্রের 'এই বৃহৎ 
উদ্দেশ্ত, এই 0০১1১1;, এহ বড়ভাতের-1) ক্ষ 1070)0৯৩, মন্দমাতিকে 
বুঝাহবার জস্ত মাঙামহাপপ্িতে মিলয়। এতগুল। 17000862061 
[691156ই লিবিয়া ফেপিয়াছিলেন |. যন্ত্রটির নিন্মাণেই কেমন 
মহৎ উদ্দোশ্বের পরিচয় পাওয়া যায়। আজি যে উন্নত স্পদ্ধিত। 
মন্গষ্যজাত ধরাপুষ্ঠে অতুল মহিমায় বিচব৭ করিতেছে, যেন কত 
কোটি বৎসর পর্ব হইতেই তাহার উত্পাদনের জন্ত উদ্তোগ চলিতেছিল। 
আলফেড রাসেল ওয়ালাশ এই বুদ্ধ বয়সে প্রতিপন্ন করিতে চাভেন, 
মনুষ্যকে কেন্দ্রগত কক্রিয়া তাভাত মভিমা বাড়াইবার জনই 
এত বড় ব্রক্ষা-ওর কারথানাটা। এত ষুগ ভইতে চলি! আমিতেছে। 
জড়জগৎকে প্রত্যয়সমছি বল, ক্ষতি নাই; কিন্তু সেম প্রত্যয় 
 সমটিকে এমন ভাবে এমন মহৎ উদ্দেগ্তের অনুকুল করিয়া সাজাইল 
কে ? তাহারা আপনা তইতেহ এক্জপে সংক্জত হইয়াছে, আপনা হইতে 
আপনারদ্গকে প্ররূপ উদ্দেশ্রোর আভমুখ কাযা একে যথানিকমে 
ব্যবস্থিত করিয়া লইয়াছে, একপ বলিলে নিতান্ত অভ্াচার হয়। 
ক্ষণিক-ব্ক্তানবাদীরা সেইরূপ বলিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে মন 
মানে না । 'অচেওঙন জড়ে অথবা অ'চতন প্রতায়ে এপ ক্ষমত। স্বীকার 
করিতে পারা যায় না। ঠিউম বলেন, এরূপ না হইয়া সম্পূর্ণ অন্তবূপ ও 
হইতে পারিত | যাহা হইয়াছে, ভাঁহাই গ্রহণ কর; কেন হইয়াছে 
ওরূপ প্রশ্ন করিও না। কিন্তু ডিউমের এ উত্তরেও মনের তৃপ্তি হয় না। 
জভজগৎ্কে এরূপ নিয়মে স্থাপনের জন্ত, এরূপ একটা উদ্দেশ্যের 
অনুকুল করিয়! মাজ্জাইবার জগ্ত, একজন পিয়স্তার প্রয়োজন; একজন 


মুক্তি ৩১৫ 


ব্যবস্থাপকের প্রয়োজন) একজন ঈপ্মি৬ কন্মে ইৎস্থক ইচ্ছায় সব্বশাত্তমান্‌ 
সর্বজ্ঞ চেতন পুরুষের প্রয়োজন, একজন ১6৯9এর শ্রয়োজন। 
ইংরেজিতে ইগাকে বপে 5৪0500৮0010 1)০১1৮, বাকলি এহ জন্য 
সর্ব্বজ্ঞ সব্বশর্তমান্‌ চেতন বু5ৎ আত্মার, অথাৎ চে৩2ময় জীব ভহতে 
স্বতন্ধ ও বৃহ চৈতম্ঠনয় ঈশ্বরের কলপন। করিমাছেন। হর লোকে এই 
জন্ট জগদ্রূপী ঘট নিম্বাতা কুম্তকারদ্ধপী ঈশ্বরের কল্পনা? করে। 
চেতনাসম্পন্ন জীবের শরণ ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের, শ্রপ্াপে একটা 
উদ্দেশ্্ের অন্থকুলে ০লিবার ক্ষমতা আছে। তাহা দেখিয়াই এই 
বৃহৎ উদ্দেশ্ত সমাধানের জগ্ত বৃহৎ টৈতগন্তের অস্তিত্থ কল্িত 
হইয়াছে । এখন অদ্ধবাী বৈদান্তিক এক্ষেত্রে কি বলেন, দেখ! 
যাউক। 

অদ্বস্পবাদী বৈদান্তিকও জড়জগতে এহ ক্ষমতা অর্পণে কুগ্ঠিত। 
প্রত্যর়সমষ্টি আপনা হইতে আপনাকে এররূপে রিস্তস্ত ও ব্যবস্থিত 
করিবে, ইহা তিনিও বিশ্বাস করিতে পারেন না।  বেদাস্তমতে প্রত্যয়” 
সমুহ জড়পদার্থ বা অচেশুন পদার্থ। আমরা আজকাল যাহাকে জড় 
পদাথ বলি, বৈদান্তিক্ক ত্বাতীত অগ্ঠান্ত পদার্থকেও জড়পদাথ বলিতেন। 
একালে যাহাকে 1১০৮৩ বলে, অবদাস্ত মতে তাহ। শ্রতাযনাজি তাহা ত 
অচেতন জড় বটেই। তাঁওন্ন হত্দ্রি্জ মন বুদ্ধ প্রভৃতি পদার্থও বৈদাস্তি- 
কের ভাষায় জড়পদাথ--কেন ন উহাদের (শের চেতনা নাই । আত্মাই 
চেতন। আত্ম যাহা দেখে যা১। শুনে, অথবা যস্থাপ দেখে যন্দারা শুনে, সে 
সকলই অচেতন জড় । চন্দ্র সূর্য্য গাছপাল' প্রভৃতি যাহ! দেখা। যাক, যাহা 
প্রতোক্ষগোচর, তাহা ত অচেতন জড় বটেহ ; ভঙ্ত্রিয় মন বুদ্ধি প্রভাতি 
যে সকলের সাহাযো আত্মা এহ সকপ পার্থ প্রত্যক্ষ করে, ভাহারাও 
অচেতন জড় । তাহাদের নিজের চেনা নাই। তাহারা আপনান্গা 
আপনাকে দেখিতে পায় না। একমাত্র অত্মাই চেতন্তস্বরূপ 
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আত্মা স্বপ্রকাশ ; জার সকলই তৎকঞ্ঠক প্রকাশিত হয়। কাজেই 
জগণ্যদ্ধ আপনা হইতে নিয়মিত নি ম্সজ্জিত শুঙ্খতা বদ্ধ 
ইছ্েগ্ত' মুকুল হইত পাবে লা উঠাক সাজাহতে গোছাইতে 
উদ্দেশ্তান্তকুল করিতে চেতন আত্মা স্বীকারের প্রয়োজন । কিন্ত দেকোন্‌ 
আত্মা? ঝাকলি বনিবিও যে সে বিশ্বা্া_বুহৎ উশ্বীরক আত্মা সববজ্ঞ 
সব্ধশক্তিমান্‌ ইচ্ছাময় চৈতন্ঠরূপী ঈশ্বর; তিনিচ গ্ররূপে সাজাইয়া্ছেন 
বিয়া ইতর সন্কাণ পপমিত জীবাস্থা রূপ সজ্জিত দেখে । ভিউম এই 
খানে আসিয়া! নাগবেন, আচ্ছা, জড়ভগতের সৃষ্টির জন্ত, জড়জগতকে 
স্থনিয়ত করিয়া পাঙ্গাইপার জগ, যদ একজন চেতন পু?ষের [নিতান্তই 
প্রায়াগন হয়) তবে তজ্ঞন্য ঈশ্বর কল্পনার প্রয়োজন কি? অন্ত কোন 
চেতন পুরুষেও সেই বিপানক্ষত তা, সেই নিফমরচনার এম ঠা অপণ করিতে 
শত কি ০010701৮100 1] 00016 ি01)7 07000030178 বিটা 
01065 1770801115 1) 81 টি 20 551000%202212) 005 
01213)" 011) 715 00 001815 নত ৮ বেদাস্তক ঠিউদের বছু শত 


বংসর পুরে শ্্িয়াছতদেন 1তশিও ভোরের সহিত এহখানে শসয়া 
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বলেন, বুদ, এভন জীব হাতে স্তন বুধ আমলার কল্পনার 
গ্রয়োজন শোধ নও চানাকে ছাড়া জার আজআা নাই এবং আমিই 
চোড জন্দাশনুমাহ 27৮ ০০৬৬কপী মহেসর । আমত ওহ প্রতীয়মান 
বিশ্বে একুপ নিটাম গাতিত করিয়া ছআমিহ আমার কলি 
ভগত্র এরিপ টাদেশ হবু কা 9 সালাইফাহিন আম জগতের আঙ্টা, 
কর্তা ও নিন তন আছি পম ৪ শামি ব্রম। 

টির হি, হাত 12 হক, হহার অপেক্ষা স্পস্ট কথ। 
তাঁর তই গার লা দাহ শাহনে ব্রহ্ধ বণেন। তিন আর কেহ 
। চিনি আমিিসোহহম্ত শিং বন্ধান্মি। হত শতিসন্ত 
মথাকা। ইভার ভাঙ্গা লইঃ গ গোল নিক্ষল। হহার অথ অতি 


মুক্তি ৩১৭ 


স্পষ্ট । ইহ! বিচারপহ কি না, তাহ! লইর! তর্ক তুলিতে পার; এই মত 
ভ্রান্ত কি অন্রান্ত, তাহা। লইয়া বিচার করিতে পার, 1কন্ত ইহার অর্থ 
লইয়া! বিলংবাদের কোন অবকাশ নাই । 

বিশ্ুদ্ধাদ্বযবাদা শঙ্করাচাধ্য বেদান্তবাকোর যে এই অর্থ বুঝিয়া- 
ছিলেন, তা সহম্ত স্থল হইতে তীহার বাকা উদ্ধৃত কারস্া দেখান যাইতে 
পারে। আত্ম। অর্পে আম, ইংরেজিতে যাহাকে 120 বলে বা ১৭1 
বলে তাহাই ; এব* আমার অপর নাম ব্রহ্ম । এই ব্রহ্ম:ক যদি পরমা! 
বলিতে চা, আমিই সেই পরনায্া ; আমা ছাড় স্বতন্ত্র বুহশুর পরমা! 
কিছুই নাই । ইহাই বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ__ইহাই জাবব্রহ্দের অভেদবাদ। 
আম! ছাড়! গগীব নাই--আমা ছাড়! ব্রহ্গ নাই-কআরমই জীব ও 
আমিহ রন্দগ। যাহ! জাবাআ্া, তাহা পরমাআআা। কিন্তু ইহা বপিণেই 
অমনি কোলাহল উঠিবে' গামান্ুজ স্বামী হইতে বাকলি পর্যাস্ত 
সকলেই সমস্বপে কোলাহল কারয়া উঠিবেন। কেভ লাঠি বাঠির 
করিবেন, কেঠ ভকুটা করিবেন, কেহ উপহাসের হাস হাপিবেন এবং 
সকলেই গঙ্জন করিবন। বঝলিবেন, এ কি বাতুলের প্রলাপ) এই 
সঙ্ধীণণ সসীষ পরিমিত কন্মুপাশবদ্ সংসারচক্রে ঘৃর্ণমান জরামরণশীল 
দুবল ক্ষীণ জীবের এত বড় ম্পদ্ধা' যে সে জ্গঙক্ষুক জগতৎ- 
বিধাতৃত্ব সব্বশ ক্তমণ্ত। চায় । এই 09170661)10019591)10, 05 1506 সায় 
[১5 1)101)১ -এহ ব্যক্তি বিশ্বভৃুবনপতির সিংহাসন গ্রহণ করিতে চাছে। 
তা দক্ষোঙান্ম | 

অদ্বয়বাদী হাসিয়া উত্তর দেন, কে বলিল যে আমি সঙ্কীর্, সসীম, 
পরিমিত, কর্্মপাশবন্ধ, জরামরণশীল ? কে বলিল যে আমি সববভু সর্বব- 
শক্তিমান নহি? কেন আমাকে এ্ররূপে পরিমিত বিবেচনা করিবে? 
আমি যদি রূপ মনে করি, তাহা আমার অবিদ্য', তাহা আমান ভ্রান্তি, 
তাহা আমার অজ্ঞান, তাহা! আমার জ্ঞানের অভাব। জানের উদয় 


৩১৮ জিজ্ছাস। 


তই/লহ বুঝিব, অধিল জগতের অ্রষ্ট বিধাতা নিয়ন্তাী আমিই সর্বজ্ঞ 
সর্বশক্তিমান অদ্বিশীয় ব্রহ্ম! অন্ধ বক্ষ নাহ! কে বিল আমি 
স্ুথদ্ুঃথভোগী অল্পশক্তি' শ্ীবমাত্র ? এহ জগৎ যখন আমারই 
কল্পনা, উহা যন আমারই প্রহায়, এহ সল দেও, 'এই জন্মজরামরণ, এই 
সম্থখও্ঃখ, এ সমন্তও তখন আমারই কল্পনা! বস্ততঃ আম এ জকল 
হহতে মুক্ত; নিতাশুদ্বিমুভকমথপ্রানন্দমদ্দয়ম্। সভাং জ্ঞানমনস্তং যৎ 
পরুং ব্রহ্ধাহমেব তত এটুকু না জানিয়া আপনাকে মঙ্কীণ ও পরিমিত 
মনে করাই খ্বিদ্যা ' এইটুকু জালারই নাম অবিদ্ভার ধবংস--_তাভার 
পারিভাষিক না মু! ক্র । 

প্রতিপক্ষ বলিবেন, ইহা অদ্য়খাঁদীর নিতান্ভ গায়ের জোর । জীবের 
সঙ্কীর্ণত। মানব না রলিলেহ কি চলিবে? এক মুটি অন্ন যাহার জীবত্বের 
ভিত্তি, তাহার মুখে এমন কথা বাতুলেব প্রলাপ | কাজেই প্রতিপক্ষকে 
নিরস্ত করিতে হইলে অদ্বন্বাদার এ ঢাক্তর তাৎপর্যা আর একটু 
স্পছভাবে বুঝিবাপ চেষ্টা করিতে হভহবে! 

সকল দশনে যাবতার পদাথ্কে ই ভাগে ভাগ করা হম; 
একের নাম 331)0 বা বিষচী; অপরের নাম 011০০ বা বিষয়। 
যেন্উপলাঞ্ধ করে, সে বিষম্ী; যাহা উপজন্ধ হয়, তাঠা বিষয়। এই 
বিষরী আম অহংপদবাচা; আর এভ বিষয় তুমি-ত্বং-পদ্বাচা। 
এস্থলে তুম শব্দে কেবল আমার সন্গুখত্ভী তোমাকে মাত্র বুঝায় না। 
তুমি বলিতে, তিনি সে, রাম শ্তাম ভার) বাঘ ভালুক, কাঁটপতল, 
গাছপালা", চন্দ্রথধা, লো ইষ্টক সবই বুঝায় । কেন না, এ দকলই কোন 
না কোন সসয্ষে তোমার স্থলবর্তী হইস়্া আমাব উপলব্ধির বিষয় বা আমার 
প্রতাক্ষগোচর হইয়াছে বা ভইহতে পারে । কাজেই এ সকল বিষয়- 
শ্রেণভুক্ত । এমন কি আমার হীন্দিয়, আমার মন, আহার বুদ্ধি, এ 
সকগও আমি কোন ন! কোন প্রলাণ দ্বারা উপ্লঘধি কারা থাক । 


মুক্তি ৩১৯ 


কাদেই এ সকল বিবয়স্থানায় । এই সমস্ত বিষয়ের মধ্য কতিপয় বস্তুকে 
অর্থাৎ তোমাকে, ত্বাহাকে, বামগ্তামভরিকে, আমারই মত চেতনা" 
সম্পন্ন বলগ্না মনে করি; আর চন্দ্রন্ুগা গাছপালা লোষ্টইষ্টকাদিকে 
চেতনাহীন বলিয়া মনে করি । উত্া কেবল লোকব্যবহারের জন্য; 
উহা বাবহাত্িক সত্য । উহাঠে আমার জীবনযাত্রার স্থবিধা হয়, এই 
মাত্র ; কন আমার জীবনধাত্রী ব্যবহার্মাশ্র-_ সুতরাং পারমাথিকভাবে 
অনন্যা ' বিষসী আমিই একমাত্র চেতন পদার্থ আরু আমা ছাড়া যাহ] 
কিছু আসার প্রত্যক্গগোচর বা অন্ুনানগোচর, বাচা আমার বিষয়, তাহা 
চেতনাহান পদার্থ । উহার কোন অংশ যদি চৈতন্ত কলিত হয় বা 
অন্মিন্ হয়, যে আমাপতভ কল্পনা বা! অনুমান মাত) কাদেই সেহ 
চৈতন্তের স্বাধীন পারমাণিক অস্তিত্ব নাই । আপাততঃ এই যে বিষয়ী 
আমি, সেই আমার জীব মাথ্যা দেওয়া যাউক ও আমা-ছাড়া সনস্ত 
বিষয়কে জগৎ আখা। দেওয়া যাউক। 

এই জীবের 9 এই জগতের পরম্পর সম্বন্ধ কি? আপাততঃ মনে 
তন, জগৎ আমান বাহিরে স্বাপীনভাবে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত | 
সাংখ্যবাদী হয় ৩ তাহাই বলেন; জড়বাদিগণও তাহাই বলেন। আরও 
মনে হয়, এই বিবয়ের সহিত মামার নিতা আদানপ্রদ্দান কার- 
বার চলিতেছে; শব্দম্পশগন্ধাদি বাহির হইতে আসিয়া ইন্দ্র দ্বার! 
আমার মধ্যে প্রবেশ করিরা আমার চিত্তে মাঘাত করিতেছে; তজ্জন্ত 
আমার সুখডঃখ ভোগ ঘটিতেতে | আমার মনে ভয়, আমি সর্বতোভাবে 
বিষয়ের অধীন ও বিষয়ের বশীভূত » বিষরের কোন তোন ক্রিয়া আমার 
জীবনযাত্রার অন্কুল; কোন কোন ক্রিয়া বা প্রতিকুল। যাহা অনুকুল, 
তাহ। আমার উপাদেক ; যাহা প্রীতিকূল, সাহা আমার হেয় । উপাদেয়কে 
গ্রহণ করিবার ভগ্ঠ, হেয়কে বর্জন ও পরিহার করিবার জন্ত, আমি 
সর্বদা কর্মশীল; তদর্থ আমার কন্মেন্তিয়গুলি সর্বদা চেষ্টাপর ও 
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কন্মপর। এই অবিরাম চেষ্টাই আমার জীবন । বিষয়ের সহিত আমার 
যে ক্ষণে কারবার আরম্ভ হয়, মেই ক্ষণকে আমি আনার জন্মকাল 
বলি; বিষয়ের সহিত কারবার য৬ধিন চলিতে থাকে, তঙর্দিন আমার 
বৃদ্ধি বিপরিণাম ক্ষন ঘটে; ও যে সময়ে দেহ কারবার থামে, সেই সময়কে 
মৃত্যুকাল বলিয়া নির্দেশ করি । এই সমস্ত কাপ ধারয়া আমি বিষয়ের 
অধীন থাকিয়া হেয় বজ্জনে ও উপাদেয় গ্রহণে চেষ্টা করি । বিষমাবীন হইয়া 
আমাকে বিবিধ কম করিতে ৩ম ও সেন সকল কনম্মের যথানিজমে কল 
ভোগ করিতে ৬প্গ। কাহারও মত মুত্র পরেই যে আসার সষ্ি৩ বিষ- 
ধের কারবার চিরকালের জঙ্ট থামে, তাহা খল কাহিল । সন্তবতত ততপরেও 
অন্থস্থানে অন্ত দেভ ধারন কার আমাক অন্ত কম কাখতে ঠয় 
ও তাহার ফলস্বরূপ শ্থহঃস ভোগ কাঁরিতে ভয় । সেহরাপ আমার 
জন্মের পুক্বেও সম্ভবতঃ 'নন্ত স্থানে অঞ দেহ বিষের সাত আমার 
কারবার চালয়াছিল; তাঙ্কার রতি এখন বর্তমান শাহ; 1কন্ধু তাভার 
ফলতোগ হয়ত অস্তাপি করতে ঠহতেছে। এহরণ মনে শা করিলে, 
জন্মাপ্তরক» কন্মের ছল বাসা না বুঝলে, এই জন্মের সকল সুখগ্রঃখের 
হেতু নিদদেশ হয় না। জ্গতপ্রনাপার পধন্মযত সানঞ্--709181 
10১(117020101)-ঘটে না! 
এহদ্ধপে 'ব্ষকের সহিত আমার এহ কারবারে আরগু, আমার 
এই স্থুখছঃখভে'গ, আমার এহ কনম্মপরতা- কবে আরম্ভ জ£মাছে, 
তাহা নলা যায় না, কে শেব হবে, তাহাও বলা হুর । এহ জন্ম 
জন্মান্তরব্যাপী [বিবর-বিষন্ধীর পরস্পর আদান্প্রদান-হহার নাম 
ংসাপ॥ ইহাতে কথন বা আম আমার সন্ুধন্থিত ব্ষককে আশ্র- 
জীবনের ব্নুকুল করিয়; লইয়া ঈথী হহ, কখনও বা।ববন্বক ক পরাঁভৃত 
হইয়া ৩?খ ছাগু করি। চক্রনেমিপ আবন্তনের সফিত আমার এহ 
দশাবপধারতঞে উপামভ কপ্পা চলে । আমাকে আম এই সংসারচক্রে 
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ঘূর্ণমান কন্মপাশবদ্ধ বিষয়াধীন ক্ষুদ্র জীব বলিয়া মনে করিয়া থাকি। এ 
বিষয় সব্দঙোভাবে আম হইতে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, আমার বহিঃস্থ ও আম 
অপেক্ষা সব্বতোভাবে শক্তিশালী, ইহাই আমার বিশ্বাস। উহা! আপন 
নিয়মে চলিতেছে, সেই নিয়মের উপর আমার কোন প্রতুত্ব নাই; 
কখন কথন আমি চেষ্ট1 পুর্ববক্ সেই নিয়্কে আমার অন্গকুল করিম্া লই 
বটে, কিন্তু সেই শিয়ম স্ন্বতোভাবে আমার অনধান ও শেব পশ্যান্ত উহ 
আমাকে পরাভিব কিয়া পাকে ॥ শেষ প্য্যন্ত আমি জগঘদ্ঘন্ত্রের চাকার 
তপে দরণিশ পিষ্ট অভিভূত হইয়া গাঁকি । 

আমার ভিড জগতের সন্বন্ধ আপাততঃ আমার কপ বোধ হয) 
বোধ ভন্ব, জীব অদাত আমি ক্ষুদ্র, জখছ বুভৎ। আমি জগতের মধীন এবং 
জগতের আনান তঙেড় সথদুঃবভাগী ও জরামর্ণবাল। বৈপাজিক এইখানে 
আাসযা বাজিন, বাড মানে করিতেছে, 151 শঁল। জীবের সভা 
উরূদ নক, জগতে স্বর্ীপ্ধ সণ মতে ৫ এবং উভদ্দেক সন্বন্ধ যাহা 


মলে করিতেছে, ঠিক তাহার মি এ তে জগণ্, আবে বিষয়, উহার 
পারুশা! এ শর আন্ত র নাভ পু ল্প্রন্ত বষজুর অর্থাত আমার ক লও পদার্থ । 


পরমার্থতর উঠা স্বদিণত অলীক টা এ কথা মে বেদাস্থিক একা! 
বণেন, তাহা নহে 1 ইহা কেবল প্রা দার্শনিকের আফকিমখুরি নজে। 
বাকল & হিরন হইতে জন গু্াউ মিন ৪ টমাস হেনার ভক্মলী পর্যন্ত 
সকলেই জগতেব পারনাশিক অস্তিত্ব অন্বীকার করেন! তাহাদের 
যুক্তি কাটিতে যিনি সাত করিবেন, তিনি করুন আম সেই যুকির 
লারবধভ সম্বন্ধ এখন চাপে প্রবুষ্ত ভইব লা আম তাভাদের সহিত 
মালিক এব, যে বিষয়ের নিরপেক্ষ স্বতন্ধ অস্তিত্ব নাই, উহ বিষরীর 
কলপনামাঁর । বিষয়ী £ই বিষের কৃষ্টি করিয়া আপনার বাহিরে প্রাক্ষিপ্র 
করিয়াছে । 

এই খানে স্থট্ট শব্ধ একটু বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহার করা গেল । ইংক্রে- 
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৩২২ জিজ্ঞাস! 


জিতে যাভাঁকে ০192.019 বলে, আজকাল আমরা বাশালা স্টি শব সেই 
অর্থে ব্যবহার করি । হংরেজি 01920097 শর্ষে কথনও গঠন বা নিম্মীণ 
বুঝায়, কথনও অভিথ্ক্ত করা বা মুক্তাস্তর দেওস বুঝায়, আবার 
কখনও বা অভাব ভইতে ভাব পদার্থের উৎপাদন বুঝায়। কিন্ত খিষয়ী 
যে অর্থে বিষয়কে তি করে, আম যে অর্থে আমার জগৎকে স্থষ্টি 
করিয়াছি, তাঠা উ্ররূপ ০500) বলিলে বুকাজ না। এই স্থষ্টি 
শর্দের অর্থ কি ডাঠ! ৬ উমেশটন্র বটব্াাাল তাহা সাংখাদশন 
পুস্তকে আর সুন্দরনধূপে বুঝাহসাছেন । আসলে তাশার ভাষা উদ্ধত 
করিবার প্রলোভন সংতরণ কাঁরতে পারিলাম না। *স্ছজ দার আদিম 
অর্থ বোধ হয় ত্যাগ বাানকেপ। এহ ধাতু হতে বসজ্জন। সর্গ, 
বস্য&, [বস্যা্ট, শ্যা্ট ইত? শি নিশ্িত ভহয়াছে । যে প্রক্রিয়া ছারা 
আত্ম। আপনার চিনের জেয়ের পপ নক্ষেপ করে, আপন! 
হইতে বিক্ষত কারর! তন্ঘরি। জ্্েমুকে আবৃত কফরেঅখাৎ আত্ম 
ভইতে যেবপে গুলভুতের আবিছাব হয় তাহার নাম দাশনিক ভাটি । 
যেমন গুাটপোকাতঠে রেশমের কোয়া নিন্মাণ করিয়া আপনাকে তন্মধাস্থ 
করে, তদ্রুপ নরলাগা এ পাজয়া ঘা নিজ নিজ সংসারের ( বাক্তজগতের 
বা সুলভূঙ্সংঘের ) 5 ছাপ আবুনাকে আরুত করে, দশননাস্ত্রে তাহার 
নাম টি” (সাংখাদ্শন ২৬ পৃঃ 1 আমি হি শব ঠিক এ 
অর্গে ব্যপার করিনা 
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॥ ব্টব্যাল মহাশয়ের মঠিভ জামার প্রভেদ 


টা 


এক্স তে তাত বা বুমাহতেছেন » আমি বেণাস্তনত বুঝাই 
০ ১৬ রঃ বটি ক - 

হছি । গাঃখ্া ১ বনু প্রুকাযানর। আঅন্তিহ আকার করেন। 
বৈদাও ক এক 71 পুক্ুদের। এক আত্মার, আস্ত মানেন। 


বটব্যাল মশাশয় যেখানে নয বগিজাছেন। বেধাস্তী সেখানে কেবল 
“জীব” অগবা আআ” শব ব্যবহার কারবেন। আঅপিচ সখ্য জে 
নামক পদা,পুর-- অক্কতির-- স্বাধীন সত্ব স্বীকার করেন; তবে এই জেয 
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প্রকৃতি তাহার মতে প্রতীয়মান জগৎ নহে ; উহা কোন অনির্দেশ্ত 
বস্ত, যাহ! আত্মার বা পুরুষের সন্গিধানে আসিয়া আমার স্ষ্টিক্ষমতা- 
বলে পরিদৃশ্তমান প্রতীয়মান জগতে পরিণত ভয় বেদাপ্ত সেই স্বতন্ত্র 
অনির্দেশ্ত জ্ঞেয় প্রকৃতির স্বাধীন সত্তা স্বীকার করেন না। কাজেই 
যিনি বৈদাস্তিক, তিনি বটবাল মগাশয়ের ভাষা একটু ঘুরাইয়! বলিবেন, 
“বে প্রক্রিয়া দ্বার! আন্ত আপনার জ্ঞানরাশিকে আপনা হইতে বাভিরে 
নিক্ষেপ করে। আপনা হহতে বতিঙ্কত করিয়া উহাঁকেহ জেয পদার্থে 
পরিণত করে- ভন্থারা বাক্ত জগভেপ শিম্জাণ করে-_-অর্থাৎ আত্মা হইতে 
যে প্রক্রিবায় উতিস্মঈন্ঘরূপ ানবষের আবিভাব হয়,তাহার নাম 
দাশনিক স্থষ্টি। 

বেদান্ত মতে চেয় ব্ক্ত ৫ হয়মান জগতের প্রকূপ কি, তাহা বল! 
হইল । টা! আমারই হট, আত্মার্হই কলিত ॥ হার ব্যাবচাব্রিক আস্তত্ 
আছে, 'কন্ত পারমাশক অস্তিত্ব নাই । এবিষয়ে প্রাচা দর্শন ও প্রতীচ্য 
পণ্নি এক মত। 'অঞ্জেয় জগতের বা অবাক্ত প্রক্কা'ভর অস্থিত্ব বেদাস্তী 
মানেশ ন!। 

শুংপরে প্রশ্ন আগার স্ব ক? পুরে বপিষছি, ক্ষণিক-বিজ্ঞান- 
বাদী পাঢ্য শাশটানক্ এবং হিউন্ গু জকৃপ্াৰ সদন প্রতাচা দার্শনিক এই 
আন্মারও অধিত্ব মানেন না) বেদান্ত উতর অস্তিত্থ মানেন? ভূলই হউক 
আর ডিক ডক, মানেন, এবং বলেন এই আত্ম! স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ ; 
উঠার অশ্তিত্ব প্রতিনপিনেহ জগ্ত তান প্রমাণের শ্রয়োজন নাই। 
এখন এ আগার হি চক, তা বুস্াইতে শেলে বড গোলে পড়িতে 
ভন । ২ংদান্তুমতে আনম্মাহ দক্ষম বিথিজগতের কগ্তিকপ্ত! এবং সেহ 
বশ্বজগণৎ্ যখন তত্প্রতিষ্টিত নদমাজলারেই আপাততঃ অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ 

দেখ্কে পঙ্গ্য কিগা চলিতেছে, তথন আজ্মাকেই সব্বজ্ঞ সব্বশক্তিমান্‌ 

ঈশ্বর বাঁলতে হয় । বেদান্ত তাহাই বাঁলয়াছেন । বেদান্ত আত্মাকেই পুনঃ 


৩২৪ জিতত্বাসা 


পুনঃ এ সকল বিশেষণে বিশিষ্ট করিয়াছেন। আত্মা সর্ববজ্ঞ__নতুবা 
অনাগত ভবিষাৎকে লক্ষ্য করিয়া! জগদ্যস্ত্র চালান সম্ভবপর হইত নাও 
আত্ম। সর্বশক্তিমান্, নতুবা পরিদ্রশ্তীমান জগস্জ মাতা কিছ বিদ্যমান, 
সে সকলেরই তৎকর্তৃক স্থট্টি সন্দুবপর হত না ১ এইবাপে আত্মার 
সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিনভা আরোপ করিয়া বেপান্গ আক্জাকে অর্থাৎ 
আমাকে ঈশ্বর এই লাম দিয়াছেন । এল বলা পাভলা, এই নলেদান্তের 
ঈশ্বর গীষ্টান্সম:.জও বা বান্দদনাজের স্বাকত ঈছন। নতেনা। 
নৈরাফ়িকাদি প্রথরকারণিক দার্শলিতজ্িল। জীব হাতে স্বতন্ন যে 
জগতকারণ ভর স্বীকার করেন, এ সশরন গে ঈশ্রনঞ্ড নচেল ! 
বৈষ্বদিগের ন্দায়া সকল সময়ে লনা যায় লা? বৈন্ঃর দাশনিকিরা 
অনেকে স্বতন্খ ঈশ্বর কর্ন! বরিয়া আকার সঠিত জীযবগ তিনুত্ব ও 
সেব্যসেবকসন্বনদধ কল্পনা করিয়াছেন কে কত আবাল এপ 
ভাষায় কথা কহিগ়াছেন, নে লাভার যেন বেদান্ীকূত আজ্মাকেই 


ঈশ্বর বালমা গ্রহণ কাঁবয়াছেল 1 বৈসাবগণেশ চা ততন্বের সিত 


বৈদাশ্তিক অন্বয়ভাঙুর সমগুয-ততঠা েখিশাছি । এতে ₹বিঞঃতলমাতিজস 
আচাধ্যগণের (শিকউ এছ সমজন-েঈং জটিঘািত শারদ রি লা, জানি 
না আ.ন্যর পক্ষে যাহাত টক 'অদ্চখতল আনত পন সব্দশক্তিদান 
জগতের আুষ্তা বিধাতা ও সগ্র্ভী 1 পলিদণ্ত্াধল ছজাঢারবু “জন্ম দি? 
আমা হইতে । 

'এঈব্পে বেদাস্। আগা উখহলারণকি আনণ বশ্যি টষ্তাকে 


 স. রা রর রী 
ইঈশ্বারুপদ্বতচা করবেন গ্ লবগ্ জং ক্পাদজিসকা পাক আপনি তি 
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হল ১০. যারা ৃ 
অর্পণ করেল) আবার অগ্গদিচক দেহ স্দানয় আহত সন্ভগুল- 
বিবর্জিত নিকপাবিক তদ্ধ দরুণ বজিসা বরা কেন) এই 


একটা] মতা সমন্য] : আত্রাকে লিবপাপিক বন্গার হাতপর্স। বাগে বৰা 


সৃউক । আমি ছি, এ শিষয়ে আমার সন্দেহমান নাই 1 ইহা! আমার 


মুক্তি ৩২৫ 


পক্ষে স্বতঃসিদ্ধ। অথচ সেই আমি কিংস্বরপ, আমি কেমন, ইহ! 
বুঝাইবার ও বলিবার ভাষা পাওয়া যায় না। কেন না যাহা কিছু জ্ঞান- 
গম্য, তাভাহ ভাঁষ। থাবা প্রকাশযোগ্য ও বণশীয় ; কিন্তু যাহ! জ্ঞানগম্য, 
তাহা বিষরশ্রে,ণভূক্ত, শাহা। বিষয়া নহে । কাজেই আত্মার অর্থাৎ 
বিযয়ীর যদি কোন জ্ঞানগম্য ধর্ম থাকে, তাভা হইলে আত্মা ব্ষিয়ী 
না হহয়া “ব্ষয়ের অগ্তগৃত হইয়া পড়ে। কাজেই কোন জ্ঞানগম্য ধর্ম, 
ভাধায় বর্ণনীয় কোন গুণ আত্মার আরোপ করা চলে না। কাজেই 
ইন? নভে, হঠ। নহে, এইনপে আত্মার বর্ণনা করিতে হয়। বাক্য মনের 
নহিত আত্মার লন্ধানে চলিয়া আক্মাকে না পাইয়।৷ আত্মার স্বরূপ (প্রকাশে 
অসমথ হহরা নিত ভর। বড় জোর, তাহ! বিশুদ্ধ চেতনাস্বরূপ এই 
পধ্যন্ত বাঁপয়াহ নগস্ত হইতে হয়। [কিন্ত সেই চেতনা আবার কি, তাহা! 
বুঝান চলে না। 

এইক্ধপে ব্দোস্ত আত্মাকে নিগুণ [নিরুপাধিক অনির্ববাচ্য বলিয়।, 
বর্ণনা করেন। 1হউমের ন্যায় প্রপঞ্চ-মাত্র-স্বীকারী এইখানে আসিক। 
বলেন, যাহার স্বরূপ কি, তাহা জানি না, বুঝি না, বুঝাইতেও পারি 
না, যাহার আন্তত্বের গ্রমাণ করিবার কোন উপায় নাই, তাহার আস্তত্ব- 
ক্বীকার বুথা জল্পনা । ক্ষণিকাঁবজ্ঞানবাদী বৌদ্ধও প্রান সেই কথাই 
বলেন। তিঁশি বলেন, বাস্তবিকই সেইরূপ কোন অনির্দেগ্ত পদার্থ 
থাকে ও তাভাগ নামকরণ নিতান্তই আবগুক ভয়, তাহাকে শুন্য বলাই 
ভাঁল। বেদান্ত জোরের সহিত বলেন, আম উহাকে শুন্ত বলিতে 
প্রস্তুত নহি: শুন্য বলারও যে ফল, নাস্তি বলারও সেই ফল। উহা 
নাস্তি, ইহ। বপিতে আম প্রস্তুত লহি। উহ ন্যাস্ত নহে ; আমি জানি- 
তেছি, উহা! অস্থি; উহার আন্তত্ব সম্বন্ধে আমি যেমন চর্চিত অন্য 
কোন পদার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি তেমন নিঃস্ংশয্ম নভি। অথচ উহা 
কেমন, তাহ) ভ।ষ! দ্বার! বুঝাইতে পারি না। | 
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ভাষা দ্বারা বর্ণনীয় নহে, বুঝাইবার ভাষা পাই না, অতএব নাই-_ 
নাঁস্তকগপের এই তর্ক বিচারসাপেক্ষ । বুঝিতে পারি, অথচ বুঝাইতে 
পারি না, একপ দৃষ্টাস্ত অনেক আছে। একটা মোটা উদাহরণ 'দিব। 
মনে কর, সবুজ রউ ) সবুজ রঙ কাহাকে বলে, তাহ! আমি জানি; 
উচ্চ আমার একটা পরিচত প্রতার । কিন্ত যে বাক্তি জন্মন্ধ, তাহাকে 
সবুজ রঙ কিবপ, তাহা! বঝাইবার কোন আশা নাই । সেইরূপ যে 
বাক্তি অন্ধ নকে, অথচ সবুজ রঙ কখন দেখে নাই, তাহাকে ও 
আমি বর্ণনা বার, সবুজ রঙ কি, তাহা বুঝাইতে পররিব না। তবে 
একট! গাছের পাতা তাহার সমন্ষে উপস্থিত করিয়! বলিতে পারি, 
যে ইহাই সবুজ রঙ । জন্মান্ধকে যেমন ব€ বুঝান যায় না, তেমনি 
জন্মবধিষ্ককে শব্ধ বুজান চলে না। পেইকপ চেতন! কি, তাা আমি 
জানি, তাহ! আমি বুঝিতে পারি, আমি উপলব্ধি করি; উহার 
একটা নাম দিতে পারি; কিন্তু অন্যকে বুঝাইতে পারি না। 
হিউমের মত ধিনি আত্মাকে উপলদ্ধি করেন নাই, আঁষরা জোর 
করিয়া তাহাকে উপলব্ধি করাইতে পারি না । আবার আত্মা যদি 
একের অধিক বহু থাকিত, যদি আত্মার সদৃশ ব! সমধন্মা আন্ত কিছু 
থাকত, স্ভাহা হইলেও দেই বক্স নাস্থিককে দেখাইয়া বল! যাইতে 
পারিত, ষে এই আত্ম!, অথবা আত্মা ইভারই মত । কিন্তু আত্মা বনু নভে) 
উহার সদৃশ বাঁ সমধন্দু। অন্ত কোন বস্ত নাই; স্হা এক অদ্ভিতীয় 
চেতন পদার্থ জগতে আর দ্বিতীয় চেতন পদার্থ নাই। আমি 
একজন ব্ট ঢুইজন হইতে পারে না! । কাজেই বতক্ষণ কেহ না বুঝিবে, 
ততক্ষণ উহার স্বরূপ বুঝাইতে পাব্রিব না । 

তবে গোল এই যে, বেদান্ত এক মুখে আম্মাকে নিগুণ বলিয়া 
বর্ণনা] করেন, অন্ত মৃথে আবার তাহাকে সর্ধজ্ঞ সর্বশক্তিমান জগৎ- 
কারণ ঈশ্বর বলিয়ং বিবৃত করেন, এ কিরূপ? এই দ্বিবিধ উক্তির 
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সামঞ্জসা হয় কিরূপে? এ প্রকাণ্ড উপাধি বর্তমান থাকিতে আত্মাকে 
নিরুপাঁধিক বলিব, এ কি ব্যাপার? একবার বলিতেছি, আমি জগতের 
শ্ষ্টা; আবার ব্লিতেছ্ছি, আমি সর্বগুণবর্জিত ; এ কিরূপ ব্যাপার ? 

বেদান্ত এইবপে উত্তর দেন। বেদান্ত বলেন, এই সর্বজ্ঞতা 
সববশাক্তনত্তা প্রভতি উপাধি ভুয়া উপাধি-উহা অধ্যাস। যাহ! 
য! নয়, তাহাকে তাত। মনে করার নাম অধ্যাস। রজ্জু সর্প নভে ; উহাকে 
সর্প মনে করা অধ্যাস অর্থাৎ মিথা আরোপ আত্মার কোন গুণ নাই, 
কোন উপাপি নাই ; উহাতে যে সব্বক্ত্বারদি উপাধি আরোপ করা হয়, 
উহাঁও অধ্াস বা মিপা ধশ্মের আরোপ । রজ্জু সর্পের মত দেখাইলেও 
উহা সর্প হয় ন') মামা সোপাধিক দেখাইলেও উহ) সোপাধিক হয় 
না; প্রকৃত পক্ষে উভা নিরুপাঁধিক । উপাধি কেবল ভ্রম। 

ক নব্বনাশ! প্রতিপক্ষ বলিবেন, তবে এতক্ষণ ধরিয়া এত 
হুন্দুভিধবাঁন সহকারে প্রতিপক্ষ সহ এত ব্ত্রপ্তার পর, আত্মাকে জগৎ- 
কর্তা বলিয়া! সপ্রমাণ করিবার পরিঅমের প্রয়োজন কি ছিল? এই 
যে প্রত্পাদন কাঁরলে, বিশ্বজগতের কর্তা আর কেহ নহে, আমি 
স্বয়ং; বিশ্বজগতের আমিই ক্যটি করিয়াছি ; আমিই আমার উদ্দেস্টান্ু রূপ 
করিয়া চালাইতোছি) এসব কি নিরর্থক ? এতক্ষণ বলিতছিলে সত্য, 
এখন বলিতেছ মিথা' ; তোমার কথার অর্থগ্রহই দায় হইল। তোমার 
কোন্‌ কথাট! এহণ করিব ? 

বেদান্তী বলেন, বন্ধু ভে১ একটু স্থির হও । আমার ভাষাটা 
হেঁয়ালি - গোছের হইতেছে বটে, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে 
হেঁয়ালি থাকিবে না। ভাষাটা বড় অন্ভুত জিনিষ) সত্য মিথা। এই 
শব্ধ তুইট1! অনেক সময় গৃগুগোল বাধায় । যাহাকে সত্য বলা যায়, 
তাহা এক হিসাবে সতা, অন্য হিসাবে মিথ্যা । যাহাকে মিথ্য! বলা বায়, 
তাহ একার্থে মিথ্য।, অন্য অর্থে সত্য । মনে কর মরীচিকা-মরুভূমিতে 
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জলভ্রম--উহ1 সতা না মিথা? ? এক হিসাবে ভা সতা। যাহাকে 
আমরা জল বাল, তাহ! একটা 'প্রত্যয়মাত্র বা! কতিপয় প্রত্যয়ের 
সমষ্টিমাত্র--কতিপয় প্রায় যুগপৎ বুদ্ধির সমীপস্থ হইলে উহাকে 
জল বলা যায়। বস্থতঃ জল বলিয়া আমার বাহিরে কিছু নাই। 
কিন্তু জলবুদ্ধি আছে ; জলের 'প্রশামটা আছে । মরীচিকাতে যে প্রত্যয় 
জন্মাইয়াছে, উভ1 জলেরই প্রতায়। যতক্গণ শ্রী প্রতার থাকে, ততক্ষণ 
উহা] জলেরই চায়ে প্রভান্দনম চকে আমি জল নাম দ্বিই, উহা 
সেই প্রতাঘসমটি । কাঁজেই উহা লতা; অস্ততঃ যতক্ষণ মন্ীচিকা 
থাকে, মতক্ষণ এ জল প্রায় থাকে, ততক্ষণ উহা সত্য । তার 
পর যথন অন্ত প্রভার উপস্থিত হইয়) পুর্ব প্রতাজ়কে ধ্বংস করে, 
জলপ্রতায় নষ্ট করিয়া দেয়) শথন বলা যান, এ পুন্ববত্বী প্রত্যক 
মিথ্যা]। যতক্ষণ এ জলপ্রতায় ছল, হশক্ষণ উভা সত্যই ছিল; ততক্ষণ 
তুমি মাথা খুঙিলেগ আমি উহাকে জলের 'প্রতায় ভিন্ন অন্ত প্রতায় 
বলিতাম না। 'এখন যখন সে প্রতায় গিয়াছে, তখন উহাকে মিথ্যা 
বলিতে প্রস্তুত আছ । এতক্ষণ উহাকে সতা বলিতেছিলাম ; কিন্ত এখন 
জানিভেছি, হা স্বাদ সা নহে, উহা তাৎকালিক সত্য। যাহ 
স্বামী সহ্গা নহে, তাভাকে ৩ৎকালে যে সতা হনে করিফাছিলাম, 
তাহারই নাম অধাস। এখন নুতন প্রতায় আবিভাবের পর নুতন 
বুদ্ধির উদয় হইয়াছে; অধ্যাস কাটির়! গিয়াছে । সেইরূপ রজ্জুকে যখন 
স্্প বোধ হয়, এ বোধও একটা প্রতায়; তৎকালে উহা সভা । 
কিন্তু সর্গবুদ্ধি কাটয়৷ গেলে জানতে পারি, প্র বুদ্ধি তাৎকালিক সত্য 
মাত্র। এহপপ স্বপ্রু এক হিসাবে সত্য, অন্ত ভিসাবে মিথ্য।। যতক্ষণ 
স্বপ্ন দেখ, ততক্ষণ উঠার মত অতা আর কিছুই থাকে না। কাহারও 
সাধা নহে, যে উহ্থাক্ে মিথা। প্রতিপন্ন করে ; কিন্তু প্রবুদ্ধ অর্থাৎ জাগরিত 
হইলে ন্‌ অধ্যাস ফা $ তথন উহ! যে সত্য নকে তাস জানিতে পারি। 
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আত্মার স্বরূপ বিচার করিতে গেলেও সত্য মিথ্যা! ঠিক এইরূপেই 
বুঝিতে হইবে। 

এই যে জড়জগত, যাহ! আমার বাহিরে আমি দেখি, উহা'ও একার্ধে 
পত্য, অন্ত অর্গে সঙা নহে । যতক্ষণ উহাকে আমি আমার বাহিরে 


বপ/ 


আম! হইতে স্বতন্ত্র ভাবে দেখি, ততক্ষণ উহ? সতা-_-কাঙহার সাধ্য 
উহ্ভাকে মিথ্যা। বলে। তথন উহা সত্য-উহা তাৎকালিক সত্য-_ 
উহা ব্যাবহারিক সত্য-_কেন ন, উহা কতকগুলি ইব্জরয়লন্ধ বুদ্ধিগোচর 
প্রতায়ের সমষ্টি । উচার এই সতাতা স্বীকার কারয়াই আমার জীবন- 
যাত্রা! চলিতেছে $ নতুবা আমার জীবন কোথার থাকিত ; আমার 
প্রাণযাব্রাই অসস্ভব হইত। যতক্ষণ উভাঁকে খ্রন্ধূপ সত্য মনে করি, 
ততক্ষণ উভার অস্তিত্ব বুঝাভবার জন্য, উহ] কোথা হইতে আঙিল 
বুঝাইবার জঙন্ত, উহার নিম্মাতার, উ্ভাপ স্থট্টিকর্তীর, অস্তিত্বকল্পন! 
বআবশ্তক তয়। তা ৩ তবেই! উহা যথন সত্য- তাঁংকালিক সত্য-- 
তখন উত্তারর উৎ্পত্তি-স্থিতি-ণয়ের কারণ অনুসন্ধান করতেই হইবে। 
তখন আমতা অগ্ঃ কারণের সন্ধান না পাহসসা, প্রচলিত কারণের 
অসঙ্গতি তাইয়া, আগ্রাকেউ উহা কারণ, আত্মাকেই কহ্গতের 
্ষ্টা, বলিয়া! (নির্দেশ কার । যতক্ষণ এই জগৎ স্ুব্যবস্থ সুনিয়ত 
উদ্দেগ্তান্ুুযায়া বৃষ্ৎ বন্ত্ররূপে প্রতীত হয়, ততক্ষণ যাহাকে সেই যন্ত্র 
নিন্মীতা ও চালক মনে করা যায়, তাহাকে সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান 
বিশেষণে বিশিষ্ট 'করিতে বাধ্য হই । অচেতন জড়জগৎ যখন আপনাকে 
আপনি কে।ন উদ্দেপ্তমুখে চালাইতে পারেন না. তখন যে একমাত্র চেতন 
পদার্কে আমি জানি, দেই চ৩ন আত্মাকেই সর্বজ্ঞ শক্তিমান ঈশ্বর 
বলিয়া নির্দেশ করি । জড়জগৎ যে হিসাবে সতা, আত্মার সব্বজ্ঞত্বাদি 9 
ঠিক সেই"হিসাবে সত্য । ইহাতে বিস্ময় প্রকাশের কারণ নাই। 

কিন্তু যখন বুঝিতে পারি, এই জড়জগৎ স্বপ্নসদৃশ, উহার দ্বতন্ 
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অস্তিত্ব নাই, তখন বুঝিতে পারি যে উহা একট! অধ্যাসমাত্র । যাহার 
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, তাহাতে যখন ন্বতন্ধ অস্তিত্ব আরোপ করি- 
মাছি, তখন সেই আরোপ কেবল অপ্যাস। তখন বুঝিতে পারি যে, 
যাহাকে সতা মনে করিতেছিলাম, উঠা তাৎকালিক বাবভারিক সত্য 
মাত্র, স্থায়ী পারমার্ক ত্য নভে । সেই কল্পিত জগতে মে নিষিমের, যে 
ব্যবস্থার, মে উদ্দোস্টের অস্তিত্ব দেখিতেছিলামব, জ্গতৎই যখন কল্পনা, 
তখন সে সকলই কল্পনা । জগতহই যখন 'অধাস, সে সকলই তখন 
অধ্যাস। তখন "সহ মিণা' জগতের অঙ্টা বিধাতা নিয়স্। কল্পনারই, 
বা প্রয়োজন কি? যাহা নাই, তাভার আবার স্যাট কি? তাহার আবার 
নিয়স্তা কি? এ সকল বিশেষণ গন অর্থশুন্ত হহর। দাড়ায় | 

বন্ধ্যার পুর যেমন অর্থশগ, অস্তিতভান পদার্গের স্থট্টিকত্ত্রী তেমনই 
অর্থশূন্ত | জ্ঞানোদয়ে এই অর্থশন্তত! বুঝিতে পারি । তখন আর আত্মায় 
কর্তৃত্ব নিয়ন্তত্ব প্রভৃতি আরোপেখ আবশ্তকতা থাকে না। জগৎকে সত্য 
ধরিয়াই আত্মাকে উহার শুষ্টা ও নিযস্তা অতএব সব্বজ্ঞ '9 লব্বশক্জিমান্‌ 
বলিতেছিলান। জগতেব সতা যথন বাবগারিক সত্য ভহইল, তখন আন্মারও 
ঈশ্বরত্ব ব্যান্হাতিক ভাবে সতা। লোক বাবহারের জন্ু। জীবনযাত্রার 
সুবিধার জন্য, আমি জগৎকে স্তা ও আত্মাকে জগতের কর্তী বণিয়! 
নির্দেশ করিয়াছিলংম। জগৎকেই বর্দ সতা ব্ল, আত্মাকেই উহার 
কর্ত। বলিতে হইবে! অন্ত কর্তা কাহাকেও খ্ঁজয় পাওয়া যায় ন! 
কিন্তু যখন অধ্যাসের লাপ হয়, তথন জগৎ্কেই মিথ্যা বলিয়া জানি, 
তখন আত্মাতে আর জগতের কর্তত আরোপের প্রয়োজন থাকে না। 
যাহা নাহ, তাহার আবার কর্তা কি? কাজেই বাবগারক হিসাবে 
আত্ম কর্তা ও সোপাধিক; পরমার্থতঃ আত্মা কর্তৃত্বহীন শিগুণ ও 
নিরপাধিক। , 

বেদাস্তমতে আফি পরমার্থতঃ উপাধিশৃন্ত, কিন্তু ব্যবহাঁরত: উপাধি- 


যুক্তি ৩৩১ 
যুক্ত । একভাবে দেখিলে আমার কোন গুণ নাই, কর্তৃত্ব পর্যন্ত নাই; 
অন্তভাবে দেখিলে আমিই জগৎকর্তী। এই জগৎকর্তৃত্বরূপ উপাধি, 
বাহা আমি আমাতে আরোপ করিয়া মৎকল্িত সষ্টিপ্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা 
কত, উহার পারিভাষিক নাম মায়া । বেদান্তের ভাষায়, আত্ম। 
মায়োপাধিক ভইপে ঈশ্বর তয়, আমি আমাতে মায়া নামক উপাধি 
আরোপ করিয়া জগতের সৃষ্টি করি। ধরক্্রজালিককে মায়াবী বলে; 
সে ব্যক্তি যে ক্ষমতাদ্ধ দৃষ্টিবিভ্রম উৎপাদন করিয়া শৃন্তনঞ্জো ঘরবাড়ী 
নিম্মাণ করে, কাটামুণ্ডে কথা কহায়, আমগাছে নারিকেল ফলাক্, 
সেই ক্গমমতার নাম মায়! ৷ বাহা জগৎ এইরূপ একট! প্রকাণ্ড ইন্দ্রজাল; 
কাজেই ঘষে পক্ষ সেই ইন্ত্রুজাল উৎপন্ধ করে, সে মায়াবা, সে মাক" 
নামক উপারদক্ক 1 উন্রুজানিকের উৎপাদিত প্র সকল অদ্ভুত দৃষ্তের 
বাস্তবিক অস্তিত্ব কিছুই নাই ; প্রন্দ্রজালিকেরও বস্তগত্যা আমগাছে 
নারিকেল ফলাইবার ক্ষমা নাই । অজ্ঞণোকে ওুন্্রজালিকে যে 
অলৌকিক ক্ষমতা অর্পণ করে, খন্দটরজালিকের সেরূপ ক্ষমতা কিছুই 
নাই ! তবে যে পে প্ররূপ আশ্চর্যা কৌশল দেখায়, আহা দশকগণেরই 
অন্জঞতার ফল। যে জানে, সে ন্ত্রজ্তালিক্র মায়ায় প্রতারিত হয় 
নল) সে এ সকল কৌশলকে ছৃষ্টিত্রম বলিয়াই জানে ও খন্্র- 
জালিককেও 'অলৌটিকশক্তিসম্পন্ন মানুষ বলিয়া মনে করে ন!। 
সেইব্ধপ আত্মা ষেজগতের স্য্টি করে, মে জগৎও অলীক পদার্থ; যে 
ইহ জানে না, সে প্রতারিত হয়; তাহার নিকট দত্মা মায়াবী, 
অভূতশ্ক্তিসম্পর্ন পদার্থ; আর যে জগৎকে মিথা। কল্পনা বলিয়া 
জানে, দে জানে, যে আত্মার এরূপ ক্ষমতার আরোপ আব্প্তক নহে। 
আত্ম: প্রকৃত পক্ষে নিগুণ ও উপাধিশূস্ত। যে ব্যক্তি এই কথাটুকু জানে 
না, সে বন্ধ; আর যে জানিয়াছে, সে মুক্ত । 

বিষয়ীর সহিত খিষয়ের সম্বন্ধ কি, তাহা! এখন বুঝা যাইবে । উভয়ের 
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স্বরূপ কি, ভাগা বুঝা গেল। বিষয় একট! অধ্যাদ; উার পারষাধিক 
অস্তিত্ব নাই, বাবহারিক অন্তিত্ব শাছে। বিধয়ীর ব্যাবহারিক ও পার- 
মাথিক উভয়বিধ অস্তিত্ই আছে; তবে বাবভারতঃ উহা মায়াবলে 
বিষয়ের সৃষ্টিকর্তা, অতএব সর্ঝজ্ঞ সব্বশক্তিমান্; কিন্ত পরমার্থতঃ 
উহা উপাপিরহিত নিষ্রেয কড়ত্বচীন। এই উভয়ের সম্বন্ধ কিরূপ 
হইতে পারে”? আদ তোমাকে সব্ধভোভাবে প্রারূতিক শক্তিনিগয়ের 
অধীন সপাম সক্ষীণ ম্ুখছুঃখতোণী জরাদরণগ্রাল ক্ষুধ জীব বলিয়। 
মনে কার । ক্স্থ তাভা অধাসমাত্র | শ্কৃত সম্বন্ধ ঠিক হহার 
বিপরীত। ' আমিই বরং জগতের অআষ্টা নিয়ন্তা বিধাতা বলিলে ঠিকৃ 
হয়। আমিই জগৎকে এরপ ভাবে গড়িয়াছি ও শ্ররূপ ভাবে 
চাইতে ছি, তাই জগৎ এরূপ দেখায় ও প্রন্ূপ চলবে; এইরূপ বলিলে 
বরং ঠিকৃ ৬য়। কিন্তু তাহা ও সম্পূর্ণ ঠিক নহে । পরমার্থতঃ আমি প্রবূপ 
(কিছুই করি নাই । আমি এরূপ করি বলিম্তা বোধ ভয় বটে, কিন্তু উহা 
€বোধমান্র। আমি কিছুই করি না। ধীন্দ্রজালিক কাটামুণ্ডে কথা কহায় 
বলয়া বোধ হয বটে, কিন্তু উতাপ্ত বোধথাত্র ; শ্রীন্রজালিক তাহা 
করে শা। অশি এব আমি সম্পূর্ণ নিচ্ছি গুদ্ধচৈতন্স্বরূপ জীব। 

এ পধাপ্ত থে আত্মার কথা বলা গেল, যাঞ্ডাকে বিষরী বা জীব 
এই নাম দেওয়া হইল, সে আমি, আর কেহহ নহে । আমিই 
একমাত্র জীব; এবং এই জীব্ই ব্রহ্ধ/ এই আমিই ব্রহ্ম। এখন 
জিজ্ঞান্ত হইতে পাপে, জীবাত্মাই ব্দি একমাত্র অদ্বিতীয় পদার্থ, জীবই 
বথন ব্রহ্ম, তথন আবার পরমাস্মা নামটা বেদাস্তের ভাষায় ব্যবহৃত ভয় 
কেন? আত্মা বা জীবায্মা বা জীব শব্ষ ব্যবহারেই যখন সকল কাজ 
চলে, তখন পরমাত্বা নামক আর একটা আত্মার কল্পনা] করিয়। শেষে 
সেই পরমস্মার সহিত জীবাম্মার অভেদ প্রতিপাদনরূপ উৎকট 
পারশ্রমের শ্রয়োজন কি? পরমাত্বীর নাম আদৌ উঠে কেন? 


ক্ ৩৩৩ 


পরমাজ্ব! যদি জীবাশ্লার সহিত সর্বতোভাবে অভিন্ন, তবে পরমাস্মা এই 
পৃথক নামকরণের প্রয়োজন কি ? 

প্রয়োজন কি, তা! শারীরক ভাষ্যের আবস্তেই একটি কথা আছে, 
তাঁভা ভইতে বুঝা যাঁর) ভাষাকার যাবতীয় পর্দীর্থকে বিষয়ী ও বিষয় এই 
দু ভাগে ভাগ করিকাছেন-ব্যিয়ী আমি, জ্দার ব্ষষ আমাছাড়। 
আর সব। এই দুক্জের সম্বন্ধ আলো আর আশধারেন মত সম্পূর্ণ বিপরাত 
বলিয়াই আমাদের যেত ভয়। যাহা বিষয়ী, তাহা বিষয় নহে , যাহা বিষয়, 
তাত] বিষয়ী নভে! €ষ দেখু, সেই 'বিষয়ী ১ ধাভা দেখা যায়, ভাভ। 
বিষন্স | কিন তাঁর পরেই ভাষাকার বলিতেছেন- 


ক্ছে 


এট বিষয় অর্থাং 
আত্মা সম্পূর্ণ অবিদূয় নভে, সম্পূর্ণ অপ্র শাক্ষ লতি অর্থাৎ মামি একাধারে 


খা, 


বিষরা ৪ বিষর । এই কথাটি পশিহানবাশা। সাম যেমন ভোনাকে 


জীনি, রাজকে ক্গানি, হ্ামক জালি, তেষশি আশি আমাকে ৪ জানি। 
সামাকে জানি না, এ কথা আমি বলি পারি লা আমি একদিকে 
জ্ঞাতা, আহঃ দিকে আমি আনারিগ জেরে, আখ্িহ আমার অহংবুত্তির 
গৌচর | মী প্ঞানগমা, ফাভা জানা ঘাক্স, তাহাকেই ফাঁদ বিষয় বল! 
খায়, তাক হলাল আম একাপালে বিষদী ও বিদয়।  পাশ্চাতা দশনেও 
1২১ শামক আমাক ডইদিক দিয়া দেখা তয়। এক শিক হইতে খলা 
ভন 15201)11071 00 স্সখাত নিষয় আমি) অন্ত দিক্ক হইতে বলা তয় 
1১৮] 17217 বা! টসে 0170 1 ১--নর্থাৎ বিয়া আমি । 
(দান শানে এই বিষ আমার বা জ্ঞানগযা আমাৰ পারিভাষিক 
নাগ জবা ০; শব এই শিব আমান বা জ্ঞাত আমার পারিভাষিক 
শাম পরুমাজ্যা | 

এক ৯5 আমাক পবম্পর স্বন্ধ কি? বণ। বানুলা, হলি যে আমি, 
উনি? সেভ আমি। আমিই আমাকে জানি, এই জ্ঞানাকয়ার কর্তা! 


শামি ও কণ্ম আমি, উভয়ই এক ও অভিন্ন আমি । ইহাতে মভদ্দৈধের। 


9৩৪ জিজ্ঞাসা 


সম্ভাবনা নাই । অথচ অন্তভাবে দেখিলে ইউ ভিন্ন বলিয়া বোধ 
হয় । চিরূপে, দেখা যাক। 

আত্ম! একাধারে বিষয়ী ও বিষয়--ভাষ্যকারের এই উক্তির তাৎপর্য 
বুঝবার চেষ্টা করা গেল 1 এই বিষগ্কী আত্মার নাম পরমা ও বিষয়রূপে 
প্রতীয়মান আত্মার নাম জাবাআ্মা! আমিভ আমাকে দেখি; যে আমি 
দেখে, সে আম পরমাজ্মা; যে আমাকে দেখ] যায়, সে আমি জীবাঝখ।। 
। এই জ্ঞাতা আম 'লাক্কার শিশ্ন; আর জ্ঞানের ব্ষ। আম পপিবন্তন- 
শীল, বিকারশ।প, অড়ের ঘাতগ্রতিঘাতে মুহাধান, জডগ্গগর্ৎ কর্তৃক 
অভিভুক্পমান, আবামরণশীল, কম্মপর* “সারে ভ্রমনাণ। এইবপে 
দেখিলে উরে [ভিন্ন , আব উহয়েই এক পরমাখা তে, জাবাম্মাও 
সে, বেদান্ের এই কথাটার উপরেহ দ্ৈভবাদার যত আ্োন। কিন্তু 
আক্রোশের কোন ক্ারণল নাহ । পুর্সেই পলা গিয়াছ যে, দ্বৈতবাদাী 
ভাওয়ার সহিত যুদ্ধ কহেন । আন্বরবাধার এ উক্তির স্রণ অর্পে যে বিষয়ী 
আমি ও বিষয় আন একভ বাকি! যেদেখে ৬ বাভাকে দেখে, সে 
একই ব্যক্তি! উভক্মেগ মধা কোন ভেদ নাই । আমি তাঠাকে দেখি, 
এখানে দেখা ক্রুয়ার কতা ও কম্ম ওতয়েহই এক অভিন্ন ব্যক্তি । 
সং শাম অন্য়ব।দ। আম একজন বাতাত আর 05 অন নাহ। 
একমেখাছিশীয়ম্‌। 

হংরেজ৩5 1,553) ৮1 0৮1৮৮ নামে একটা কথা আছে উহার 
অর্থ ৫ লকার 5৩ আগক্কার মি এক বাক্তি ! কো এই 
শক , গেসে আমার একা জ্ঞাত আদার এক্য নে । কাঁল আমি 
আমাকে কখন । দঁদিস্সাহিলাদ। আজ ঠিকৃ নেইকপ দবিতেছি না 
অথচ বস্ত্রওঃ দেই আশি আবঙ্কত গাহি ভা বুক্ানহ উ উক্তির 
গাহপ্ধ্য । 

উভয়েই কেন না কালও যে আমি ছিলাম, আও ঠিক সেই 


মুক্ত ও৩)৫ 


আমিই আছি। দেখিতে ভিন্ন বোধ ভইলেও উত্তয়ের এঁক্যে কেহ সন্দেছ 
করেন না। বাল্যের আমি ও বৌবনের আমি ও আজিকার নুদ্ধ আমি, 
একই আমি; সে বিবয়ে কাভারও সংশয় নাই । বোধ হইতেছে যেন 
সামার কত পরিবন্তন হইয়াছে, অথ5 পুর্বেও হে আমি ছিলাম, এখনও 
মেই আমি আছি । 

জেয়ু আমার একর লা এই একা অর্থাৎ 15079] 1061)611% 
কিরণ ইক, তাশা জইমগ! পাশ্চাতা পণ্ডিতেরা অনেক আলোচন। 
করিয়াছেন পর্ন পক্ষ এত শ্রক্যকে কা বল! যাইতে পারে না। 
কাল যে গ্রছিঠি চপ দির আজও তেছ গাছ ট দেখিয়া আমি বলি, 
উ তেই কহ গা! কালকার গাছে ও আমজিকার গাছে এই একা 


১ 
১৯ 
১৪১ 
ছি 
সর & 
টকা 
ভস্শ্ 
টি 
পি, 
০০ অতি 
ড$% 
মে 
শ্ 
রে 
গে! 
লে 


ঘ পাতা যে খুল জন্মিয়া'ছল, আজ 
লুল, তাহা জাজ নাহ , ঝড়ে একটা 
ডাল তাক্রাছে । কালিজাজ গাছ গ আঙিকার গাছ সর্বাংশে এক নহেঃ 
উতা অংশ তঃ.এ+। সরিবস্তন চহয়াছে, ভাঠাতে সনোভ নাই; তবে এ 
ভন ধারে চনে ক্রমশঃ বটিয়াছে । একবারে অধিক পরিবর্তন হইলে 
ড় ভ বাত, হি) তল কা নঙে, তাহার স্থলে আর একটা গাছ 


রর দহ ৫ . ১, গা সি সস 
নে ক) দঃ রঃ নি ঞ চা এ পাম ক পাযণতি, এ আংশিক 
পরিবৃর্ত ৩ ০৫1 


লে আমর। তাহা না বলিয়া বলি, সেই গাছই 
আছে । কিছ কত তসহ শা নত কাজেই কালপিকার গাছের ও 


হ্াসিকার পাহাদ অজ লাখ জী ও 


৫ 


হে; দইকপ কাসিকার আমার 
খুশি আনা! একা নহে । 
কাবিন ও জানি আরবি আল 571 আনম কখন পক্বতোভাবে এক আমি 


৩775 ১৭ নি শে রী লা টি চর 
ও হাজি কক ৮15 5 তি হি শর 


হৈ] কত খাস হা ছিলাম, আল ১ হুঃখী ; কাল আমি ধনী 
[ছলাম, আজ গরিব 5 কাণ মুর্খ হিনাম, আজ পাও । তবে কতক 
মণ আছে। কাণিকার আমায় থেষে গুণ ছিল, আঞ্িকার আমায় 


৩৩৬ জিজ্ঞাস! 


ভাহার অনেক আছে, তবে সব নাই । কাজেই জ্ঞের আমার এইট ্রক্য 
পুণ এ্ক্য নহে, উচ্ভা আংশিক শ্রকা । আমার এই পরিবত্তন ধীরে ধীরে 
ঘটিয়াছে, ক্রমশঃ ঘটিয়াছে ; সেইজন্য 'আঁমি বপি, সে আমি ও এ আমি 
এক আমি । কিক এই একের অর্থ প্রায় এক ২ পুরা এক নহে | 

আজ আমি যেমন আছি, কাপ আম ক ঠিক তেমনটি ছিলাম? 
আমার স্্তি কি বৃ 2 জামার স্পষ্ট মনে হইতেছে কা আম হুহখে 
অভিভূত ছিপ শোকে ভ্রিহদাণ গাম ১ আহ আমার এস অবস্থা 
নাহ । স্‌ ভাবা স্ৃঙি আছে লে ইনু দ্রঃখের সে শীরতা নাই। 


আবার কাল আগার জানের সাল যচিক 


ন্ 


৪ রর নব শি ০৪ ৰা রি টি পো 
অধিক প্রসার লাভ কবিয়াযে ৮ বতভামধো আদ মাকবেখ পড়িয়া 
ধস 


ফেলিখাছি : হতোমত। জয় * শ্াচইদের পতিত আমার নুন পরিচয় 


চি 


(৬ নস ০ ০ সা হা স 4৯৯] ২৮ শত রশ চ 
ঘটিসাছে, উত্তোঘদ্ে আন দুবীল পিজা আশ পা বদ্দগ জিরিয 
শি প্ ফু রে ৮ পে ২ এ, ৯ পা ১৬৬ পে 
ইতঠোমপো অর্দম বায় বাভাড়ব খেতের, পাছা িলামত ভইয়াছি। 


চিট হরর সই যা 55৭28158778 রি তি 
এভবাপ চাবাদাকে আচল কীরিত। দোল লেগ শাভবে, কাটিকার 


1 1152 মু 177 ৮৭৮০ টি চা চে রখ ৮ ১ শু টি দিতে এ ও 
আঁ ন্‌ আনু ৯) 1 বহু এ ডি? ৬) তত সত ডাকা ক ৭ €- 1১1) পা শি এ 


সত দশ ইত তিক দু বু ১4 57 পক ০ টা 
আজ মা আগাঙকে তনু সে কাত ঘা ৮1575 পালা, ছু 
৮ ১ চে 
5 শা পু ৪ চা কিরন আত (»» শসা তে শান পাত 4 222 
০ ! 4 ৫ সা] বস (নিন ২151 টপ (হালা শামা রয € 
৮ ন্, চর এ তা ডো দি কস তি ওল 
1 পি খ ঠ ৈ ও ০ দু ও নু এত) হব, না ৮৩ 54116 গজ শু 
এ নি ০ রক্ত রি ৯ জন ৩ 7 পলা «৭৯2 ৮ র্‌ টিসিযু চে 
টি শু ৫ ৬ ৬ ই ৪5৯5 হানা ভু) ০2:51 ডি 
ঞ্ঃ শি বব 7 4 স্পা তিক ঞ £ গা ?ি শা ডে রা শাসি ৯ ০২ লক (৮ 8 সর্চ ১০৯, রি ক 
ঠ শাবক খত ভি শ 1 2 দিনত শেতাছি তা ৪ টি পনি লও শন 
আন ৩৯ 
৬ এ 
227০৮ িটাঠিত ও ডা শত ৯ 25225 ০2 2 
2০ যদ সাক তা প পতেছে গেড় সত 2 দাঙগকাও 
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অথচ তখনও আমি ছিলাম। কেমন ছিলাম, ঠিক বলিতে পারি না) 
আজ্বিকার মত ছিলাম ন1, তাহ] নিশ্চয় । কাজেই যে আমি আমার জ্ঞান- 
গোচর, দে আম নিত্যপর্িবর্তনশীল ; সে আম কাল এক রকম ছিলাম, 
আজ অন্ত রকম আছি ; সম্ভবতঃ আগামী কাল অন্তরূপ হইব । ক্ষণে ক্ষণে 
সেই আমার পরিবর্তন ঘটিতেছে । ঢোন দুই ক্ষণে সে আমার মুস্তি 
ঠিক এক রকম থাকে না । বল" বালা যে, এই নিতাপরিবন্তনণীল আমি 
বিষয় আমি । এই আমি আমার জ্ঞানগম্য ; ইহাকে আমি দেখিতেছি, 
ভাবিতেছি, মলে করিতেছি । এহ জ্দ্রেছ আমার তৈদাস্তিক নাম জীব। 
জীব নিত্য পরিবপ্তনশাল, এর” এই পপ্সিবর্তীনের হেতু অন্বেষণ করিলে 
দেখ! বাউবে সে বাহ জড়জগতের মভিত হাত প্রতিখাতই তাছার এই 
বিকারের হেত । বাহা জগতের অধীন বপিয়াই জীব কখনও সখী, কখনও 
ছুঃথা, কখন মুখ, কথন পণ্ডিত, কখনও দ্ব্ধল, কখনও সখল, কখন 
শিশু, কখন বৃদ্ধ জীবের এহ বিকারপরম্পরা পতা বলিয়া এখন মানিয়া 
2৩য়। গেল। 

কিন্ত তার পারে গ্রঙ্থ। ভ্ঞের আমি সাধ্কাঁর, কিন্তু জ্ঞাতা আমিও কি. 
সর্ধিক্জার ৪ যেআ'ম আমাত এই পরিবর্তনের সাক্ষী, যেইহা বলিয়া 
বসিয়। দেখিতেছে, তাহার €& কি বিকার আছে, তাহারও কি পঞ্সিবপ্তন 
আছে? সেগ্ দি জড়জগতের অধীন ? 

ইহার স্পষ্ট উত্তর-ন]1 কে একজন ভিতরে বসিয়া বসিয়া জাবের 
এই প্রিবর্ভনপরম্পরা ঘটিভে দোখতেতছ, নিজের তাহার বিকার নাই। 
এই নিহাপরিবর্তনশীল বিষয় আনার পশ্ডাতে আর এক "সামি বসির 
বসিয়। স্থিরভাবে এই সকল পরিব্তন নিরীক্ষণ করিতেছে-সেহ আমার 
স্পন্দন নাছ, তাহার চক্ষে নিমেষ নাই, তাহার কোন বিকার নাই, 
পরিবর্তন নাই। সে বসিয়! বসিয়া এই বিষয় আমার নিরস্তর পরিবর্তন 
দেখিতেছে,-নিক্ষিদ্, নিষ্পন্দ, নির্বিকার ভাবে দেশখিতেছে ;--এই নিত্য 
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পরিবর্তনের সে চিরন্তন বিনিদ্র সাক্ষা, অথচ এই পরিবর্তন ঘটনায় দে 
সম্পূর্ণ উদাসীন । এই নিক্রিয় নিবিকার উদাসীন সাক্ষী আমি, 
বিষয়ী আমি ; সে সব্বদা বিষ আমাকে নিনিমেষ চক্ষুর সম্মুথে রাখিয়াছে। 
জড়জগতের ঘাতপ্রতিঘাতে বিষয় আমি নাচিতেছি, কাদিতেছি, 
হা!(সতেছি _কখন চেতন ও জাগ্রত, কথন স্বপ্লাবস্থ,। কথন বা শ্ুযুপ্ত,_ 
ক্রীড়াপর, কন্মশীল,__ছুঃখী সুখী,-_রাশী দ্বেষী ঈষী ঘৃণী,_এখন এমন, 
তথন (তমন, কাল এইরূপ, আজ অন্যরূপ ;--1কস্ত বিষবী আমি 
লিশ্চল, নি্পন্দ, সদ জাগ্রত থাকিয়া! এই ক্রীড়ার, এই চাঞ্চল্যের, এই 
বিকারের নিতা সাক্ষী রহিয়াছে । বেদাপ্ত শাস্ত্রে এ বিষয়ী আমার 
নাম পরমাত্।। 

বিষয় আহি ও বিষয়ী আমি উওবের স্বরূপ কি, তাহা যথাশক্কি বুঝাই 
লাম। বিষয় আমি আজ যেমন আছে কাল তেমন ছিল না; যৌবনে 
যেমন, বাল্যে তেমন ছিল না, শৈশবে আবার অগ্ঠরূপ ছিল। জন্মের 
পূর্বেবে তাহার অস্তিত্ব ছিল কি ন' কে বলিতে পারে? যদ্দি থাকে, কিন্ধপ 
ছিল, তা! আমি জানি না! শৈশব্র অতি অস্পঙ্গ স্বৃতি বর্তমান আছে, 
কিন্তু জন্মাস্তর বদি থাকে, সেই পুর্বজন্মের কাত এখন কিছুই নাহ । কেহ 
হয় ত বাঁণবেন, পুব্বজন্মের সংস্কার আছে; আন্ত বালবেন, প্রমাণ নাই। 
তখন অমি কিব্ধপ ছিলাম বলিতে পারি না। আমার জন্মের পাঁচ 
বৎসর, পঞ্চাশ তংসর, পঞ্চশত বৎসর পুর্বে আমি কেমন 'ছলাম, আমি 
ভিলাম কি ছিলাম ন1, ভাহা আমি বলিতে পারি না) অথচ সেই পাঁচ 
বৎসর পথশশ বখসর পঞ্চশত বংসরু পুর্বে বিষয়রূপী জড় জগৎ কিরূপ 
ছিল, তাত আমি কৃতক বলিতে পারি। প্রতাক্ষ প্রমাণে বলিতে পাকি 
না, কিন্তু অন্থমানধলে বা শাক প্রমাণবলে বলিতে পারি। লে সময়ে 
আমার জন্মের পুকে, জগতের মুহি কিরূপ ছিল, কোথায় কি হইতেছিল, 
কোথায় কি ঘটিতোতুল, তাহা আমার জ্ঞানের বিষয় । তাহা আমি, 
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বিষয়ী আমি-__ এখান হইতে অস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। এ ক্লাইব পলাশী 
বাগানে লড়াই করিতেছেন,__-এ জয়চন্ত্র মুসলমানকে নিমন্ত্রণ করিতে- 
ছেন,_-এ দিশ্রিজরী সেকেন্দার সসৈন্তে সিহ্ুনদ পার হইতেছেন,_-এী 
আর্ধাগণ হলস্কন্ধে গোধনসঙ্গে ভারত প্রবেশ করিতেছেন,_-এঁ ধরা পৃষ্ঠে 
মাষ্টোডন মগাথীরিয়াম বিচরণ করিতেছে, মানুষ তখন নাই,_-উী মহা- 
সাগরে বৃহৎ কুস্তীর বুহৎ মীন চাঁরয়া বেড়াইতেছে, স্তগ্তপায়ী তখনও 
মবিভৃত হয় নাহ; এ উত্তপ্রু ধরাপষ্ঠ মুহুমুহুঃ ভূকম্পে আন্দোলিত 
₹ইতেছে, তখন প্রণালীর আবিভাব হয নাই )--প্র সোরনীহারিক1 সৌর- 
জগতের পরিধি পরাস্ত বাপিয়। খর্ণমান, কেহ তাভ! দেখিবার নাই 3-_ 
কিন্ত আমি এখান হইতে বসিয়া বলিয়া মনশ্চক্ষুতে তাহ! দেখিতেছি ১-- 
আমি জড় জগতের এই কল্পব্যাপী পরিবর্তনের সাক্ষী । বিষয়ী আমি 
এইখানে বসিয়া [নর্বিকারভাবে, নিনিমেষে, উদ্দাসীনের ভ্তায় বিষয় 
আমার অতীত যৌবনের, অতাত শৈশবের, 'রাত্রিদিন ধুক ধুঝ তরঙ্গিত 
ছুঃখন্্রথ এর অবেক্ষণ করিতেছি । ব্আবার বিষয় আমি যখন ছিলাম না, 
অথবা কেমন ছিল, কোথায় ছিল, তাহার ঠিকানা নাই, তখন 
বিষণ্ন জড়ভগৎ্ কোথায় ছিল, কেমন ছিল, কিনূপে ঘুরিতেছিল, 
ফিগঞিতেছিল, অভিবাক্ত তইতেছিল, ভাহাও এখানে বসিদা বসিয়া 
দোখতেছি। সে কোন্‌ কালের কথা চন্দ্রমগ্ুল তখন ছিল 
না-শুর্যামগুল তখন ছিল না-আকাশে তখন নক্ষত্র দেখা দিত 
না_-অচেতন ঘূর্ণমান জড় শীহারিকা, তাহাও হস্ত তখন ছিল শা 
আসীদিদং তমোভুতং-সেহ জগতের আদিম অবস্থা তার পর 
কতকাল অতীত কইয়া গেল, মাস গেল, অব গেল, বুগ গেল, 
কল্প গেল, আমি এইথানে বসিয়া! শিব্িকার নিক্সিস প্রশান্ত 
নিতা মুক্ত শুদ্ধ বুদ্ধ_ন্সংপ্রকাশ চেতনান্বরূপ আমি এইখান 
হইতে এখনই সমস্ত দেখিতেছি; সমস্ত অতীতের আমি সাক্ষী _- 
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এখন বেদাস্তের অভিপ্রায় অনেকটা ম্পই হইয়া আসিল । 
জগৎ ত বিষয়,উহ] অপধ্যাস--উহ! মায়! । 


আমার মায়া। 


অস্তিত্ব তত সহজে মানিব না। 
বেদান্ত বলেন, আমারও ছুই মুভি আমিও 
যে দেখে সে বিষী, 


আমি আম কেই 


বিষয় । যে বিষষ্মী, 
জীবাজ্ব' 


অধীনতায় উত্াতে কেবলই বিকাল ঘটিদেছে । 


নাম দা 


সে জীবাত্মাকে 


ভাবে দেখিতেছে। 
ঘথচ দুই অভিন্ন । 


এ স্থলে যে কর্তী) £স 


জিজ্ঞাসা 


আমি বিষয়ী--আমি আত্মা-_আমি 


চি 


প্রসাত্া_-আমি ব্রহ্গ। অহং 
গু ড- 


কাহার মায়া? উওর, 


আমার অস্তিত্ব আমি যত সংজে মানিব, জ্উড়জগতের 


দথি । 
ভাতার 


বা জাব। 


সঙথে রাখিয়া 


£. 
ঃ 


অতএব দুই 


ই কল্প! আম 


€ শ্গ 


নাম দা2 পরমাত্া! বা কল, য় বিষয়, 


জ্রীবাত্বা 


তাহার 
ভুল বলিয়া আপা 
দই "আমিই এক আমি । 


কিন্তু সেই আমিই বাঃ কিং-স্বরূপ ? 


নিষী ও বিষয়। 
দেখে সে 
তাভাকু 


জাগা? 


একাধারে 


মাক 


০ 


“কারক 
পরমানু রা 

উদাসীন 
বোপ ভতয়। 
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[ততঃ 


আমি আমাকে দেখি, 


অখমাতকহ দেথি- হন কাতাকে ও 


দেখি না। আম যখন জুখী হই, খন আছি আমাকেই সখা হনে 
কারি, অন্ধকে স্ুথী মূল কবি না। উত্া অতি সহ কথা!। ড্ষটা 
আম ও দৃশ্য তামি, জ্ঞাত আমি ও জরে আদ, ব্রহ্ম ও জীব, 
উভয়ই এক, সর্দত'ভাবে এক 1 উভাই জীবব্রক্ষেব অভেদ বাদ | 
ইহাহ অকয়বাদ। অনয়বাঁদ আর কিছুই নভে] উহা বাগ করিবার 
»কিছুই নাই; 

বর্তমান পাশ্গাত্য পরিতগাণর ধা উতউনদিমম জেমদর নাহ 
ক্ৃবিখ্যাত | ইনি 'এউ বিধয়েরু আলেচনা করিতে শিয়া যাহ! 
বলিয়াছেন, তি) উদ্ধত করিব । আশা করি, বেদান্তের অভি প্রা, 
যা বিঝাইবাগ জঙন্গ এতক্ষণ চেষ্টা কর! গেল, ভীহা যদি 
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এখনও অস্পষ্ট থাকে, ইহাতে আরও স্পষ্ট হইবে ; তাহার 755:69০০৮ 
91 7১০1)019£ গ্রন্থের দ্বাদশ অধায়ে এই আম্মতত্বের বিচার আছে। 
তিনি গোড়াতেই আরম্ভ করিয়াছেন__৬৮1৭০৮০: [102 ৫ 
(11015105017 1 810 21255200176 1016 0005 731016 01 
1০৬৯ 2৬৪16017775 01 7717 26759)22 25৮2566%06, 40 005 
১6 (1706 16154 100 চোটি ছেসিকজাতে 55০90090005 09091 
১০1 0138৩) 0610 518 016 041)10, [১70 ৮00৬0 200 
[01009 80057502061 07]600 200 1)জা0% 5০)]600 17055 
102৮৩ (০ 2১১০০৯ 01501001102500 1010901৮010 1917 
510017106৯১ ৯51178%00001 07001760715 20107600177 95 
৮ ( পৃঃ ১৭৬) 1 ইহার তাত্পধা-- আম যেমন অন্ত বিষয় জানি, তেমনি 
আমাকেও জানি । এবং সে কে জানি? আমিই জানি । জ্ঞান 
ক্রিয়ার কম্ম আমার নাম দেওয়া হইল ১1৩--বেদাস্তের বিষয় আমি 
অথবা জীব। আর কর্ড আমার নাম হইল 1-__বিষয়ী আমি অথব। 
ব্রন্ধ। ততপরে বলিতেছেন_-] 0৪1] 6০৯৩ :015000)7660 
2১১০০৪১2130 1078 50১50600105, 05058501109 102106 
91 4 5111) 72৮) 6৮611 01015 স্তাঠি 2৩৮01 01501217)11211018, 
1১ [06710105009 1019530 1062150104010010000917 0012)1202 
১১৩১ 21061000950 7101 106 10001100100 10 0017 £911070100105% 
1৩:০৩ ( পুঃ ১৭৬)। আ্র্থাৎ এই জ্ঞাতা আমি ও জ্ছেয় আমি একই 
আমি-_ভিন্ন ভাবে ভিন্ন দিক হইতে দেখিলও উহ্বারা হিন্ন নহে-_ 
ভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ভিন্ন হইতে পারে না। হাই 
বেদান্তের অদ্বয়বাদ। বেদান্ত বলেন, যে জীব, সেই ক্রহ্গ। জ্ঞের 
আম জীব ও জ্ঞাতা আমি ব্রহ্ম ; কিন্তু উভয়ই এক | দুষ্টট। নাম দিয়াছি 


বলিয়া! ছুই নহে । 


৩৪২. জিজ্ঞাসা 


ইন্দেয় মামার প্বরূপনির্ণর়ে প্রবৃত্ত হইয়। জেমস্‌ বলিয়াছেন ষে এই 
জ্ঞের আমার এ্ক্য [১৩501581106 -__পুরা প্রক্য নহে | এই জ্ঞেয 
আমি বস্ততঃ বিকারশীল। €ণু 10109. 92106677064 হা 10, 


৪ 


92186 01170 1 ৮25 56506170557 ৬৮০ (2106 06 21” 01050171015 
৪৬60৮176072 10 222৮ হত] 50792 0179 5০067 45 
০013017665 1১15, | চোরা ০06৯1) 0৮িা 2077 1251 
৮৮25: 00617 1100175100৮ 0011 7 0617 চি21005, 109৬ 2৮ 
7৩51; 0 [১০০01০15 20৮৮1101167 5 01061) ৮00010615170৮ 01061) 
210. ০ [ি। 01)612) [0৮0১61501021 19617605103 17755 1076 
5৪006178৭95 [1)7০01556% 01 20৮ 0961167 হরিতিত20500805716 
2১ 2১ 001010510 270981060 01 0106 [6৯০01500017 65560021 
25776015501 0767৮ 0015070105 07 078100060007)67)2 
00101007168. 71017600550 21701706510 561%55 00100105764 2৪ 
0109 52776 1051 50 নি 550176৮2725 006 5517)6) 270 100 
[20617 (পৃঃ ২*১--২*২)। অর্থাৎ কালিকার গাছ আর আল্রিকার 
গাছ, যেমন একগাছ হইলেও পুরা একগাছ নহে, সেইবূপ কাল ষে 
আমাকে জানিতাম ও আজ যে আমাকে জানিতেছি, উহারা এক আম 
হইলেও পুরাপুরি এক নহে । 

কাজেই জ্ঞেয় আমি বিফারশীল। কিন্তু জ্ঞাত! আমার স্বরূপ কি ? 
জেখকের মতে--11)5 21707915605 হন 9,551 17001 00016 
31105] 59350 01 50475 0) 00055, 168 081 
৮1101 2 212 51৮61) 70012)610 25 00925080105, ৮৮1616755  0016 
11০ 1৬ 0701 0116. 01 0১ 01108৮51010 06195: 001501995 
10. 01118£ ৮০:09, 10 15005 27222, 16 15 60670855806 


562৮০ 001250809430655 15616 0 815 507560)1৮ 066151 


মুক্তি ৩৪৩ 


200 1655 270121)16 971172177555102 5071৮ ৮6102599861 
[0 10৮ (72 ৮6 91001)0011861) 017 01191755, 60520) 01 
115. 90০10120505] 00105100215 61717100527 1061117076209 
50106111176 71759 1109 52006510775 055 1690. 17705€ [010210- 
১0101861510 016 1১0৭1001215 19817017006 ঢজওর05 56 01 
(9115010:197065৭ 2 [01100200106 01051200601 45610 ৮7956 
150011102101078 01 8016 লন, 07171৭74560 15078 01011101361, 
1359001” 1721)8509170010621 52024970800 2৮৪0170200৮ 02065 
107 11015 70016 [92028110100 5007 77) 101৩ ( পৃহ ১৯৫" 
১৯৬ ১1 অর্থাৎ, যে জ্ঞাত! ম্সামি জ্ঞে আমার বিকাঁরের ও চাঞ্চল্যের 
সাক্ষী, সে যেন নির্বিকার। সেই [১1727672655 এর 
বৈদ্ান্তিক নাম পরমাত্বা বা ব্রহ্ম! বৌদ্ধ অথব! হিউম এই সাক্ষীঢক 
দেখিতে পান না। তাহাদের মতে তঁ 08১51055086 01 907- 
০100517৮এন-ক্ষণিক বিজ্ঞানই-_-সমস্ত | 

এই জ্ঞাত আমি নির্বিকার ও নিক্রিয় বলিয়াই বোধ হয়। কিন্ত 
সে বিষয়ে জেমসের সিস্বাস্তকি? তিনি বৌদ্ধের দিকে না বেদাস্তের 
দিকে? তাহার প্রশ্ব_-+1০58 (0675 206 (106 200021 2) 
0050100ত10617165 [51000755210 69076 07100551] জঠ 
11067617)6 01065 6 10028050100500102 10100 20০৮৮ 
1 )1356101 $05 001 90601 11)0৮111051% 210070007195055 00০ ৬15 
91 1106: 10351, 2100. 015071095 (76 000-006 25 (0- 
5150, 1৯ 2৮15008. 1967021)61)0 2001015 0010016 01 2017 
10715015165 10001021৮01) 10508 1076৮616000 %৮ 
(পৃঃ ২*২)। প্রশ্নের উত্তরে তিনি বৌদ্ধের দিকে ঝৌক দিয়া বলিয়া- 


ছেন--£ 11১6 56505 01 00715010051)955 218 811 (1726 [9১- 


588 জিজ্ঞাস! 


01)0101506605 000 1) চ্011ত ৮৮105815000 ১105 02 
[169100চ% 102%[0০9৮৩ 070 8590] 1০ ৮৯156 ১19৮0) 1১5৮01০0- 
1015৮ 1১০ 109109901৯1 01 5001 2 স015120021 [া017011)12 01 
$1111% 15 ১০১৪11014৮1 (পুত ২০01 অর্থাৎ মনো বজ্ঞানের পক্ষে 
&ঁ ক্ষণিক বিজ্ঞান ব্যতীত কোন নাঁব্বকার আত্মার ব! পরমায্মার অন্তিত্থ 
্বীকার আবগ্ডক নভে । কেন না ১০০৪০৪৪1৮৬০ 10]111)]001৯ 7 00170601- 
(2119 07৯৮00৮, 09 ঘ6 চেনচ6 ৫01 0119 উঠো 6 110৮1 1016 এলা05 
/৮া) 11010 হো এনএ দুএক৮ ৮5120016107 11 00৮৯1০7০005 
0. [0১61৯00071 077705 770 5800016৯৯ আ)ত] হত 0 এ9711% 
179৮০, (৭2 ২*৩ ) অর্থাৎ পরস্পর অসন্থদ্ধ পূর্বাপর ক্ষাণক বিজ্ঞানের 
গ্রথৃহ কমান $ প্রত্যেক ক্ষণিক বিজ্ঞাঙা তাার পুক্ববন্তী ক্ষাণক 
বিজ্ঞাীতার নিকট হতে তাহার অহীত স্মৃতির বা প্রগাভিজ্ঞার সমটি ধার 
করিয়! লয়: ইন্ভা মনে করিলেই আত্মাকে কেন নিতা ও নিব্বিকার বলিয়া 
বোধ হয়, তাহ! বুঝা ধাহবে। ইহ প্রায় খাটি বৌদ্ধের কথা । বৈর্দীস্তৃক 
বলেন, তথাস্ত । ক্ষপিক বিজ্ঞান পর পর উপস্থিত ভইয়া পূন্ব বিজ্ঞানের 
সমন্ত জ্ঞানদমা্ট বা প্রতাভিজ্ঞাকে আত্মসাৎ করিয়। লয় স্বীকার করিলাম । 
(কন, এখানে থানা চলিবে না । কেননা এ 'পর পরা কথাটা গোল আছে । 
পরু পর বগলে একটা কালকমিক ধারাবাহিক বিজ্ঞান প্রবাঃ মনে 
বআসসে। কিন্ত 'এই ধারাবাভিকতা, এই পৌর্বাপর্ধ্য, ব্যাপারখান। কি ? 
আমি যেমন জড়জগৎে আমার সম্মুখে প্রক্ষেপ করিয়া তাভাকে দেশে 
বিস্তীণ মনে করি, কিন্ত সেই দেশ কেবল আমার কাত দেশ; দর্পণের 
পশ্চাতে কাত দেশের সঞ্চিত বা ন্বপ্রদৃ্ই দেশের সহিত উনার পারমার্থিক 
ভেদ নাই $ সেইরূপ £ইক্ষণে বাঁসয়াই জ্রেয় আমাকে পশ্চাতে 
প্ক্ষেপ করিয়া একটা, অতীতকালের কল্পনা করি-মনে কার, কাল 
আম এমনি লাম, পরশু আমি ইত করিয়াছি, চল্লিশ বতসর আগে 


মুক্তি ৩৪৫ 


আমি মাতৃক্রোড়ে বেড়াইতাম_-তারও আগে আম ছিলাম না, তবে 
তখন আমার পিতাপিতামহ ছিলেন, ম্যামথম্যাষ্টোডন ছিল-_ইত্যাদি ; 
এই কালও ত আমার একট! কল্পন। | দেশও যেমন কপ্পনা, কালও 
তেমনি কল্পনা । দেশ কান উভয়ই আমার আমাকে স্পষ্ট করিয়া ছড়াইয়। 
দেখিবার দ্বিবিধ রীতি । ভ্রইট1 [ভন্ন রকমের উপায় । আমার বাহিরে 
যেমন দেশও নাই, তেমনি কালও নাই। আমার দেশব্যাপ্তি কেহই 
শ্বাকার করিবেন না) আমার কালবাপ্তিই বাকেন স্বীকার করিবে? 
বন্ততঃ আমি দেশেও ব্টাপ্ত নহি, কালে৭ বাণপ্ত নহি। 

বস্তগতা আমি এখন এইক্ষণে বর্তমান, এইটুকু শ্বীকার করিতে 
আমি লাপা। পুর্ববস্তী ক্ষণ বা পরবত্তী ক্ষণ, অভীত ঝা ভবিষ্যৎ স্বীকারে 
আম বাধ্য নহ। আমি অতীত কাল কল্পনা কাঁগয়া তাচার কিন্দংশমাত্র 
বাপিক়া আমাকে বিদ্তমান মনে করি; কিন্তু মনে করি মাত্র । আমি 
অনাগত কালের আশা কবিয়া ভাঙার কিমুপংশ অর্ধকাঁর করিয়া বর্তমান 
থাকিব, এইরূপ প্রশক্ষায় রহিয়াছি-কিস্তু উহ! আমার আশামাত্র 
ও প্রতীক্ষামাত্র। সমস্ত অতীত ও সমস্ত অনাগত আমার কল্পনা, 
আশ ও প্রতীক্ষা । 'রমার্থতঃ উহা অন্তিত্বভীন। জ্ঞের় আমার পক্ষে 
উহার আন্তত্ব গা।কতে পারে; িন্ধ জ্ঞাতা আমার পক্ষে উহ্ভার 
অস্তিত্ব নাই। 

কালই যেখানে কল্পনা উহা! জ্ঞাতা আমি কর্তৃক জ্ঞেয় আমিকে 
আমা হহতে পৃথ্থকৃ করিয়া ছড়াইয়া দেখিবার একটা ফন্দিমাত্র-_ 
সেথানে কাণের পরম্পরা--ইহ1! আগে, ইহা! পরে--এই সকল উক্তি 
লোকব্যব্ভারমাত্র । উহা ব্যাবহারিক সত্য-_পারমার্থক সত্য নহে। 
(ব্ষয়া আরম--সাক্ষী আমি-জ্ঞাতা আমি-_-পর্মাত্বা আন-_ বন্ধ 
আমি-__কালোপাধিশুন্ত ; আমি কালের বাহিরে । 

তাই যর্দি হইল; তবে আমি [11109051)6--নিত্য-কি না, 


৩৪৬ জিজ্ঞাসা 


এ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না । নিত্য বলিলেই কালব্যাপক বুঝায়। 
কিন্তু জ্ঞাতা আমি কালব্যাপক নহে, উহ নিত্যও নহে। উহা! এখন' 
আছে, ইহা ঠিক । অতীত কাঁলে উহ! ছিল কি না, ভবিষ্যতে উহা 
থাকিবে কি না, এ প্রশ্রের অর্থ নাই । 

এইরূপ টন্তর ফে হইতে পারে, সে বিষয়ে জেমসের নিশ্চয় সংশয় 
ছিল। ক্ভাই তিনি হাত রাখিয়। বলিয়াছেন, মনোবিজ্ঞানের পক্ষে উত্তর 
এইরূপ; তবে [1০151755108 কিংবা 110)019£ অন্তপ্ণপ উত্তর দিতে 
পারেন। বেদাস্তী তাহাতে আপত্তি করিবেন নী। মনোবিজ্ঞান বিদ্যা 
ব্যাবহারিক বিদ্যা; জেসস্‌ স্পষ্টাক্ষরে উহাকে প্রাক্কৃতিক বিজ্ঞানের 
অন্তর্গত করিয়া লইয়াছেন।! পরমার্থ বিজ্ঞান প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নহে ; 
পরুমার্থান্বেষী বেদান্তের নিকট সাক্ষী পরমাত্মা এখনি বত্ধমান ; অতীতে 
উহা বর্তমান ছিল ক না, ভবিষ্যতে উহা থাকবে কি না, সে 
প্রশ্ন উঠিতেষ্ পারে না? কেন না, অতীত ও ভবিষ্যৎ এই ছুই 
বিশেষণ প্রাকৃতিক ঘটনার প্রতি প্রযোজা । সমন্ত প্রক্ৃতিই যেখানে 
আমারই জ্ঞানগম্য, অতএব আমার স্থষ্ট বা কল্পিত সেখানে অতিগ্রাকৃত 
জ্ঞাতার প্রতি তাভার প্রষোজ্যতা নাই । পরমাত্ম' স্বয়ং কালোপাধিবর্জিত) 
উহা অন্বর ; উই অথগ্ড। উহার এক টুকরা কাল ছিল, এক টুকর! 
আজ আছে, এমন ধনে করা চলে না! অধ্যায়ের পসংহারে 
লেখ বলেন-_-'75 17171211557) 6701)10021255755516 
0? 11)17)55 011650815215 1400৮৮1,010106 2 ৯1101700005 
(1)6107 08707001501 05 20 5557585652 (প্র ২১৫) । অর্থাৎ জ্ঞেয় 
আমাকে খণ্ড খণ্ড করা যাইতে পারে; কিন্তু জ্ঞাতা আমাকে খণ্ড খণ্ড 
করিয়! ভ'বা চলে না। অপিচ, “0 [559501)91951021 [1009565 
1 (0051) 05617006106 22 00010211210 205081)1)551021 
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(91 1020, ৮10৪৭ ৪9 ০ 01000,” (পৃঃ ২১৫) বেদান্তী বলেন, 
তথাস্থ। মনোবিজ্ঞানের পক্ষে ইচ্াই যথেষ্ট, কিন্তু পারমার্থক বিস্তার 
পক্ষে উহাকে 01017926705 010ঠিঠৈ বলিতে চাহি না_-কেন না 
11110121717) বা অবিকারী বলিলে কালবাপ্তি আসে,_-তবে উহাকে 
911 01 07)6 অর্থাৎ কালাতীত বলিতে পারি । 

এখন বুঝ। যাইবে, বেদ্বান্ত কেন একমুখে পরমাত্মীকে নিতা ও নিবিবকার 
বলেন, পরে আবার ষেন সহসা সাবধান হইজ়া! বলেন, না, ন।, ব্রহ্ম তাহা ও 
নহেন। যাহার নিকট অতীত ও ভবিষ্যৎ অর্থশন্ত, তাহাকে নিতা বলাও 
চলেছ না। ব্রঙ্গের স্বরূপনির্দেশে অবশেষে, ইহা নয়, ইহা নয়, বলিয়াই 
নিরস্ত খাকিতে হয় । 

আশা করি, এগন অদ্বয়বাদের তাতপর্যা কতকটা বুঝা গেল । আমি 
/তামাকে জানি । ঘেজানে সে নিরুপাধির ব্রন্দ। যাহাকে জানে, সে 
সোপাধিক জীব; সে ক্ষুদ্র, চঞ্চল বিকারশীল, জরামরণের অধীন । অথচ 
উভয়ই এক 1 যেজানে ও যাহাকে জানে, সে একই বাক্তি। যে নিরু- 
পাধিক সেই আবার সোপাধিক, এই সমস্তাঁর পূরণের উপায় কি? ইহা 
উত্তরে বেদান্ত বলেন, এ উপাধি কল্পিত উপাধি । মায়াকল্লিত জগতের 
যখন পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই, তখন মেই জগতের অধীনত প্রকৃত 
অধীনতা নহে । প্রন্ধপ বোধ হয় বটে, কিন্তু টতা বোধমান্ধ। আবার 
কাল যথন একটা কল্িত উপাধি, তখন জীবের যে কালব্যাপ্তি, যে 
পরিবর্তন বে পরিণতি যে বিকার দেখা যায়, উহা 9 কলিত। কাজেই জীব 
বিকারলীল নভে, পরিণামী নহে, চঞ্চল নহে । বিকারশীল বলিয়া বোধ 
হয়, কিন্ত উঠ1 বোধমাত্র | উহ্থা ভ্রান্তি । এই ভ্রান্তির নামান্তর অবিদ্যা | 
ই বুদ্ধিজ্ঞান নহে, উহা জ্ঞানাভাব। জ্ঞনাভাবেই আমরা জীবকে চঞ্চল 
মনে কত্রি ও উহাকে দেশ জুড়িয়া কল্লিত জগতের অধীন এবং কাল 
জুড়িয়া কল্পিত সংসারচক্রে ভ্রমণশীল ভাবি । জ্ঞানোদয়ে জানিতে পাবি, 
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উভা তেমন নহে । কেননা আমিই আমাকে জানি; এখানে জ্ঞাতা 
আমার৪ যেমন কোন উপাধি নাই, জে আমারও তেমনি কোন 
বাস্তবিক উপাধি থাকিতে পারে না । কেননা উভয় আমিই এক আমি। 
ইহ] যে জানে, সেমুক্ত। যেজানে না, সেবদ্ধ' 

এই মুক্তির নামান্থর জ্ঞানোদয়। কোন্‌ জ্ঞানের উদয়? জগতের 
স্বাধীন অস্তিত্ব আমাকে ছাড়িয়া নাই, এই জ্ঞানের উদয়। এই 
গোড়ার কথাটুকু মানা কঠিন । জড়বাদী ও ছৈত্বাদী এইখানে আসিতে 
পিছলিয়া পড়েন । এটুকু পর্যান্ত আপিলে আর বাকি সব আপনি 
আসে। জগৎ কল্পনা; কিন্কু সেহ কল্পনার ব্যবস্থা দে'খ, শৃঙ্খল! 
দেখি! সেভ স্বাবস্থ। সুশুঙ্খলরূপে প্রতীয়মান জগতের কল্পনা করিতে 
একজন চেতন হ্ট্িকর্ভা_167501051 11061100000 090-- আবশ্যক | 
এহজগ্ত বাকলি জীব হইতে স্বতন্ত্র চৈতন্স্বরূপ ঈশ্বরের কল্পনা 
কাঁরয়াছেন। হিউম বদিঞ্াছেন, এ জাগতিক বাবস্থা কেন এমন, 
তাহা ভিজ্ঞাসার লাভ নাহ । বৌদ্ধও পেহ পথে গিয়াছেন। বেদান্ত 
বলেন-_তজ্জন্ত স্বতন্ত চেতন ঈশ্বরের কম্সনা আবশ্তক নভে । 
যে একমাত্র চেতন পদার্থকে আমরা জানি, তাহাকেই জগৎ- 
কতৃত্ব দিতে কোন বাধা নাই। সেহ জগত্-কর্তৃত্বের লাম মায়া । 
আম্মাতে মায়া আরোপ কারিলে উহার ঈশ্বরত্ত জন্মে; উঠ! স্থষ্টিক্ষম হয়। 
ওবে জগত যখন অধ্যাস, সেই জীশ্বরত্ব৪ তেমনি অধাস। আবার 
যর্দি তর্ক উঠে, এহ ক্ষুদ্র জীব, ষে জগতের অধীন, সে জগতের 
কর্তা হহবে কিরূপে, ততুত্তরে বল হক্স, এহ ক্ষুদ্রত্ব আমায় আরোপের 
প্রয়োজন কি? মাম আমাকে ক্ষুদ্ধ মনে কি বঙে, জ্ঞাতা আমি 
জয় আমাকে বিকারশীল মলে করি বটে, কিন্ত ভাত! ভুল, তাহা 
আবদ্ধ । দদ্রত্ব জগতের অধানতাঁর ফল; জগত যখন কল্পনা, 
তখন দেহ ক্ষুপ্রত্ব ও কলনামাত্র, আ্থামাত্র যতক্ষণ পে 
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ভুল থাকে, অবিষ্তা থাকে, ততক্ষণই আমি বদ্ধ। দেই ভুল গেলেই 
আমি মুক্ত । 

কাজেই এই মুক্তির উপার জ্ঞান__ এই জ্ঞানলাভেই মুক্তি ঘটবে__ 
মরণকাগ্রে কন্ঠ অপেক্ষা করিতে হহবে না । জীবন থাকিতেই মুক্কি 
ঘটবে-_জীবনন্মুক্তিই মুক্তি | 

সচরাচর বল! হয়, মুক্তির পর আর আুখদ্ঃখ থাকে না মুক্তির প্র 
আর জন্মগ্রহণ করা হম না। এঙ্স সকল বাকা সকুলভাঁবে তাহণ করা 
উচিত 1 মর্ষীর "রু, অর্থ'ৎ জীবন্ুক্তির পর, গ্রখন্তহথ কেন থাকবে না? 
স্খচঃথ থাকিবে পৈ কি) বেদাস্থু বলেন, প্রারক্ধ ও সঞ্চিত কন্মের ফল 
ভগিতেই ভবে । মুন ভইলেও বযথাকালে স্ধার উদ্রেক হইবে, 
আ গুনে হাঁ পুাডবে, বাংঘর সন্মুূধে পড়িল পলাক্টতে ভইবে। বেদাস্ধের 
ভাষার প্রারন্ধ ও সঞ্চিত কম্মের ফল মামাকে হগিতিহ হবে 7 তবে 
দেই সটল আর আমাক বাধিতে পারিবে না, ফলভোনী হতয়'ও আমি 
নিলিপ্র থাকিব! সরল ভাষায় ইভার অর্থ এই যে, সুখদ্ঃখের বোধ 
ঘটিবেউ ; জ্াক এঞ্ানোদয়ের পরু সেই হুখকে ও সেই এইথকে জীবের 
জীবত্ের আন্বষঙ্গিক প্রভাযপবশ্পরা বগিদ্বী জানিব। মুক্তির পুরে 
উতভাঁকে সতা মলে করিতেছিলাম, এখন উনাকে বাবচারিক সন্যা 
বলিয়া জানিব। 

আর জন গ্তরপ' লগ্রভ ? মুক্ত পুরুষের আর জসারে ফিতিতে হয় না, 
এ বাকোরু মন্ম কি ৯ যে যুক্ত) তাঁব পক্ষে দেচটাত কল্পনা; তার পক্ষে 
দেভ-পু্মী মরণ ঘটনাটা ৪ কল্পনা) ভাঙার পক্ষে মরণ একটা প্রশ্ঠাযমাত্র 
মরণ দেখান নাই, সেখানে আর জন্মাস্তরপরিগ্রহ কি? তাহার পক্ষে 
তলোকই বাঁ কি আর পরলোক5 ব! ক? ম্বগ নরক, পরকাল, 
এন ক সমস্ত ভবিষাৎ, তাহার নিকট অবিদ্যমান। 'আন্ছ্যাপ্রান্ত 
জীব আপনাকে কাল ব্যাপিয়া অবস্থিত দেখে; কিন্তু অবিগ্যামুক্ত 
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জীব, যে বিষয়ী ব্রন্গের সহিত সর্ধতোভাবে অভিন্ন, সে স্বয়ং 
দেশকালনিরপেক্ষ। তাহার পক্ষে সম্মুখ পশ্চাৎ নাই ; তাহার পক্ষে 
অতীত ও ভাঁবষাৎ উভয় শবই অর্থশূন্ত | 

মুক্ত পুরুষ কন্ম করিবেন কি না, ইহার উত্তরণ এখন সহজ হুইবে। 
মুক্তপুরুষকেও জীবনে বদ্ধবৎ আচরণ কারতে হয়, তাহাতে কোন হানি 
নাই; কেন না (জানে যে এই যে বন্ধন, ইহ মায়িক বন্ধন ভেলাঁকর 
বন্ধন | ইহা শানে বলিয়াই সে মুক্ত ;__ ইভা জানাই মুক্তি ।. প্রারন্ধ কনম্ম 
ও সঞ্চিত কন্মের ফলভোগে সে যেমন বদব্ৎ বাধা, তেমনই সে 
তাহার ব্যাবহারিক জীবনে ভেয় বজ্জমন ও উপাদেয় গ্রহণ করিতে ও 
বাধা । ক্ষুধা পাইপে যখন আহার করিতে হইবে, তখন গাহস্থ ধন্ম পরি- 
তাগ করিস! সন্্যাসীর কম্া গায়ে জড়াইয়া ধন্মকে ফাকি দিলে চলিবে 
না। “কুর্বন্নেবেহ কনম্মাণি জিজীবিষেঞ্ছতং সমাঃ,-কম্ম করিয়াই শত 
বৎসর জীবন ইচ্ছা করিবে-__বেদাস্থের এই আদেশ । মুক্তের কামনা 
নাই, কেন না তাহার নিকট ইহকাল ও পরকাল অর্থশন্ত । মুক্তের 
কন্ম নিষ্কাম কম্ম; উহ তাহাকে বাধিতে পারে না। 

মুক্তির অর্থ বুঝা! গেল, ও মুক্তর উপায়ও বুঝ! গেল। মুক্তর 
উপায় জ্ঞান_নান্তাঃই পন্থা বিদ্ধতে অয়নায়। অন্ত অর্থে প্রযুক্ত 
অন্যরূপ মুক্তির অন্য পন্থা! থাকিতে পারে কিন্তু বেদান্ত যে মুক্তির 
কথা বলেন, সেই মুক্তির জন্ত কেবল জ্ঞানের পন্থা! ; ইভার জন্তঠ কন্ম 
জাবশ্বাক নহে, ইহার জন্য ভক্তি মুখ্য তঃ আবশ্তক নভে! তাহা বালে 
কন্মের বা ভক্তির নিন্দা করা হস না । কম্মের পার বা ভর্িএ 
“সবার অন্ত স্থলে অন্ঠা উদ্দেশ্যে সার্থকতা আছে; সেখানে জ্ঞানে 
পন্থা ভয় ত কিছুই নহে । মুক্জর জন্য কিন্তু জ্ঞানের পন্াা। সেই জ্ঞান 
কোন অখ্টা্জবি জ্ঞান নভে) উহা নিন্মল বিশুদ্ধ জ্ঞান; সেঠ 
জ্ঞাপলাতের অন্ত নিত্যানিতাবস্বিবেক, এ্রভিক ও পারত্রিক 


মুক্তি ৩৫১ 
ফলাকাঙ্খাতাগ ও শমদমারদ সাধনা আবশ্ক; শ্রবণমননাদি 
সেই জ্ঞানলাভে সাভাষা করে; শ্রতিবাকা ও গুরুবাক্য তাহাতে 
সাহায্য করে। এগুলি কম্ম এবং ভাক্তপূর্বক কৃত না হইলে হারা ফল 
দেয় না| এইরূপে কর্মের এবং ভক্তির গৌণভাবে আবন্তাকতা । হহার 
অর্থ অতি সরল অর্থ-ইহার ভিতরে কোন বুজকুকি নাই । 

বেদান্তের স্থল কথাগুলি এখন একবার সংক্ষেপে আবৃত্তি করা যাক । 

(১) একমাএ চেতন পদার্থ বিগ্কমান_-উহা আমি--উার অস্তিত্ব 
স্বতঃসিদ্ধ। উত। দেশকাল নিরপেক্ষ নিগুণ নিরুপাধিক পদার্থ; কাজেই 
উহার স্বরূপ ভাষাদ্বারা অপ্রকান্ত । ইভা নভে, ইহা নহে, এহরূপ 
অভাববাঁচী বিশেষণে উহ] বুঝাইতে হয় । 

(২) এই আমি আমার বাহিরে একটা প্রকাণ্ড দেশের কল্পনা 
করিয়া সেই দেশে আমার কল্পিত জড়জগৎকে প্রক্ষেপ করি ও কল্পিত 
দেশ মধেো তাভাকে বাবস্থা করিয়া সাজা । এখানে শ্ুর্যা রাখি) ওথানে 
চন্দ্র রাখি, এখানে পথিনী রাখি ইত্যাদি । এবং সেই স্ষর্যাচন্ত্রপথিবীকে 
ধাধা নিয়মে দেশমধো থুরাই | 

পুনণ্চ, আমার বাহিরে এক প্রকাণ্ড কালের কল্পনা করিয়া সেই 
কল্পিত কালে আমার হট ভগৎকে প্রক্ষেপ করি । তাহার কিয়দংশকে 
বলি অতীত, কভকটাকে বলি ভবিষ্যৎ ও উয়ের সন্ধিস্থানকে বলি 
বর্তমান। 

পুনশ্চ, এই দেশ ব্যাপিয়া ও কাল ব্যাপিয়। প্রক্ষিপ্ত জগংকে একট! 
উদ্দেশ্রের অভিমুখে নিয়ম বীধিয়া পরিচীলনা কৰি । 

(৩) এই দেশকালে সাঁজ্জত ব্যবস্থানুষায়ী ও উদ্দেশ্যানুলারা 
জগতের স্থ্টির জন্ত আত্মাভে যে মতা আরোপ করা হয়, 
ভার নান দেওয়া হয় নায়া। কিন্ভু জগৎ যেখানে কল্পিত, সেই 
শষ্টিক্ষমতাও সেখানে আরোপমাত্র কা অধ্যাসমাত্র। উক্ত মায়ার 


৩৫২ জিজ্ঞাস! 


আরোপে নিরুপাধিক আত্ম। সোপাধিক বলিয়া প্রতীত হয় বটে, 'কন্তু 
সেও প্রতায়মাঞ্ত। এই সোপাধিক রূপে প্রতীত অর্থাৎ মায়াষুক্ত 
আত্মার নাম দেওয়। হয় ঈশ্বর ; কেন না ইনিই কল্িত জগতের কল্পনা- 
কারক, ক্র জগতের স্থট্টিকর্তী। এই জগতের কলি বুত্ব দেখিয়! 
তাহার স্ষ্টিকভী'তেও, অর্থাৎ ঈশ্বরেও, সব্বন্দ্রতা ও সর্বশক্তিম্ত 
প্রভৃতি আরোপ কর। হয়। 

(৪) আর একটি অভ্ভুত কথ! এই, যে আমি যেমন আম ভইতে 
পথক্‌ জড়ত্গু *ব কল্পনা করিমা আপনাকে উভা আঙ্ু ৪ নিয়ন্ত) 
বা ঈখর মনে কপিতে বাপা চট, সেইকপ আমিই আবার আমাকে 
আম। $ইতে প্রথক রূপে দেখিয়া থাকি । উক্ত কল্পিত জডজগৎ যেমন 
আমার জ্ঞানগমা বষক়, এঠ আমিপ্ তেমনই আমার জানগমা বিষয় । 
অধিকস্ত এই বিষয় আমাকে আম আনা ভইতে পথকৃভাবে দেখিয়' 
তাহার সঠিজ নৃৎকল্লিভ জড়জগতেন্র একটা সম্বন্ধ আরোপ করি ! 
আমাকে সন্বাংশে সই জর্গৎ হইতে ক্ষুদ্র, সেই জগতের বশতাপন, 
সেন্ট ভ্রগতের সত সুম্পক বজায় বাখিবার জল হেয় বজ্জলে ও 
উশাদেয় গ্রহণে সন্ব্দ; বাকল ও তদর্থ 'ক্রস্লাশীল, জড়জগতের 
আঘাশসত ও পেই আঘাত বিকারুণাল,। পারণামশীদ, সুখদুঃখ-ভোগী, 
জরামপণণীল, বলিম্। মনে কাগি। কিন্তু ইহা মনে করা পা এই 
শ্রাস্তির শাম দেওয়া ভয় অবিদ্যা ;বস্ততঃ জড় জগতৎই নিথা! ও জড় 
জগনতর দিত আঘাব এই কলিত  সন্গন্ধও 'মিথা।। আমি বিকারণীল্‌ 
বলিয়। আমান নিকট প্রতী্মান হহরোেও এই জ্ঞানগম্য আমি জ্ঞাত' 
আমি ভই7* সন্বভোভাবে আভিন্ 1 ববিদ্যাবশেই আমি নিরুপাধক 
ভইয়াও আমাকে 'লাপাধিক ক্ষুদ্র জার বণিয়' মনে করি। 

(৫) কাজেই যিনি ভাতা, অর্থাৎ ষে কনিব্বাচা চৈতন্তস্বরূপ 
পদাথকে আমি নাম দেওয়া ভয়, তিনি এক দিকে ঈশ্বর, অন্য দিকে 


মুক্তি ৩৫৩ 


জীব । মায়ার উপাধি আমাতে আরোপ করিয়া আমি জগতকর্তী জগতের 
প্রভু ঈশ্বর ; আর অবিগ্তার উপাধি মাতে আরোপ করিয়া আমি 
জগতের অধীন জগতের দাস জীব । কিন্ছ স্বরূপতঃ যে ঈথর, দে জীব। 
। ৬) এই তন্তু জানিলেই মুক্তি ঘটে ; অর্থাৎ তখন জগতকে কল্পনা 
মাত্র বলয়! বুঝা যায় ও জীবকে তাহার মনধীন বলির। বুঝা! যাঁর । ৬খন 
শখছুতখ, হত-পরুকাল, জন্মমর্ণ, সংসার, সমস্তল্গ মত্কলিত প্রতায়মাত্র 
বাঁলিয়। জানা যান! তখনই পুর্ণ জাগরণ ভয় ;-- তাহার পুর্দে স্বগ। 
আমি মায়াবা এও্জালিক--নিজেই এই ইন্দ্রজাল রচন/। করিয়। সেছ 
প্রন্মজা। লক অভিনয়ে আপনাকে নটের স্যায় নুতযপর দোঁথয়া অভিনয়কে 
পতা ঘও্না মনে করিয়! স্বরং প্রতারিত ভইতেছি । চমক ভাগিনা উহাকে 
স্বর ইক্দ্রগাল বলিয়া বুঝিলেহ আমি মুক্ত আজন্মপ্রতারপ; হইতে 
অধ্যাঠতিভ মুক্তি । অথবা আমি নিহা মুক্ত; আমি মনে করি আরম 
বন্ধ; এই মনে কবাহ ভুল-_হহাই বন্ধন, ইভাই আবি) । অণব। 
নি মুক্ত না বলিয়া কেপল নুক্ত বপাহ উচিত । কেন না, নিতা বপিলে 
কালে খিদ্ধখান বুঝায় । কিন্ধু কালের বন্ধন কাল বন্ধন; বস্ততঃ 
লামি কালাতত। 

(৭) আমি কেন আপনাতে এই মায়ার আরোপ কার্য ইন্জ্রজাঁস 
রচনা করিদ। জগতের স্গ্তি করি, আর কেনহ ধা! আপনাতে এহ 
কবগ্ার আরোপ করিম। জগতের দাপত্ব অভিনম্ন কিয় প্রতারিত হই, 
গৃহার উত্তর বোধ করি নাই । বেদাভ্ত বলেন, উঠাই আমার স্বভাব) 
বৈষ্ণব বলেন, উহ! আমার লালা বা খেয়াল; শাঁক্ত বলেন, উহা আমার 
আনন্দ; বৌদ্ধ ও অন্ঞানবাদী বলেন, উহা জিজ্ঞাসা কারিও না। 
পরমেঠা প্রজাপতি ইহার উত্তরে খধিমুখে বলাই তেছেন-_- 

ইয়ং বিস্প্টির্ঘভত আবভূব, যদি বাদধেবদিবান, 

ঘা অস্তাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্‌, সে অঙ্গ বেদ যদ বান বেদ ॥ 


৩) 


৩৫৪ জিজ্ঞাস! 


এই স্থষ্টি ধাহা ভইতে আবিভূতি হইয়াছে, তিনি ইহা বিধাঁন করিয়াছেন 

1 তিনি ইতা করেন নাই) যিনি পরম বোমে অবস্থান করিয়া ইহার 
অধ্যক্ষ, তিনিই তাহা জানেন, অথবা তিনিও তাভা জানেন না । এই 
তিনি কে? “ই তিনি আমি শ্বয়ং ; আমা হইতে খ্তন্ব আর কাহারও 
অস্ষিত্বের কল্পনা! অনাবশ্তাক ;-করিলে তিনি আমারই জ্ঞানগম্য বা 
কল্পনীয় হইয়া পড়িজেন, আমারই স্থষ্ট মাটির পুঙ্তল হইবেন; অতএব এ 
প্রশ্নের উত্তর আমিই জানি, অথবা জানিয়াও জানি না, এইরূপ ভাগ 
করি। 


মায়া-পুরী 


কেন জানি না, আমি এক মায়া-পুরী রচনা করিয়া আপনাকে সেই 
পুরীনধো আবদ্ধ ভ্রাবিয়া বসয়া আছি ও আপনাকে সম্পূর্ণ পরতন্ত্র মনে 
করিয়া ঠা হন্ভাশ করিতেছি । এই মায়া-পুরীর নাম বিশ্বক্জগৎ$। আমি 
ইহার কল্পনা ক'রয়া আপনাকে সর্বতোভাবে ইনার অধীন ধরিয়া 
লইয়াছি। এই কারনিক জগ. আঘারই একট! কিন্তুতকিমাকার খেয়াল 
হইতে উৎপন্ন এবং এই কালনিক জগতের অন্তর্গত যাবতীয় ঘটন! 
আমারই খেয়াল হইতে উদ্ভুত; মামি কিন্ত ঠিক উলটা বুঝিয়া আপনাকে 
ক্ষুত্র সক্দীণ ও সঞ্কুচিত করিয়া ভার অধীনতা-পাশে আবদ্ধ ভাবিতেছি। 
এই বক্ষনের বৃত্তান্ত «ইয়' বিজ্ঞান শাঙ্ ; কিন্তু এই বন্ধন যখন কান্ননিক 
বন্ধন, তথন বিজ্ঞান-শাঙ্গের এইখানে গোড়ায় গলদ । 

এই গোড়ায় গলদ স্বীকার কাঁরয়া লইয়! আমি মানবজীবন আরস্ত 
করি। বিশ্বগত়্েত একটা অংশকে আমি অবশিষ্ট অংশ হইতে পৃথক 
করিয়া দেখি এবং তাহার নাম দিই আমার ্দ্রহ”। এই বিশ্বজগৎ 
অতি প্রকাওড।-অনন্তু কি সান্ত, তাহা লইম্লা এখানে বিতর্ক তুলিৰ 
না_-কিন্ধ এই প্রাপ্ত জগতের যে অংশকে আমার দেহ বলি, উহ্থা 
সমক্তের তুলনায় নিতান্ত ক্ষুদ্র । 'য চন্মীবরণের মধো আমার দেহখানি 
বিচ্ভনান, বন্ততঃ সেইথানেই আমার দেহের সীম, অথবা তাহা অতিক্রম 
কিয় আর কিছু দূর পর্য্যন্ত দেহ বিস্তৃত আছে, জীববিদ্তা বা পদার্গবিদ্তা 
এখনও তাহা নিশ্চয় করিয়৷ বলিতে পারেন না; কিন্তু আম্র। মোটামুটি 
প্রথানেই উহার সীম! ধরিয়া লই। এই সীমাবদ্ধ সঙ্কীণ দেহটাকে 
আমর! নিতান্তই আপনার আত্মীয় ভাবি এবং হার বাহিরে বিশ্বজগতের 
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যে বিশাল কাঁয় বিদ্যমান, তাহাকে অনাত্সীয় বা পর ভাবি। দেহকে 
এত আত্মীয় ভাবি ধ্েে, সেকালের ও একালের বন্থ পণ্ডিত ও বছৃভর 
মর্থ_বাহাদের শান্্রসম্মত উপাধি দেহাত্ব বাদী--তীভারা এইট দেতকেই 
সব্বন্থ শিপ করিয়া শি'শ্চন্ত ছিলেন ও আছেন যিনি এই বিশ্বজগতের 
এবং বিশ্বজগতের অস্তর্গত এই দেহের কল্পনাকর্ধা 6 র5ডনাকন্ট দই 
স্তনা মানিতে ইভারা উদ্ধত 1 মে কথা 
এখন শাক 1 'এউ দেহ যাহ) আমার আপন, ও বিশ্বজ্গগতির আপরা"শ 


চে 


যাহা আমার গর) হই উভঝের সম্পর্ক বড বিচির । বিশ্বজগতের এই 


ও দাশ, তাহার অস্তিত পর্মা 


অপরাং*কে বাহ্জগৎ্ বলিব। এত দেভের মহিত বাহাজগঠের অগ্ক্মণ 
কারবার উদ্িতেতছ তং এই কারুলাবের নামান্তর ভীবন 1 এই কারবার 
যে ্ছণে আররী ভর, সেভ ক্ষাণে জীবনধারী জীবের জন্ম এবং এই কারবার 


ঘেক্ষপে সাপ ভঞঃ সেহ ক্ষণে তাহার মৃতু । জনক ও যুভা, এই ই 


ঘটনার মাঝে যে কাল, দেই কাল বাপিরা দেহের সতত বাস্াজগতেন 
সম্পক থাকে ও কারার চলে। সে কিরূপ সম্পক ? প্রথমতঃ উহ 
বিরোধের সম্পক | বাঁহাভগত দেহকে আত্মসাৎ করিবার চেষ্টায় আছে 
সহত পথে সহ উপায়ে উহাকে নষ্ঘ করিয়। আপনার পাঞ্চজৌতিক 
উপাদানে লীন করতে চাহিতে ই) শীহাতপ, রোদ্র-বর্ম5 সাপ-বাঘ, মাষ্টার 
ও ডাকার, ম্যালেরিদা প্রেগ এ -বর্িকেরি, এই সহ মুভি ধারণ করিয়া 


বাহাজগত এই দেহকে গা ন্ট ও লুপ্ত করতে চাতিতেছে । ফলে 


শি এ 


এ 
স্প্প্ি 


হাজগংই জীবদেহের পরন বৈরী এবং একবাত্র বৈরী । কেন ন', হীবের 
বঙ শক্র আছে, সকলেই বাহ্াভ্গতৎ্থ হইনে আদিতেছে। দেহের সভিত 
বাহজগন্চবু আর একটা সম্পক আছে, উহ মিত্রতার সম্পর্ক। কেন না, 
বাহ্জগৎ তততে মশলা সংগ্রহ করিয়া দেহ আপনাকে গঠিত পুষ্ট ও বর্ধিত 
করিয়াছে এবং বাহ্ধজগহ ভইতেহই শক্তি সংগ্রহ কারয়া ও অস্ত সংগ্রহ 
করিয়া আপনাকে বাহজগতের আক্রমণ হইাত রক্ষার ভন্য নিপুক্ত 
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রহিয়াছে । বাস্াজগতের আক্রমণ হচতে আনম্ম+ক্ষার জন্ত দেহের বাহাজগৎ 
ভিন্ন অন্ত অবলম্বন নত | এই কারণে বাস্জগৎ আদার পরম 'মত্র 'এবং 
একমাত্র মিএ। একমাত্র যে শত্রু, সেহ আবার একমাএ শিত্র, এই সম্পক 
অতি বি'চত্র) কুত্রাপি হার তুলনা নাই । বাহাজগতের মু্ি- এ কেমন 
টিলি মুত ১ রুদমুৰি হর আট গ্রহর শিক্ষা বাজাইন্' প্রলয়ের মুখে 
টানিতিাছেন, আর ব্রাভয়কব। গৌরী সেভ প্রলয় হইতে রক্ষা 
রূঠ্ছেন' বাহাজগতের সহিত দেভের কারবার গত এই তই 
রীতিক্রনে চলিতেতে ) এহ কারবারের নাম জীবন-দ্ৃন্দ এবং জীবমাত্রই 
অষ্টগ্রাহব এ জাবনছধন্ছে নিযুক্ত পভিয়াছে। দ্বন্দের পরিণতিতে কিন্তু 
ধাহাত গর গম চাবকে 'একাঁদন ন; একাদন পরাস্ত ৪ আভিভূত 
হইতে হক্গ। সেহদিন তাহার মৃতু 
* জৃন্খিগ্ঠাবৎ পাওগুতেরা হয় ৩ বল্‌ বেন) গীবম'জেই মরিতে বাধ্য 
নহে; “নরণঃ প্রকংতঃ শরীরিণাম্ত' এই কবিবাক্য খিজ্ঞানসম্মত নচে £ 
, নিম়ঞাণত5 নামিয়া এমন জীব দেখ! যার, যাহার1 বস্ততই মবিতে 
বাধা নভে, দাহাবা বস্তি প্সধখামার মত চিরজীনী। বস্ততঃ উচ্চতর 
শোর জাবেরাত মসণধন্ম উপংসলন করিয়াছে । উচ্চতর লীবেই মরণ- 
ধ্দু উপাঞ্জন করিয়াছে হবং তাহাব্বাই বাহ্াজ্গতের সহিত বিরোধে 
পরাভূত ভয় 5 মৃরিষা মায়, ইহা সতা কথা । কিন বাঁহজগৎকে ফাকি 
দিণারও একটা €ক্ষীশল এই শচ্চভর জাবেরা উদ্ভাবন কাঁরয়াছে। 
স্বভাবত্ঃ খত উপস্থিত হবার পুব্বেই আহার। পিতা অথবা মাতা 
সাজিয়', গবা মুগপত্, পিতা 'ও মাতা সালিয়া, দেহের এক বা একাধিক 
খণ্ুবাহাজজগ-ত নিক্ষেপ কর এবং দই প্েহখ গু আবার বহাজগতৎ ভইতে 
মশলা ও জনস্থ সংগ্রহ কস! পিতা মাতার মতই বাহাজগন্বে সহিত লড়াই 
করিত প্রবুত্ত ভগ । এই বাপারের নাম বংশরক্ষা এবং জীব যখন মরিয়া 
ধায়, সন্তান ৩খন তাহার উত্তরাধকারী হইয়! শাহারই মত জীবনদ্বন্ 
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১1লাইতে থাকে । বাহাজগুতর একমাত্র লক্গা-জংবনকে লোপ করা) 
ভবনের একমাত্র লক্ষ্য-_বাপনাকে কোন না! কোনরূপে বাহাল 
রাখা । 

আধুনিক জীববিষ্তা জীবদেহকে যন্ব-হিসাবে দেখিতে চান। যন্ত্র 
মান্রেরই একটা উদ্দেশ্ত থাকে । ঘটিকাযন্ত কাটা ঘুরাইয়া সময় নির্দেশ 
করে। এ'ঞ্জন চাক ঘুরাইয়া জল বোলে, ময়দা পেষে, গাডি উ'নে। যন্ত্রের 


ক 


ধ্যেযে সকল শবয়ব আছে, বেন বটিকাযন্ত্রের স্পিং পেগু,লম চাকা 
টা ইত্যদি,- সেই প্রতোক অবয়বের এক একটা নিদ্দি্ কামা আছে, 


না 


তোক অবয়ব আপনার কাধা শিষ্পুর করিলে মন্ত্র আপনার উদ্দেস্ত- 


€ 


সাধন সমথ ভয় দেহমধোও পেংনুপ শানা অবদব আছে; নাক, কাণ, 
চোখ, হাত, পা, দাত এব” সকদের উপর উদর, প্রতোকে আপন নি 
কাধ্য সুষ্ঠ ভাঁবে সম্পন্ন করিলে দেহযন্ধ চলিভে থাকে উপরের উপর 
অভিমান করিয়া কেহ কম্মে শৈথিলা করিতে গেলেই হিয়া যায় । যন্ত্রকে 
চালাইতে হইলে বাহির হইতে শক্তি যোগাহতে হয় যেমনঃ ঘডিন্ছে দম 


চেন 


দতি হয়, এঞ্জিনে কয়লার খোরাক যোগাতে হয় /--দেভ্যন্ধেও তেমনই 
বাতির হইতে শক্তি যোগাইতে হয় । ডাল-রুটি পাঁগস-পিষ্টক এবং মৎস্ত- 
মাংস শক্তি বহন করিয়। দেহনধো সাঁঞ্চত রাখে । সকল যন্ত্েপ্ই বিপত্তি 
আছে। বাহির হইতে চেষ্টা দ্বার] সেই বিপন্থি নিবারণের উপায় কিতে 
হয় । ঘড়ির ঢাক্ষায় মরি ধারলে তেল দিতে হয় ; স্প্রিং ছি'ড়িলে বদলাইয়। 
দিতে তয়) সেক্টরূপ দেভযন্ত্রেও বিপভিনিবারণের জন্য ওউযধ- প্রয়োগে ও 
অন্পচিকিৎসার গ্রায়োজন হয়) ডাত্তার ও সার্জন এখানে ছুতারের ও 
কামাঞ্জের কাঁজ করেন । যেসবলযন্তে কা'রকরি অধিক, সেখানে যন্্ের 
মধ্যে এমনি বন্দোবস্ত থাকে যে, বৈকলা ঘটিবার আশঙ্কা হইলেই যন্ত্র 
আপুনা ভইতে আপনাকে দংশোধন করিআ। দামপাইয়া লয়। যেমন 
এঞ্জসিনের ভিতর গবর্ণার থাকে ; চাকার বেগ অনুচিত পরিমাণে বাড়িবার 
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বা কমিণার উপক্রম হই,ল উঠ! বাড়িতে বা কমিতে দেয় না। ট্রীমের 
চাপ মাত্র ছাড়িয়া বাড়িতে গেলে, ছাড়-কপাট অর্থাৎ ১৪ভিডো 5৪1৮৩ 
আপন হইতে খুলিয়! গিয়া খানিকটা ট্রাম বাহির করিয়া দেয়। এইরূপে 
আপন! হইতে আপনাকে সংশোধন করিয়া লইবার কৌশল দেহযন্ত্রমধো 
এন অধিক আছে বে, যন্ত্রপিশ্মাচার কারিককিতে বিন্মিত হইতে হয়। 
দেহযগ্রের কোন অংশে বৈকলা ঘটলেই দেহযন্ত্ধ তাহা সংশোধনের চেষ্টা 
" করে, আপনাকেই আপনি মেরামত করিয়া লয়) কাঁমাগের বপেক্ষায় 
বসির থাকে না! কর্মকার ডাক্তার আসিয়া অনেক সময় হিতে 
বিপরীত ঘটান। ভাঙ্গা হাড় আপনা গাপনি জোড! লাগে; আন্টিভেনীন 
বাতিরে.ক€ সাপেকাট। মানুষ অনেক সমর মাথা তুলিয়া উঠে $ দেহমধ্ে 
দুই জ্াবাঁণু প্রবেশ করিলে লক্ষ শ্বেতকণিকা রক্তক্রোতে ভাপিয়া আ'সিয় 
সেহ জীবএ:ক ধবংন করিতে প্রবুত্ত হয়, এমন কি, নিজেই ওউষধ ঠতৈচার 
করিয়! সেই দুষ্ট জাবাণুর উদগীর্ণ বিষের নাশ করে। 

এই সচল কারণে জীবদেভকে য% হিসাবে দেখ। শ্গাভাবিক। কিন্ত 
প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই যন্ত্রের উদ্দেন্ত কি? ঘড়ির উদ্দোশ্থ সমস-নি পণ । 
এগ্ডিনের উদ্দেগ্র ময়দ'-পেষা,-_ময়দাভোজীর পক্ষে অত্যন্ত মভত উদ্দেস্ট্ 
কিন্তু জীবদেভের জীবনযাত্রার উদ্দেশ্ত কি? জীব যতাঁদন জীবিত 
থাকে, ততাধন্‌ আহার করে ও নিদ্রা যায় এবং জস্ময়ে সময়ে লন্ফ ঝম্প 
করে। কিন্ত শাভার জীবনবাপী যাবতীয় কার্যের একমাত্র উদ্দেখ্ঠ 
ভাবন্রক্ষ1া। তাহার জীবনযাঞার একমাত্র উদ্দেগ্ত জীবনযাত্রা । 
গরুকে আমর' নিতান্তই জোর করিয়া! লাঙ্গলে ও গাড়িতে খাটাইয়া লই ; 
কিন্তু ইহা নিশ্চর যে সেই গরু লাঙ্গল ও গাড়ি টানিবার জন্যই গোজন্ 
গাঠ্ণ করে নাই। সময় মত ঘান খাইয়া, রোমদ্থন করিয়া, ঘুমাইয়া, শি 
নাড়িয়া, লাফাইয়া এবং কতিপয় বৎসতরাীর জন্মদান দ্বার! আপনার 
গোজন্মের ধারারক্ষার বাবস্থা! করিয়া, জীবলীল সাঙ্গ করাই তাহার 


৩৬০ জিজ্ঞাস। 


জীবনের একমাত্র উদ্দেশ । অকন্মাৎ বাঘের সম্মুথে ৮ 
তাহার উদ্দেশ্ঠ সহসা ব্যর্থ হইয়া যায় বটে, কিন্তু সেই আকশ্রিক ছুর্ঘটপা; 

পর্ধ্ব পর্যান্ত তাঁহার জীব্ন-ধারণের মচত্তর উদ্দেশ্য দেখা যায় না) মন্তুষা 
নির্মিত যে সকল মন্ত্র কোন মহৎ উদেম্ত সাধন করে না, যাহা কেবল 
নাচে বা লাঁফাম্ম তা! দুরিয়া বেডায় বা প্যাক প্যাক কবে, তাহা বান্তুর 
মধ্যে নিষ্বশ্রেণির যন্ত্র; তাহা বালকের কৌতুকের জন্য ক্রীড়নক রূপে 
বাবজত হয় | সেঠরূপ জীবের দেহমন্ত্র বাঙ়্ার একমাত্র দে খাইয়। 


৫ 


ন্‌ 


শুইয়া লংফাই য়া চেঢাইয়া! কেবল জাজ্বরক্ষায় নিথ্ক্ত থাকা, ভাহাও 
ধিলাবে একটা পকাণ্ড কৌতুক বলিয়াউ বোধ হয় । যিনি এই দেতযন্ত 
নিশ্লাণ কবিযা বায় বসিয়া কৌতুক দেখিতেছেন, তাহার অন্তরে যদি 
কোনও নিগঢ উদ্দেগ্র থাকে, ভাতা আমরা অবগত নহি । অন্ততঃ 
জীবাবছ্া। হাতা অবগত নভে। 

ফলে জীববিজ্ঞান দহযন্থকে এইবূপ একটা কৌত্ুঃকর সামগ্রী 
বলিয়াই দেপণে। কৌতুক হইলেও দেহের সহিত মানব নিশ্মিত অন্ত 
যন্ত্র কয়েকটা! বিষয় পাকা আছে । অন্ত যগ নিশ্াণ করতে হইলে 
কারিকবেরু অপেক্সা করিতে হয় সন্ধ্যার সময় খানিকটা কাত আর 
রূপা আর পিতল আর লোহা টেবিলের উপর রাখিক্পা দিলাম, প্রাতঃকালে 
উঠিয়া দেখিলাম, মাকেবের বগ্ড়র মত একটা ঘড় আপনা হইতে তৈয়ার 
হইয়াতে, এরূপ ঘটনা দেখা যায় না। কিন্ত আন্দেহ আপনাকে 
আপনি গড়িস়া ভোলে । কোনও কা'রকরের অপেক্ষা করে না। অবশ্য 
এক বারে অভাব হইতে ভাবের উৎপন্বি হয় না) কিন্তু ক্ষুদ্র একটু বাজ, 
যাহার মপপো কোনও অবয়বই খু'ঁজয় পাওয়া ছুকর, সে আপনা আপনি 
বাতাস হইতে জল হইতে মাটি হইতে মশল! সংগ্রহ করিয়ী আপনার 
সমস্ত অবরূব গঠন করিয়' ডাল-পাল! পত্র-পুস্প নিশ্বাণ করিয়া বুহৎ 
বটবক্ষে পারণত হস । জীবন-ভীন জড়পদর্থেরও চতুঃপার্শ হইতে মশলা 


মায়া-পুরা ৩৬১ 


বাছিয়া লইয় আপনাকে বিচিত্র আকারে গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতা দেখা 
যায় বটে। যেমন মৃৎকণিকার পরে মুৎকণিকা জমিয়া মাটির স্তরের 
উপব স্তর জংময়া, স্তরের চাপে সুর জমাট বাধিয়া, পাহাড়-পব্বতের 
দেহ গঠিত হয় ) অথবা চিনির দানা চিনির সরবত হইতে অনাবশ্তক জল 
বঙ্জন করিয়া কেবল চিনিদ কণিকা সম্কলন দ্বাবা বুহদাকার মিছরিথণ্ডে 
পারণত হয়। কিন্ছি জীবদেহের প্ুষ্টতে ও পরিণতিতে এবং জড়দেহের 
পুতে ও পরিণতিতি একটা পার্থক্য আছে। মাটির স্তর মাটি সংগ্রহ 
করছ বাড়ে, আর মিভারুপ দান 16 সংগ্রহ করিয়া বাড়ে, এমন ক, 
বিচি আঁকাগ পাঠ্যত্ত ধারণ করে; [কিন্ক আম্মরক্ষার জন্ত কোন পপ 
লড়াইয়ের বন্দোবস্ত করে না! মঙাকাম় হিমাচল হইতে ক্ষুদ্র মিরর 
দাল। "্ান্ত আত্মগক্ষ। বিষয়ে একবারে উদামীন। বারু জল ও তুনার, 
হম ও পদ, হিমাকয়ের মাথা ফাটাহয়া ও বুক চিরয়া পব্ধতরাজকে 
জীণ বিদীর্ণ ও চুর্ণ কাঁরযী ফোলতেছে ; কিন্তু পব্ধতরাঁজ একবারে 
উদাসীন) ইহা নিবারণের জন্ত ইটাহার কোন চেষ্টা নাই। কালক্রমে 
তাহার প্রকাণ্ড শরীর ধুলি-কণায় পারণত হইয়া যাইবে, তা নিবারণে 
ভাহার অক্ষপ নাত মিদ্ছার্তর দানার পক্ষেও ভাহাহ, তাহাকে খলে 
ফোপয় টুপ কর আর জিহ্বায় দি গলিত কর, আত্মরক্ষার দশ) তাহার 
শকান পাব্স্তা নাই । বাহিরের জগৎ হইতে শাক প্রবাহ আসিয়া বৃহৎ 
ভিমাচত৬ ও ক্ষ্র মছ্ছরিখগ্ডকে আঘাত করিতেছে) সেই আঘাতে 
হারা নডিতোছন, কাপিতেছেন, গলিতেছেন ও ক্ষয় পাইতেছেন। 
ইচ্কক ঘদি সাড়া দেওয়া বকা যায়, তাভা হইলে প্রতোক আঘাতেই 
তাহার হাড়া দেন! [কন জীবদেহ 'ষভাবে বাহজগতের আক্রমণে 
গাড় পেয়, সেরূপ ভাবেন্টহার] সাড়া দেয় ন!। জীবদেহও আঘাত 
লাগিলে নড়ে, কাপে, চঞ্চল হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে সেই 
আক্রমণ হইন্ডে বক্ষা করিবার জন্য প্রস্তৃত হয়| অনেক সময় তাহার 


৩৬২ জিজ্ঞাস? 


সংডা দেওয়ার উদ্গেগ্ঠই আত্মরক্ষার চে ' আক্রমণ করিলে ছাগশিশু 
পলাইয়! যায়, লাপে ফণ' তুলিয়া ছে 'দর, ক্ষুত্র পিপীলিকা কামড় 
দেয় এবং জলৌকা আপনাকে সঙ্কুচত করিয়া সাধ্যমত আত্মরক্ষার 
চেষ্টা কবে। জন্থর মধ্ো, এমন কি, উদ্চিদের হধো এবং যাহা না-জজ্ত 
না-উদ্ভিদ, জীবসমাভে মতি নিমস্তানে ঘাভাদের স্থান, তাাঁদের 
মধো ও, এই আম্মরক্ষার' চেষ্টা দেখিলে চমত্কৃত ভ-তে ভয়! প্রতোক 
শিব আপনার অবধবগুণ্দকে 'এরু'প গড়িয়া লহয়াছে। যাহাতে সে 
বাহাজগতের সাহত বিরোপে সমর্থ তয়, যাাতে বাহাজগতের মহজ্র:বধ 
আক্রমণ হইতে তাঙাঁকে বক্ষ করিতে পারে । জীবের যাবতীয় চেষ্টা 
তানাগ আন্মরক্ষার মন্বকুল ; জভযগ্রে ক্সামর1 হই েষ্টা দেখিতে পাই না। 
ষন্্নশ্মীতা কাঁরকর তাহাতে যে কটা 'অবন্ব দিয়াছেন এবং ০েই 
অবরবগুলিকে যে কার্যাসাধনের উপযোগী করিয়াছেন, জড়যন্ত্র কেবগ সে 
কয়টি অবয়ব লইর। সেই কয়টি কাধ; সাধন করে মাত্র। ইহা অতিক্রম 
করিয়া এক পা চলিবার তাহার ক্ষমতা নাই | দেহ এই নুতন অবয়ব 
গড়িয়া আপনাকে রক্ষ, কারবার ক্ষমতা অছে বালয়াই বাডাচি ৰাঙে 
পরিণত হয় এবং মকট মানবে পারণত হইয়াছে । দেহযন্ত্রেরাবধান এস্কলে 
, অসাধারণ) মনস্বী অধা!পক জগদীশচন্দ্র তাার অসামান্ত প্রতিভাবলে 
দেখাইয়াছেন বে, জীব ও জড় উন্য়েই বাহা শক্তির আঘাত পাইলে নাড়া 
দেনস এবং সেই সাড়। দিবার রী'ত* উভয় পক্ষে একই প্রকার । তিনি 
আরও দেখাইয়াছেন যে, বিশেষ কারণ উপস্থিত হইলে জীবদেষের সাড়। 
দিবার ক্ষমতা যেমন লোপ পায়, জড় দেহের এইপ্জপ সাড়া দিবার 
ক্ষমতা লোপ পায় । সাড়া দিবা ক্ষমতাকে বদি জীবনের লক্ষণ বল! 
যায়, শাহ। হইলে জড় দ্রব্যেরও জাঁবন আছে এবং সেই জীবনের সমাপ্তি 
অর্থাৎ মৃতু ও আছে। এপর্যস্ত আপত্তি চলিবে না। কিন্তু জীবের 
দাড়া দিবার চেঞ্' ধেমন সব্বতোভাবে তাহার জীবনরক্ষার অনুকূল, 


মায়'-পুরী ৩৬৩ 


জড়ের চেষ্টা সেরণ কোনও মাত্মরপ্ষণীর অন্বকৃল, তাঁহ৷ বলিতে গেলে 
বিজ্ঞানের বন্তমান অণস্ায় সোধ হয় অকুক্জি 5ইবে। 

পাবদার্শিক শরির আঘাতে ও মাক্রমণে আপনাকে পাণত ও 
পরিবি€ কপিফ]া লইবার এই আমতা জাঁবদেছে বর্তমীন। জাবদেহের 
আব একটা ক্ষমতা আটে, পুব্দেই তাগাব উল্লেখ করিয়াছি - সেট। 
দন্তানোত্পাদনের ক্ষমতা পাপিদার্থিক সব্বহ হতে জুল ধঙ্জন 
কাঁরয়া চিন বা!ছয়' লইবার কম 5 মিছির পাঁনার আছে) যেমন যব-গম 
শাক পাতা হহতে রক্ত-মাংসের উপাদান নিব্বাচন কারয়া লইবাপ ক্ষমতা 
জন্তদেহে রঞ়্াছে। শ্ছি'রর দানা খণ্ডিত করিপে সেই বিচ্ছিন্ন 
মিছুরিথণ্ড নুতন করিয়া মিগুরি-জবন আরম করিতে পারে। চাক- 
পাঠোক্ত পুরুভুঙ্গ আপনাকে শতধা খগ্ডিত করে ও সে নুতন পুকুভূঙ্গও 
নৃঙন করিয়া পুকুভুজ্জ.বন আরশ করিয়া থাক । উচ্চতর এীবও 
আপনার ।কয়দংশ বীজরূপে নিক্ষিপ্ত ক'রুলে, সেহ বীজ নবজীবন আরম্ত 
করিয়! থাকে । জীবে ও জীবনভীন জড়ে এরূপ সাদৃগ্ের আবিষ্কার 
চলিতে পে । গ্ষিজ্ত এই জীবের নবজীবন আরস্ভের একট। উদ্দেষ্ঠ 
আছে । পিশামাতা খানে মরণধম্মশাল, বীঞ্গ সেখানে নবজীবন আরন্ত 
কাঁরয়। পিতামাতার জীবনে প্রবাহ আবচ্ছিন্ন ও সম্তত বাঁখে__জীবন- 
প্রবাহকে রুদ্ধ হহতে দেয় না। সন্তানোতৎপত্তির একটা উদ্দেশ্ত আছে; 
ব্ক্তি যায়, কন্ত জাতি থাকে । ব্যক্তি যেসকল ধর্ম লঃয়া বাহাজগতের 
সহিন্ত লড়াঠ করিতেছিল, তাহার বংশপরম্পরা সেই সকল ধর্ব 
উত্তরাধিকার স্তত্রে প্রাপ্ত হইয়। জীবনের আ্োত থামিতে পের না। 
মিছরির খণ্ডে এই ক্ষমতা আছে বললে, মিছরি-খণ্ড মিছরিবংশ রক্ষার 
জন্য বংশবুদ্ধি করিতে পারে বলিলে, বিজ্ঞানশাস্ত্রের বর্তমান অবস্থায় 
অতুক্তি হইবে । ঘটিকাধস্ত্রের বাচ্চ। হয় না; হইলে ঘড়ির কারখান। 
অনাবশ্ক তই 


৩৬৪ জত্ভাস। 


সব্বাপেশ্গ। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পৃথিবীতে এককালে যে সকল 
জীব ছিল না, কালক্রমে তাহারা আবিভৃতি হইয়াছে; অথচ এই সকল 
অ'ভনব জীব স্থষ্টি করিবার জন্য স্থ্টিকষ্টাকে কোন কারখানা বদাইতে 
হয় নাই । প্রচুর প্রমাণ আছে যে, পৃথিবীতে এককালে মানুষ বা গরু- 
ভেড়া বা পাথা ব' সাণ-ব্যাউ, এমন কি, মাছ পধন্থ ছিগ না কালক্রমে 
মাছের আন্তভাব ভইয়াছে। তার পর ক্রুদশঃ বাড টিকৃটকি পাখী 


চতুষ্পদ এ দ্ধ দের আবধিভাব হইয়াছে । এখন টিকটিকই বং কত 


/া 


রকমের, সখা বা কত রকমের, পশু বা কত রকমের এবং কালা ও 
ধলা এইবপ জাতিভেদ করিলে খানুষই ব! কত রকমের। এখন 
পথবাটা একটা প্রকাণ্ড চিড়য়াখানাঃ এক পয়সা শন না দয়া 
আমরা এই চিড়িগ্াথানায় প্রবেশ কারযাছি ।॥  এককানে জীবের অতি 
অর্লিসংথাক জাতি চিল, ক্রমশ: এত অধিকসংখাক জাতির আপিডাব 
কিরূপে উইয়াছে। বুঝিধার জগ্ত নান। পণ্ডিত নানারূপ চেষ্টা 
করিয়াছেন। ডাকইন দেখিতে পাইলেন, জাবদেজে, অন্ততঃ উচ্চশেণির 
নীতদেঠে, কতকগ্তাল বিশিষ্ট ধন্ম বিদ্ঘান। প্রথমতঃ 
না পাইলে নাচে না; খাইতে পাইলেও একটা নিদিই বয়সে মপরিয়া 
যায়। তি মঙ্ধ হইতে শেস পর্ণান্ত আপনাকে রক্ষা করিতে না 
পারিশেও সম্থান জন্মাহয়! বংশরক্ষা করিবার চেষ্টা করে। উঠা আত্ম- 
রক্ষারই অর্থাৎ মৃত্তাকে ফীকি দিবারই একট! প্রকারভেদ । সন্থান 
শ্বভাবতঃ পিতামাভারই যাবতীম় ধনু উন্তুরার্পিকারস্ত্রে প্রাপূ হয়। কিন্ত 
অনস্থাভেদে আপনাকে কিছু কিছু পরিবহিত বা ব্কিত করিয়া থাকে । 
একই শিতামাতার পাঁচটা সন্তান পাচরকমের হয়, সর্বতোভাবে এক 
রকমের হয় না| পাঁচটা সন্তানই জন্মলাভের পর বাহার পহিত 
ুদ্ধ করিতে পরুন হয়। কিন্ত সকলের সামর্থ ঠিক সমান হয় না) 
কাহাগ€ এন্টু অপিক, কাহারও ব! একটু অল, সামর্থ্য থাকে । এই 


মায়া-পুরী ্‌ ৩৬৫ 


বাহজগতের সহিত সংগ্রাম কি ভীষণ, ডারুইনের পুর্বেবে তাভা কেহ 
স্পষ্ট দেখিতে পান নাই। শীহাতপ, রৌদবর্ষা, জলপ্লাবন, ভষিকম্প, 
এ সকল 5 আছেই; কিন্ত সগ্রামের ভীষণ হা মুখাতঃ অন্নের চেষ্টায় 
বে'ধোদয়ে পড; গিয়াছিঙ্গ, ঈশ্বর সকল জীবের আহারদাতা ও রক্ষাকর্তা। 
কথাটা! ঠিক, তাঠাতত সন্দেহ নাই ; কিন্তু ধরাধাম নামক চাড়য়াখানার 
মালিক সহঅকাঁটি ভুবনে এই চিড়িয়াখানায় আবদ্ধ করিয়া বলিয়া 
দিয়াছেন, তোমবা পর পর্াকে ভক্ষণ কর, আমি তোমাদের অন্র-সৎগ্রভের 
জগ; এক পন্ুদ! ঘরের কড়ি খরচ করিতে প্রস্থ নহি । কিন্তু তোমরা 
যদি পরস্পরকে ধরিয়া থাইতে পার, আাহা হইলে কাহারও অন্নাভাবে 


র্ধ 


কষ্ট হউনে ন! ' অতএব পরমানান্দ পরস্পরকে ভোজন করু। 'আগারদানের 


শা 


9 ওক্ষা-কল্মের ইহ আত উত্তম বন্দোবৃস্ত, সন্দেহ নাই । অতঃপর 
সেই পরমকারুণিক মালিকির অনমতিক্রামে গরু ঘাস খাইতেছে, বাখে 
গরু খাইতেছে, ঘাস ধানগাছের গন্সে ভাগ বসাইয়া ধানগ'ছের সংচার 
কর্রতেছে; আর ধানের অভাবে দ্রভিক্ষহতত মনুষা বন্ুন্ধরার কেোড়ে 
জার্ণ কঙ্কাল গ্রস্ত করিয়া কুমিকীটের ৪ শগাঁপকুক্ধুদরুর ও বায়ম-গ্রত্ের 
অন্সসংস্থান করিয়া দিতেছে | 'আতি উত্তম বন্দোবস্ত, সন্দেভ নাই | হই. 
ভীষণ জীবনযুতদ্ধ যাহার সামর্থা আছ, পটুতা আছে, সেই বাক্তিই 
কাজক্রেশে জীওিয়া ধায় এ বংশরক্ষার অবসর পায়। যাহারা ভর্ধল, 
যানারা অপু, তাহারা বংশরক্ষায় সমর্থ হয় না । কেকিসে জয়লাভ 
করে, বল! কঠিন। কেভ ধাবাঁল দাতের জোরে, কেহ জোরাল শিটের 
হলে, কেহ জীন দুটির বলে, জয়লাভ করে। কেহ সন্মুখধুদ্ধে সামর্থ্য 
দেখাইস। জিতিয়া যাযর়-_তাহাঁত বংশপরম্পরার শেষ পরিণতি মিংভ ও 
শাদ্দিল। কেহ বা রণে ভন দিয়া গণ্য পলায়তে সজীবতি” এই 
মহ্হাবকোর সার্কতা সাধন করে-তাহার বংশধর শশক ও হরিণ । 
ফলে জীবসমাজে একট! অবিরাম বাছাই কার্য চলিতেছে । পণ্ডিতের। 


৩৬৬ িত্ভাঁস। 


ইহার নাম দিয়াছেন_- প্রাকৃতিক নির্বাচন । জীবনসংগ্রামে যাভাদের 
কোন না কোনরূপ পটুতা আছে, তাহঠাপ্রিগকেই বাছাই করিয়া লওয়া 
হয়। যাহাদের পটুতা নাই, তাহাদিগকে নিষ্টুরভাবে মারিয়া ফেলা হয়। 
এই বাছাই কার্য যে নিতাস্ত অ ক্ষপাতে ৪ বিবেচনালহকারে নিশ্পন্ন 
হইাতছে, তাভা নহে । অনেকে পটুতা সত্বেও সামান্ত ক্রটিতে মারা 
পড়ে; অনেকে অপটু হইয়াও ফাকি দিয়া বাচিয়া যান । এ বিষয়ে 
আমদের নিশ্ববিষ্ঠালয়9 প্রকৃতি ঠাকুরাণীর নিকট ভারি মানেন ' তবে 
লক্ষ লঙ্দ' বদর ধরিয়া এই বাছাই কাধ্য অবিরাম গতিতে চঞ্িতেছে) 
কাজেই মোটের উপর যাহারা কোন না কোন কারণে বাহজগতের 
সাভত স্দ্ধ করিবার উপযুক্ত সমর্থ ও দক্ষ, তীাভারাহ বাচিজা গিয়াছে। 
যাঠার "য অবনব এহ পক্ষে অনুকূল, তাহার সেই অবয়ব প্ররুযান্তক্রমে 
গঠিত ও পুষ্ট হইয়াছে । যাহার বে ক্ষমতা এই পক্ষে অনুকুল, তাহার 
সেই ক্ষমত! পুরুষানু ক্রমে বদ্ধিত হইয়াছে । 
জীবের দেহযস্ত্রের অন্তগত অবয়বগুলিতে জীবনরক্ষার অনুকুল 
নানা কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়। সেকাপ্ের জীববিদ্যাবিশারদে রা 
এই কৌশল দেখিলে চমতৎকৃত হইতেন। লাক কাঁণ প্রভাত বে কোন 
একট অবয্পবের মধ্যে কত কারিকরি, কত কৌশল । আবার যে জীবের 
পক্ষে যেমনটি আবশ্তক, তাহার পক্ষে তেমনহ বিধান। অসম্পূর্ণতা 
আছে সন্দেহ নাই ; অপম্পূর্ণত1 না থাকিলে জীবের আধিবাধি শোকতাপ 
হইবে কেন? ততৎসত্বেও এভ গঠন-কোৌশল দেখা যায়,_ জীবনের একমান্ত 
উদ্দেপ্ত যে জীবনরক্ষা, সেই জীবনরক্ষার অনুকূল এত স্ুল্প্াতিসুক্ 
বাবস্থা দোখতে পাওয়া যায়--যে, জীববিদ্ধাবিৎ পণ্ডিতের এককালে এই 
সকল কৌশলের আলোচনায় রোমাঞ্চিত হইতেন এবং এই যন্ত্রের 
নির্মাণকর্তার স্ততিগানে নাগরাজের নত সহশ্রকণ্ হইল্লা পড়িতেন। 
ডারুইনের পর আমরা দেখিতেছি, জীবদেহের নিন্ধাণ-কর্তীকে কোনরূপ 
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কারখান। খুলিতে হম্প নাই । এমন কি, মাথা থাটাইয়! কোনরূপ নকৃসা 
বা ডিজাইন প্রস্তুত করতে হইরাছে কি না. তাহা লইয়া তক চলিতে 
পারে ' অথচ তিনি এমনই একটা! বাবস্থা! করিয়া দিয়াছেন যে, জীবদেহ 
আপন! হইতে আপনাকে সভম্গ বিভিন্ন উপায়ে গঠিত ও পরিণত 
করিম লইর়াছে। জীবদেহের যে কয়েকটি শক্তি গোড়ায় মানিয়! 
লওয়া গিয়াছে, দেই শক্তি কটা থ'কিলে এপ হইবেশ ত1! বাঘের মধ্যে 
যে বাথ দন্তহীন, চিলের মধো য চিল দুষ্টিগীন, হরিণের মধো যে হরিণ 
পলায়নে অঙ্গম, প্রজাপতির মধো যে প্রজাপতি বিচিত্রবর্ণ ডান! প্রসার 
করিয়া ফুলের সঙ্গে মিশিক়া গিয়া আপনাকে গুপু করিয়া! শক্রর মুখে 
হাই দিত পারে না, ফুলের মধ্যে যে ফুল মধুর প্রলোভনে, রঙের 
আকর্ষণে, গদ্ধের প্ররোচনায় প্রজাপঠিকে মাকর্ষণ করিয়া তাহ দ্বারা 
আপনার পরাগ-বেণু পুষ্পানস্তরে বহন করাহয়া বশরক্ষার ব্যবস্থা করিতে 
পারে না, জীবনসংগ্রামে তাহার জাবন-রক্ষার সম্ভাবনা নাই; সে বংশ 
রাখিবার অবকাশ পায় না। যাহাদের এ এ গুণ আছে, তাহারাই 
মোটের উপর বাচিয়া থাকে ও বংশ রাখে। তাহাদেরই বংশধরের 
দ্রেহের গঠনে আত্মরক্ষার জন্তু অঠান্ত আবশ্যক এ সকল কৌশল দেখিয়' 
আমাদের অহিমাত্র বিস্মিত ইবার সমাক্‌ হেতু নাই । 

আম্মরক্ষ/ করিতে হইলে যাত। হেয় অর্থাৎ জীবন-সনরে যাহা প্রতিকূল, 
৬ভাকে কোনরূপে নঙ্জন করিতেই ভহবে। বাহ উপাদেয় অর্থাৎ 
জীবন-সমরে অনুকুল, তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে । জীবমান্রেরই এই 
চেষ্টা থাকিবে. নতুবা সে সমরে পরাভূত হইবে, তাহার বংশ থাকিবে 
না। এই সকল জীবের মধো যাহারা আবার উচ্চশ্রেণিতে রুহিয়াছে, 
তাভাদের মধ্যে এই হেয়-বর্জন ও উপাদেয় গ্রহণের জন্য একটা অতি 
অদ্ভূত কৌশলের আবিভা'ব দেখ! বান্। এই শ্রেণির জীব উপাদেয়-গ্রহণে 
স্ুথ পায়, আর হেয় বর্জন করিতে না পারিলে দ্রঃখ পায়। লীবমধ্যে 
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এট স্ুখহঃবের আবির্ভাব কবে কোথায় কিরূপে হইপ, এ একটা সমন্তা। | 
বুদ্ধিজীবী মানুষ ৬য় ত এমন একটা ঘটিকাধন্ত্র তৈয়ার করিতে পার যে 
সে€ হের-বঙ্জনে ৪ উপাদের গ্রহণে সমর্থ হইবে । এদন খড়ি তৈগার 
কর! চলিতে পারে, যে কোন ব্যক্তি ভাভার পেগুলমে হাহ ধিডে গেলে 
অমনি একটা ঈ্াতাল চাকা বাতির হইনা ভাতে কামডরাউয়। ধরিবে । 
অথব1 দম কুরাইয়া গেলে, সেই ঘটিকাঘন্্ একটা লম্বা ভাত বাড়াইয়া 
দিয়া সুশা-রা'ন আকর্শণ করিষা দেহ ক্ুর্যাপশ্মির উত্তীপে আপনার 
দম আপপল দিদা লহবে । প্রথমটা হহবে ঠেয়বজ্জন, দিভীয়ট' হইবে 
উপাদেয়-গ্রহণ ! কিন্তু এই কার্ষো সমর্থ হইঙে ঘট শাষন্ধ সুখী, আর 
অপমণ হইলে তুঃখ। হইত পারিবে, এ কথ। বলিতে সাহদ করি ন:। 
ঘটি ক বন্ধ স্ুখছুঃখ অস্ভবে অসম । সকল জীবই যে স্ুখছুঃথ অন্মভৰ 
কবিতে পারে, ভাহাও জোবু করিয়া বণা চলে না; অণুবীক্ষণে থে সকল 
ক্ষুদ্র জীবাণু দেখ! যায়, ভাহাদে কথ! দুরে আতন্তাম্‌, কেঁচো কিন্ত! 
জেশাকের মত অপেক্ষাকৃত উন্নত জীব, যাচারা আতরহঃ আঙ্মরক্ষার জন্গ) 
হেয়-বর্জন করিতেছে 19 আমপু'গুর জন্ত উপাদের গ্রহণ করিতেছে, 
তাহারাগ স্ুখভুঃখ অন্মভবে সমর্থ কি না, বল কঠিন। মনস্তবববিৎ 
পণ্ডিতের আসিয়া! তর্ক ভুলিনেন, কৌচ! জোক পুরে থাক, আপনি, 
ধিনি সন্ধতোভ্ডঞাবে মামারই মঙ মন্ত্রষাধম্ম। জীব, আপনার যে স্থদ্রঃখর 
অন্ুভ বক্ষনতা! আছে, তীহার্‌ প্রমাণ কি? আপনাকে হাসিতে দেখি ? 
কাদিতে দেখি এবং উভয় স্ুলেই আপনার মুখভসা ও দগ্তবিকাশ ও 
চীৎকারের রীতি দেখিয়া আমি অনুমান করিএ! লই, আপনি আমারই 
মত হাসির সময় স্থভো'গ করেন ও কামার সময় ছুঃথখভোগ করেন। 
কস্তু উঠা আমার অন্ুমানমাত্র; আপনার দ্ৃখছ্ঃখের অনুভব কম্মিন্‌ 
কালে কনি উপায়ে আমার প্রতাক্ষ হহতে পারিবে না। আম নিজের 
স্থখছুঃখ প্রত্যক্ষভাবে অন্ভবৰ করিতে পারি। অন্তের সুখছ্ুঃখ আমার 
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কাছে কেবল তাঁহার মুখভঙ্গী ও দন্তবিকাশের অতিরিক্ত কিছুই নহে । 
বস্কতই জীবমাত্রই 21110170091) কি না, সুখছুঃখবোধক্ষমতায় সর্বতো- 
ভাবে বর্জিত যন্্রমাত কি না, উতা লইয়া! সে কালের পণ্ডিত দে কার্ডে 
হইতে এ কালের পণ্ডিত হন্মলী প্ধ্যস্ত তক করিয়া আসিতেছেন। 
সেকথ থাক । যখন জ্ঞানগোচর জগতের এক আনা আমার 'প্রত্যক্ষ- 
গোচর, বাকি পোনের আনার জন্ত আমাকে অনুমানের উপর নির্ভর 
করিতে ভর, তথন স্বীকার করিয়া লইলাম, মহাশরও আমারহই মন 
স্থান ভবে ও খান ছবে সমর্থ | মহাশয় বখন সমর্থ, তখন মহাশয়ের 
শাখ[লম্বী পূর্বপুরুষ 9 সমর্থ ছিলেন এবং গরু-ভেড়া, চিল-শকুনি, টিকৃটিকি- 
গির্গিডি, মাছি মশা পর্মাগ্ ও না হয স্ুখদুঃথ বোধে সমর্থ, ইহ শ্বীকার 
করিয়া লইলাম। 
জীবের এই স্রখদু-খের অনভব-ক্ষমত1! কিরূপে পুষ্ট হইল, এই প্রশ্নের 
উত্তর দিতে ডারুইন-শিষোনী বড় কুগাঁ বাপ করিবেন না এই অনুভবে 
জীবের লাভ আছে কি লও ক্হার! “কবল ইন্াই দেখবেন । বদি এই 
অন্ুভব-গ্ষমতা জীব ছন্দে ক্োনকপ সাহাযা করে, তান হইলে টভার 
আবিভাবের কন্ত ডারুইন-শিষা চিন্তিত ভইবেন না। বলা বাহুলা যে, 
অন্ত ভবশক্তি-ভান জীব অপেক্ষা! অন্ুভবশক্কি-সুক্ত জীবের জীরন-সংগ্ামে 
জয়ের সুযোগ অত্যন্ত আংঘক। এত অধিক যে সুখছুঃখজোগী জীবের 
ভিত ইতব জীবের এ বিষ্য়ে তুলনাই হয় না! প্রাকৃত্তিক নির্বাচনের 
ফলে উন্নত জীবের অবস্থা একপ দাড়াইয়াহে যে, যোটের উপর উপাদের- 
গ্রহণেহ ভাহাত স্থথ ও হেঘ়ু-বজ্জন করিতে না পারিলেহই তাহার ছঃখ ! 
যদ্দি কোন দুর্ভাগা জীব হেয়-গ্রভণে সুখ পাস বা উপাদেয়বর্জনে আনন্দ 
অনুভব করে, পতঙ্গের মত আগুন দেখিলে ঝাপাইয়' পড়িতে যান অগবা 
পরমামদশনে বমন করে, ধরাধামে তাহার স্থান হইবে না; বংশরক্ষাতেও 
তাহার অবসর ঘটিংব না । 
২৪ 
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যে ক্হাজগতর সহিত জীবের যুগপৎ মিএ ঠা ও শত্রুতা, সেই বাহা- 
জগতের কিয়দংশ সে স্থুথজনক ও কিয়দংশ ছুঃখজনক রুপে দেখিয়া 
থাকে । মানুষের কথাঁত ধরা যাক! মানুষ দেহমপ্ো পাঁচ পাঁচটা 
ইন্দিয়ের দরজা খুলিয়া! বিশ্বজগতের কেন্ত্রস্থানে বসিয়া! আছে। চারিদিক 
তইতে জাগ'তক শক্জিনমু তাহার সেই ভান্দ্রয়দ্ারে আঘাতের পর আঘাত 
করিতেছে । মেহ অদাতপরুম্পরা গে'টাকতক ভার বাঁহয়া মাথার 

তর প্রবেশ করিলে মাথার মগজ কিলবিল করিস! উঠে । মনুযাদেহ 
যন্ত্রমাত্ত এাহ-শর্জির উণ্ডেজনায় সই বস্ত্র দাড় দেয় । কিন্তু আমাগ 
মাথার থুলির ভতরে ঘষে এমন কাণ্ড হইতেছে, আমি ভাঠার (কিছুই 
জাঁলিতে পারি না। খ্ী সকল জাগতিক শক্তর সহিত, এ আঘাত- 
পরম্পপার সভিত আমার মুখাতঃ কোনিও সম্পক নাই । আমার সহিত 
মুখা সম্পক কয়েকটা অনুভূতির ; পাঁচট। হান্দ্রয়ে আঘাত করিগে পাচ 
রুকমের অন্থভতি জন্মে শব্দ, স্পশ, রূপ) রস, গন্ধ। মাথার খুলির 
ভিতর |কলধিলেপ কথ! আমি £কিছুই জানি না, আমি জান কেখল রূপ, 
রস, গন্ধ, স্পশ, শব্দ! এই শব স্পশ, দপ, এস, গন্ধের সহিত আমার 
মুখ্য সম্পকী;, অথবা একমাত্র সম্পক । কেন না, আমার পক্ষে বাস্জগত্ সে 
বাহাঞ্জগৎকে আম জাল, দেহ জগত জ্প-রিস গঙ্গ শব-ম্পশ্ময় | বপরস- 


নিপু 


গন্ধ -শব্-স্পশতীন জগৎ বর্ধি খাকে। ভাঙা আমার জ্ঞানগোচর নহে । এই 
রূপ রুস্‌ গন্ধ শব্দ স্পর্শ যে আমি অনুভব কাঁরতেছি, ইহ আমার জ্ঞান ; 
আনি ইহাই জান, বাহাজগৎ্ সম্পকে আর কিছুহ জানি না । জবনহীন 
দন্ধের এহ বাধ লাই । ছটিকবন্ত্র বাঁ এঞ্জিন্যন্ত্র কূপ রস শশ্বন্ধে বোধভান ও 
অতএব খাহযজগত সন্ব্গেও সে একবারে ভ্ঞানহীন 1 আবার জ্বীবন 
থাকছেই যে এই জ্ঞান থাকিবে, তাহাগ জোর কাঁপমা বাঁণতে পারি না। 
কেঁচো কিনা জেক বাহাজগতের গতেকনা পালে সাড়া দেয়, জড়ষন্ে 
যেমন সাড়া বেক্ক, ভান অপেক্ষা অনেক ভাল সাড়া দেয়,-_কিন্ত 
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বাঙ্ছজগৎ সম্বন্ধে কেঁচোর বা জেশকের কোনরূপ জ্ঞান আছে, ইহা খুব 
জোরের সহিত কেঁচে।-৩ত্ববিৎ বলিতে পারেন না। জীবজগ্রতের উচ্চতর 
প্রকোন্ঠে যাহাদের বাস, তাহাদেরহ এই জ্ঞান আছে, ইহাই আমরা 
অন্ভমানপুর্্ব» বলতে পারি। 

ফলে টউন্নহ জীব বাহ্ভ্গংকে জানে না; সেজানে কেবল রূপ রস 
চক শব্দ শক ৪ই দ্ধপ রস গন্ধ শষ ম্পশের প্রম্পরাই তাহার 
নিকট বাহ্চ্গণ্চ। কান কস, কোন রস, কোন শব, কোন স্পশ 
বের শুথ 'দ-_-তা'হই ভাভার উপাদেয়, ভাহাব্ গ্রহণের জন্ত €স 
বাকজ ১ দাহ ছুঃব প্রুদ। তাভাই তাভার জেয) তাহা বজ্জন করিতে সে 
নার কিছু দেখে না। তকান্‌ অনুভবটা। সুখ দেয়, কোৌনট! 
হও দ্বেয়। তাতাই দেখে ও ভদন্রসারে বাহ স্ুথজনক, তাহা গ্রহণ করে 
3 ঠা ভুঃবঅনক, ঠাহা বজ্জীন করে। সেভাগাক্রমে প্রাকৃতিক 
নিদ্বাচনেত্র ফলে এপ্প ছড়াইা গিয়াছে, যা লীবনরক্ষার অন্কৃল, 
গাহাই ছেেব উপপ্প মারাম অয়, াহা মোটের গদগ প্রতিকূল, তাহাই 


খা 
এ 
চুষি 
এ] 


দুঃখ দেব শোডেছু। উপ বললাম, কেন না, প্রাকৃতিক নির্বাচনের 
ফল কোথা ৪ সম্পূ তা শ্রাঞ্ত হয় নাই) সব্বস্রহ খটকা আছে ও 
অন+বু৭ ঠ) আছে । আসম্পুণঙা আছে বলিমাহ পতঙ্গ বাশুমুখে বিবিঙ্ষু 
ভয়। আনাঙগুণতা আছে বপিয়াই গাজা গুলি ও মদের পোকান 
উলিতেছে। জীবন-স্মরে প্রতিকূল হইলেও মানুতের শ্রী সকল দ্রবোর 
প্রতি নেশ! আছে, একসকনের আগাম দের ও জ্রমক্রমে উপাদেষ 
বলিম্কা গুহ ৩ চন মক্ুষ-প তঙ্গ দোবছা শ্ুনিক্াগ্ড হু আরামের লোভে 
কী সক নাজির মুখে প্রথেশ করিত মার । এস অমম্পুণ্তা সত্বেও 
মোটের উপর বাসা জাবন-্ৃন্দে অন্ুবুশ, ভাভাই সুথজনক বলিয়া! উপাদের 

ও বাহ! উনার তা দুঃখজনক বলিয়া হেয় । 
ই রূপ-রসাদির জ্ঞান এবং ততমহিত স্ুখছ্ঃখের অনুভবের আবির্ভাব 
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উচ্চতর জীবকে জীবন-সমরে আশ্চর্যাভাবে সমর্থ করিয়াছে । আগুনে 
হাত দেওয়! জীবনের পক্ষে অনুকুল নে ; আমর! আগুন ভইতে ভাত 
সরাইয়া লই ; আগুনের ভয়ে নহে,আগুন যেবেদনা দেয়, তাহারই ভয়ে | 
এইরূপ সর্বত্র । যাহা দ্রঃখজনক, আমরা তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে দূরে 
বাই; যাহা! স্সখজনক তাহাকে টানিয়া লই । পায়সান্ন দেখিলেই 
আমাদের লালা নিঃসরণ হয়, আরু কট্টর 'ও তিক্ররস হইতে আমরা রসন! 
সংবরণ করি । এইকবূপে আমরা জীবনযাত্রা নির্বাহ করি। সময়ে সময়ে 
পতঙ্গ-বুর্তির জন্য ঠকিতে হয় বটে । কিন্তু মোটের উপর জীবন-বাঙ্তার 
প্রণালী এই যে, স্রখকে অন্বেষণ করিতে হইবে ও ছুঃখকে পরিহার 
করিতে তইবে। এই শিল্পা আরা প্রকুতিদেবীর পাঠশালায় লান্জ 
করিয়াছি । 

যাহাদের এই প্রবৃত্তি নাই, যাহার? লঙ্কা আর নিমের পাতা পেট ভরিয়। 
থায়, আর লুচিমণ্ডায় সাক্কাচ কোপ করে, প্রকৃতিদেবী তাহাদের গলা 
টিপিয়! মারিয়া ফেলেন, তাহাদের নিট" পর্যান্থ উচ্ছিন জল) ভাঁভাদেনু 
বংশে বাতি দিতে কেভ থাতকে না। কাজেই যাতাদের স্ুথলাভের ৪ 
দঃখ-পরিঠারের প্রবৃত্তি আছে, তাভাঁপাই 'প্রকূতির পাঠশালা হইছে পাস 
করিয়া আলিয়াছে । লক্ষ লক্ষ বৎসর দরিয়া! কাছ প্রক্ষের গলা-টেপার 
প্র জীবের এই অবস্থ! ঈাড়াহযাছে। মাষ্টার মহাশয় আনাদের কল্যাণের 
জন্য বেত মারেন, তাহাতে আমাদের ক্ষোভ হয় £ কিন্ধ এই নিষ্টর লেডী 
মাষ্টার যে, মন্দ ছেলেদের একবারে গলা টিপিয় দেন, ভক্ষন্ত আমর ক্ষুব্ধ 
হচ্ছ না। 

জীবন-রক্ষার ন্ট এই প্রনুত্তিগুলাল এত প্রয়োজন যে, পর্কৃতিদে বাঁক 
সেগুলার লন্বন্ধে আমাদের ইচ্ছ: অনিচ্ছার দিকে একবারেই তাকান লাই। 
ভাঁভাও নিঠর আহনের প্রম্নোগে একবানে কঠোর বিধান বাধিয়া 
দিয়খছেন। শ্ষুধা লাগলেই খাইতে হইবে, তৃষ্ণা হইলেই জলের 
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অন্বেষণ করিতে হইবে, বাঘের মুখ হইতে পলাইতেই হইবে; আগুন 
হইতে হাত গুটাইয় লইতেই হইবে ১ এ সকল বিষয়ে আমাদের ভাবিবার 
অবস্র নাই, আমাদের কোন স্বাধীনতা নাই । এই সকল প্রবৃত্তির 
নাম সংস্কার । উচ্চতর জীব বখনই ভূনিন্ত হয়, তখনই এই সংস্কারগুলি 
লইয়া জন্মে-পিতামাতার নিকট হইতে জন্ম-সহ এই সংস্কার প্রাপ্ত হয়। 
জন্ম-নহ প্রাপ্ত হয় বলিন্না হভাদের নাম দিতে পাব্রি সহজাত ব৷ সহজ- 
সংস্কার ; ইংরেজিতে বলে 105100চ1 এই সকল সহজ সংস্কার জীবকে 
জাবনপথে চালাইতেছে £ ঘোটের উপর, স্থপথেই চালাইতেছে ; যে পথে 
গেপে জীবন রক্ষা হইবে, দেহ পথেই চালাইতেছে। কাজেই সহজ- 
সংস্কার ইপর নিভর করিরা চলিতে খার্ধকলে, মে'টের উপর জীবন-বাত্র। 
বেশ চলিরা যার । নোটের উপর, কেন না, বাস্তজগৎ হইতে এমন 
সকল আক্রমণ আসে, সহজ সংক্কারে সেস্থলে কোনরূপ কর্তব্য উপদেশ 
দেয় না। জীবের জীবনে থে সকল আক্রমণ ও আঘাত অনুক্ষণ 
সদাসব্বদ; ঘটিতেছে, সেগুলার সম্বন্ধে সহজ সংস্কারই প্রধান অবলম্বন । 
এখানে সংক্কারের বলেই কত্তব্য শিণয়ু হয় 3 ভাববার চন্তিবার অবসর 
(কচ এখন অনেক ঘটন! ঘটে, পূপ-রস-গন্ধাদির এমন মিশ্রণ 
মাঝে মাঝে অপিক্া উপস্থিত হয়, তাহাতে জীব কিংকর্তব্যবিমুঢ় হইয়া 
পড়ে; তাহাব্র সহজ সংস্কার তখন তাহাকে কোনও লক্ষ্য নির্দেশ করে 
না! অগুঙ্চণ এই সকল প্মীক্রমণ ঘটে না বলিরাই প্রাকৃতিক নির্বাচন 
এক শ্রেবীর আক্রমণ হহতে ঝটতি পরিভ্রাণের কোনও ব্যবস্থা করেন 
নাই। কাছেই জীব এখানে কি করিবে, তাহা সঙ্সা ঠাহর করিতে 
পারে ন!।' বেসকল আঘাত ও উত্তেজনা কথন ও বা সুখ দেস্, কখনও 
বা ছুঃখ দেয়, কথনও বা স্ুথছু:খ কনুই দেয় না, জীব সেই সকল স্থলে 
স্থখলাভের বা ছ্ুঃখ-পরিহারের চেষ্টা করিতে রা সময়ে সমজ়ে ঠকিয়। 
যায়; আপাততঃ স্থুখজনক বলিয়া যাহাকে গ্রহণ করে, ভবিষ্যতে ও 


থাকে শা । 
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পরিণামে তাহা হয় ত দুঃখ আনয়ন করে । জামের মত যদি আফিমের 
গুলি সুলভ হইত, তাহা ক₹ইলে অহিফেন-তৃষ্ণ। দমনের জন্য প্রকতি- 
দেবীই একটা বাবশ্কা করিতেন) সলভ নহে বলিয়াই মানুষ এখানে 
নেশার অধীন । লেইরূপ আপাততঃ ভঃখই মনে করিয়া যাভাকে পরিহার 
করে, ভাতা পরিণামে হয় ত কল্যাণকর ভইতে প'বিত । সহজ সংস্কারের 
নিতান্ত বশবন্রী হইয়া চলিলে এ সকল স্থলে পরিণাঁমে মল হয় না। 
অদ্ততের টপর অদ্ভুত এই যে, এইরূপ স্থলেও কর্তবাণনপয়ের জন্ 
কতকগুলি জীব একটা! ব্যবস্থ' করিয়া লইয়াছে। যেখানে সহজসংস্কার 
সেখানে বুদ্ধিবুত্তি ও বিচার*শক্তি আসিয়া গন্তবা 
বছিবুত্তি ও বিচাব-শক্তি উন্নত জীবে আজুরক্ষাথ 
9 ও বিচাব্-শক্তির ক্ষমতা অতি আশ্চর্য । 


€কানও উপদেশ হয় না 
পথ দেখাইয়া দেয় । 

অজ্জন করিয়াছে । এ 
উন্নত জীবের মধ্যে আবার যাহাহা অত্যন্ত প্রকোষ্ঠে বর্তমান আছে, 
তাহাদের মধ্যেই এই বৃত্তি 'ও এই ক্ষমতা স্পষ্ট দেখা যায় ' মৌমাছি অনি 
অন্তুত ধরণের মৌগাক নিশ্দীণ করিয়া তাহাতে মধু সঞ্চয় করে। পিপীন 
আরও অদ্ভুত ধরণে সমাজ-পালনের ব্যবস্থা করে ; কিন্তু বুদ্ধিপুর্বক করে, 
ইঙ্া বলা চাল না। উনারা সহজ সংস্কারের প্রুভাহেই প্ সকল কাগু 
করিয়া থাকে । মৌমাছি যান্্বর মত পুরুষান ক্রমে তাহার চাক নিশ্মাণ 
করিয়া আসিতেছে, পি ঠ যঙ্ের মব্টই তাহার সমাজ বাধিয়] 
আসিতেছে; এ সকল কার্ধো তাভার। সংস্কারবশে বাধা আছে অথবা 
প্রকৃতি কর্তৃক নিযুক্ত আছে; এ বিষয়ে তাত'দের ইচ্ছ! অনিচ্ছা ব! 
স্বাধীনতা কিছু নাই। তেন কি উদ্দেশ্তে তাহারা কপ করিতেছে 
তাভা তাভারা জানে না। জীবন ধনিতে গেলে উহ্ভাধিগকে ঈবূপ 


চা 


৬ রা 


করিতেই হইবে । না করিলে জীবন-বাত্রা চলে ন! বলিযাই প্রকৃতিদেবী 
প্রাকৃতিক নির্বাচন দ্বারা উহাদ্দিগকে এ প্রবৃন্তথি ও প্র ক্ষমত! দিয়াছেন । 
ফাহাদের এ প্রবৃত্তি ছিল ন!| বা প্র ক্ষমতা ছিল না, তাহাদিগকে টিপি 
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মারিয়াছেন। উচ্চ পশুপক্ষীর বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচাঁর-শক্তি আছে কি না, 
বল] বিষম সমস্ত! | তৃতীয় ভাগ শিশুশিক্ষার হাতী যখন তাহার মাহুতের 
মাগায় নারিকেল প্রহার করিয়াছিল, তখন সে ষে বিচার-শক্তির পরিচয় 
দেয় নাট, তাহা বলা দ্ুষ্ধর। আমার কোন আত্মীয় মঙ্কাজনি বাবস। 
করিতেন ; তীন্ার বডার দরজায় খাঁচার মধো একটি ময়না পাখী 
ঝুপিতি। কোন ব্যক্তি দরজার চৌকাঠে পা দিবামাত্র পাখী জিজ্ঞাস! 
করিত, 'টাক1 এনেছিন ?” পার্খীর এই কম্ম কতটুকু সংস্কার-প্রেরিত, 
আর কতটুক িচার-পূর্বাক কৃত, বল! কঠিন । কিন্ত বানর যখন তাভার 
পালকের আদেশকমে কদমগাছে উঠে, আর সাগর ডিঙ্গায় ও শ্বাশ্ুড়ীকে 
ভেংচান, তখন তাহার এই বাবহার যে বুদ্ধি-পুর্বক আচিপিত হয় না, ইহ 
বল! কঠিন। সেযাহা হউক জীবের মঞ্চে মন্তঘা এহ বস্তির পরাকাণ্ঠ। 
পাইয়াছে। গ্রহ বুভ্তির উতৎ্কর্ষতেত মনুষ্য জীর্জগতে শরেঙ্ঠ। 

এহ বুশ্দিবুত্তি যে জীবন-রক্ষার পক্ষে অনুকূল, তাভাতে কোন সংশয়্ই 
নাই; কেন না, সহজ সক্কার যেখানে পথ দেখায় ন', অথবা ঠকাইয়। 
দেয়, বুদ্ধিবন্তি সেখানে গম্তবা নির্ণয় করিয়া জীবন-রঙ্গার উপায় করে । 
বুদ্ধিজীবী মন্ুধাত গ্ুরাপান-নিবারিণী সভা স্থীপন করে 'থবং অমাবন্তার 
নি'শপালনে বাবন্থ' দেন্ন। বুদ্ধিবুত্তি জীবন-রক্ষায় যখন অনুকূপ, তখন 
ডারুইন-শিষোর আর ভাবনা! নাই । তিনি অকুভ্োভয়ে বলিলেন, * 
বৃদ্ধিবুত্তিদ প্রাক্কতি* নির্বাচনে লব্ধ । হউক, ত্তাহাতে ক্ষতি নাই । 
বুদ্ধিবৃত্তও পুকঘ-পরম্পরা'র় সংক্রান্ত হইতেছে এবং সম্ভবতঃ প্রান্তিক 
নির্বাচনের ফলে ইহার ভীনক্ষতা! 9 পরিসর ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে । 
কিন্তু সহজাত সংস্কারের সচিত ইহার অত্যন্ত প্রভেদ । মানুষ পিতামাতার 
নিকট হইতেই এই বুদ্ধবৃন্তি পাইঘ়! পাকে ১ কিন্তু ইহার প্রযোগ-নৈপুণ্য 
মানুষকে শিক্ষা দ্বারা লাভ করিতে হক্ব । নানুব জন্মক?লে যে বুদ্ধিবৃত্তি 
লাভ করে, জনের পর শিক্ষার দ্বারা সেই বৃত্তির প্রয়োগ-প্রণালী শিখিয়! 
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লয়। পিতামাত1! যে অবস্থায় কখনও পড়েন নাই, যে অবস্থা সম্বন্ধে 
তাহাদের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, পুক্র সেই অবস্থায় পাঁড়লে কিবূপে 
চলেতে হইবে বুঁগ্ববুত্তি তাহ স্থির করিয়। দেয়। এমন কি, পিতামাতা 
কোনও অবস্থায় পাঁড়য়! বুদ্ধি-প্রভাবে যদি কোন পথ নির্ণয় করিয়া থাকেন, 
পুত্র জন্মমাত্রেই সে পথ জানিতে পারে না । তাহাকে নুতন করিয়। তাহা 
শিখিয়া লইতে হয় । এই শিক্ষা নোটের উপর ঠেকিয়া শেখা । এখানে 
স্থথ-ঃখের উপর নিভর চলে নাঁ। বাহা-জগতের কোন আক্রমণ আমাকে 
একটা আঘাত 'দয়। গেল, আমি তজ্ঞন্ঠটয প্রস্তুত ছিলাম না) সহজ সংস্কার 
এখানে পথ দেখাইয়। দেয় নাহ ; আমি ঠঁকিয়া গেলাম। কিন্ত এই ষে 
কিয়া গেলাম, এই ঘটনাট। আমার অভান্তরে ঘু্রিত ও অঙ্কিত রহিল। 
পরবতী আক্রমণ্রে জন্ত আম প্রস্তত থাঁকলাম। সেবার আর আম 
ঠকিলাম না1' আমার বুদ্ধবু'ত্ত আমাকে বলিয়। দিয়াছে, এইক্পে এই 
আক্রমণ হইতে রক্ষা পাহতে হইবে । গ্রামে প্লেগ প্রবেশের পুর্বে ইদুর 
মারতে ভইবে, মানুষের নহজ সংস্কার তাহা বলে না ১ মানব হত। ঠেকিয়! 
শিখিয়াছে। অতীতের অভিদ্ঞতাফলে এইক্ীপে আমি ভবিষাতের জন্ত 
প্রস্তুত হই । বাহাজগতের আক্রমণ নান! দিক্‌ হইতে নানা মুতে 
আ সয়া আমাদিগকে নানারূপে ঘা দিতেছে ও ঠকাইতেছে। ক্রমশঃ 
আমর অভিজ্ঞতা সঞ্চদ করিভেগ্ছি ; ভব্যািতের আক্রমণ বাভাতে বিপন্ন 
করিতে না পারে, ভজ্জন্ত প্রস্তভ হহতেছি। কি করিলে কি হয়, অত- 
তের অভিজ্ঞতা আমাদিগকে বলিয়া ঈতেছে ! আমরা দেই ধারণ! সঞ্চয় 
করিতেছি ও আবগ্তকমত প্রয়োগ করিতহছি । কোন্‌ বস্তর সহিত কোন্‌ 
বস্কর কিরূপ সম্পর্ক, তোন্টা হিতকর, কোন্টা অভিত কর, কোন্ট! 
আপাততঃ সুখ্দাস্গক হইলেও হেয় বা হুঃখদায়ক হহলেও উপাদেক্ঃ। তাহার 
সমাচার আমাদের মধ্যে আমরা মুদ্রিত করিয়া বাখিতেছি । সেই 
মশিজ্ঞতার ফলে আমরা গন্তব্য পথ নিরূপণ করিতেছি । সহজাত 
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পাঁশবিক সংস্কারের বশে ন্ত্ববৎ নীয়মান না হইয়া আমরা স্বাধীনভাবে 
ইচ্ছপুর্বক আমাদের জীবন-বক্ষার ব্যবস্থা করিতেছি । যে রূপ রস গন্ধ 
আসিয়া আনাদিগকে আঘাত দিতেছে, সেই বূপ রূপ গন্ধকেহ আমরা 
স্বকার্ম্য সাদনে প্লেরণ করিভেছি। অআাহাদিগকেই আনরা খাটাইয়া 
লইতেছি। তাহারা! শক্রভাবে আসিলেও তাহাদিগকে আমর! জীবন- 
রক্ষার অনুকুল করিয়া লইতেছভি। ইহারই নাম বৈজ্ঞানিকতা। মনুষ্য 
এই জগ্ত বৈজ্ঞানিক জীব। বিশ্বজগতের মধ্যস্থলে আমি বলিয়। আছি 
এবং বিশ্বজগৎ্ৎ মন্বান্ধে সহ সমাচার আমার ইন্দ্িয্-ঘারে প্রবেশ করিয়। 
আমাঁব আঁভজ্ঞত। বাধিত করিতেছে । আমি নিরীক্ষণ করিতেছি ) আমি 
লাক্ষী;) আমি যাহা দেপিতেছি, তাহ! চিশ্পটে আাকিয়া রাখিতেছি এবং 
প্ররোজনমত তাহা আমার কাক্তে লাগাইতেছি । কাজ, কি না-_জীবন- 
রক্ষা। প-লাদির প্রবাহ আলিম আমার টিন্তপটে রেখ! টানিয়। 
যাইতেছে! শাঠার সাহায্যে আমর! আমাদের ভবিষ্যৎ নিদিষ্ট করি্কা 
লইতেছি। অতএব আম বৈজ্ঞানিক । 

কিসে ভি জইঙেছে, কিপের গঞ্জ কি ঘটিঠেছে, কখন কি ঘটিতেছে, 
ইহ! বসিয়। বলিয়া শেখা এবং এই দশদজাত অভিজ্ঞতাকে জীবন-বুদ্ধের 
কাজে লাগান, তৈজ্বানকের এইমাত্র কাধা। মনে করি৪ না ষে, বগলে 
থার্ধামটার 5 চোখে দূত্রবীণ না লাগাইলে বৈজ্ঞানিক হয় না। 
উম এপ্জিন আর ডাভনামো, আর মোটরগ্াড়ী আর গ্রামোফোন দেখিয়া 
ভুল বুঝি না যে, বশ্ুতস্ত্রের বহবারভ্ত না হইলে বৈজ্ঞানিক হয় না। 
ব!সয়! বলিয়। ক্গন্যশ্থের গতিবিধির আপদেটিনা ও সেই আলোচলাঁকে 
আপন জীবনযাত্রার নিয়োগ করিতে পারলেই টবজ্ঞানক হয়। এই 
ঘর্থে আমরা সকলেই ছোট বড় বৈজ্ঞাশিক। এমন কি, তৃতীম্ধ ভাগ 
শিশুশিক্ষার হাঁতী যে রাগ করিয়া মাহুতের নাথাঁষ নারিকেল ভাঙ্গিয়াছিল, 
সেও যে একটা ছেোটিখাট বৈজ্ঞানিক ছিল না, তাহ। নিভয়ে বলিতে 
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পারি না। আজ বড় বড় বৈজ্ঞানিকেব হাতে, কেলবিনের 
হাতে, অথবা এডিসনের হাতে, বড় বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বা 
উঠাবনার সংবাদ শুনিয়া ত্রস্ত ভইবার তেতু নাই; চাঁনবের ইতি- 
হাসের শ্রেষ্ট আবিফ্ষারগুলি কোন্‌ অতীতকালে কোন অজ্ঞাতনামা 
বৈজ্ঞানিক কতৃক সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে, ইতিভাস আহার খবরও 
রাখে না। আমাদের যে অরণ্যবাসী পুর্বপিতাঁমত সন্বপ্রথমে কাঠে 
কাঠে ঘষিয়! আগুন তুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কোনও এডিসনের 
কোন উদ্তাৎ্না তাহার সহিত তুলনীয় নভে । কুমি। আমি, সে, 
প্রতোকেই এই বিশ্বক্ষগতেরু দিকে চাহিয়! আছ ও যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় 
করিতেছে, ৬াঃাল আমাদের কাজে লাঁগাইতেছি। আমরা সকপেই 
বৈজ্ঞানিক; কেহ ছোট, কেহ বড়। প্রতোকেই আমরা 1কছু নাকিছু 
নৃতন ঘটনা! প্রওক্ করিতেছি এবং এই আবিদ ঘটনা-সমষ্টি পুপ্জীভূত 
২ইয়! ও পুরুষপরম্পপ্রাত্রমে সঞ্চিত হইয়' মানবজাতির মভিজ্ঞতা বদিত 
করিতেছে। 

আমরা প্রতেঃকেহ বিশ্বজগতের পর্যাবেক্গক 1 সকালব দু্িশক্তি 
সমান নভে । কেহ উপব্র দেখেন, কেহ তুলাইয়! দেখেন । কাহারও 
দৃষ্টি স্থূল. কাচাবও স্ক্ম ) কেহ দূরের বস্ত দেখেন, কাহার€ দৃষ্টি সমীপ- 
দেশেই নিব । কহ অঠাণ্ড চক্ষুম্সান্‌, কেহ বা চক্ষু সত্বে৪ অন্ধের মত 
বাবহার করেন। কহ আন্দাজে দূরত্ব নিরূপণ করেন, কেহ গজকাঠি 
ভাতে ল্টয়া মাপিয়া দেখেন। কে সহজ চোখে তাকান, কেহ চোখের 
সম্ুথে চশমা ৪ পরকলা লাগাইয়া দেখেন । সহজ চোখে যা! দেখা! যায়, 
চোখের সামনে খানকতক কাচের প্রকঙ্গা কাখিলে তার চেয়ে অন্দিক 
দেখা যায় , কাজেই ফে বড় বৈজ্ঞানিক, সে দূরবীণ দিয়া দূরের জিনিষ 
দেখে বা অণুনীক্ষণ দিয়া ছোট জিনিষ বড় করিয়া দেখে। জগতে যাহা 
তপনা হইতে ঘটিতেছে, কেহ তাহাই দেখিয়া তুষ্ট; কেহ বা পীচট! 


মায়া-পুরী ০৭৯) 


ঘটন। ঘটাইয়। দেখিয়া তুঃ। পাঁচটা দ্রবা পাচ জায়গ। হতে সংগ্রহ 
করিয়া তাহাদের পরস্পর বাবহাব দেখিলে, ভাঁভাদের দ্বার! পাঁচটা ঘটনা 
ঘটাইয়া দেখিলে, 'মনেক নৃশন খবর পাঁওয়' যায়--যাহ1 কেবল স্বভাবের 
উপর নির করিয়া! থাকিলে পায়! যায় না । এইরূপ ঘটন!-ঘটানর 
নাম প্রীক্ষা করা, ইতবাজীতে বলে ০1)০াটাশেচ। করা; আমরা 
সকলেই কিছু ন! কিছু ৮২1১70711 করিততছি 1 কৈজ্ঞানিকতা ধাহার 
বাবঙগায়, তাহাদের ৮কহ অকািজন আর ভাইডেজনে আগুন পাইয়া 
দেখিতেছেন, কি ভয়; কেত দক্দার উপর দ্রাবক ঢালিয়। দেখিতেছেন কি 
হয়; কেক চুম্বকের নিকট লৌহখণ্ড ধরিয়। দেখিতেছেন। কি হয়; কেহ 
উন্দুরের লেজ কাটিয়া দেখিতেছেন, তাহার বাচ্চার লেজ গজায় কি না: 
কেহ রোগীকে কোন উষধ গেলাইয়া দেখিতেছেন, সে শীন্র ভবসংসার 
পার হয় কিন: এইবপ ঘটনা ঘটাইজ অতিন্ঞতাসঞ্চয়ের সুগার বাবস্থা 
করায় সম্প্রত্ত ম্যোর অভিজ্ঞতা অভিমাায় বাড়িয়া চলিতেছে এবং এই 
রীতির অবলম্বন-“হত বৈজ্ঞ'নিকতার মাহাত্মাগ অত্ন্ত বুদ্ধি পাইয়াছে। 

কলে আমি 5 দেখি, তমিও দেখ, আর তর্ড কেলবিনও দেখেন) কিস 
তুমি আমি যাছা দেখি, লর্ড ৬ষ্ল্বিন তাহার তুলনা অনেক অধক 
দেখেন, অনেক সুক্ষ দেখেন, আন্দাজ ন' করিয়া মাপ করিয়া দেখেন এৰং 
(দখিতে যাঁভাতে ভূল ন! হয়, তাহার জন্য নানাবিধ বাবস্থা কেন, 
উঠি বাঠাতে প্রতারিত না করে, তাহার বাবস্থা করেন। আবার 
আমরা যাহ। কাজে লাগাইতে পারি না, কেলবিন অধলীলাক্রমে তাহ 
কাজে লাগান । আমরা উভয়েই বৈজ্ঞানি কেহ আতি ছোট, কেন 
অতি বড়। 

বিশ্বজগতের ঘটন! পরস্পর বৈজ্ঞীনিক বসিয়। বসিয়! ছেখিতেছেন । 
কিন্তু উহা কেন দ্টতেছে, কি উদ্গেশ্তটে ঘটিতেছে, তাভা কিছু বলিতে 
পীরেনকি? এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর_-না। বুস্তচ্যুত নারিকেল 
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ভূমিতে পড়ে ঃ কিন্তু কেন পড়ে, তাহার উত্তর কোনও বৈজ্ঞানিক 
এ পর্যন্ত দেন নাই, কেহ দিবেন না। পৃথিবীর আকর্ষণে পড়ে বাঁললে, 
কোনও উত্তরহ হইল না কেননা পৃথিবী কেন আকর্ষণ করে, তার 
পরেই এই প্রশ্ন আসিবে । পুথিবী বিকর্ষণ নাকরিয়। আকর্ষণ করে 
কেন, তাহা কে জানে? বিকষণ করিলে অবশ্ঠ আমাদের স্থবিধা হইত 
না, না!রকেল আমাদের ভোগে লাগত না; 1কন্ত পূণ্থবী যদি বিকর্ষণই 
করিতেন, তাহ হইলে আমরা ক করিতাম ? বোটা হইতে খসিবামান্র 
যদি নারকেল তাহার শশ্তসমেত ও ক্ষাবসমেত বেলুনের মত উধাও হ্ইয়া 
উঠিয়া বাইত, তাহা হইলে পুথিবীর সমস্ত বৈজ্ঞানিক হতাশভাবে উদ্ধধুখে 
দুরবীক্ষণ লাগাহস্ক। চাহিয়া দেখিতেন এবং কত মিনিটে কত উদ্দে উঠিল, 
তাহার হিনাব রাখিতেন। কিন্তু নারিকেল ফল রসকরায় পরিণত ভইত 
না। পদার্থ-বিদ্ভা খুলিয়া ছেলেরা দেখিত, লেখা আছে, পথিধী সকল 
দ্রখ্াকেই আকর্ষণ কর্পেশ, ।কন্ত নারিকেলের প্রাঁত তাহার অন্ত ব্যবহার 
নারিকেলকে তিনি টানলেন না, ঠোলিয়া দেন । মনুষ্যজাতির "সীভাগাক্রমে 
প'থখী নাগিকেলকে ও টানিতেছেন, এজন আমরা কৃতজ্ঞ আছি । কিন্তু 
কেন যে পুথিবার এই আকর্ষপ-প্রবর্তি, শাহার কোনও উত্তর নাহ । 
হয় ৩ নিউটনের কোনও পরুবন্তী পুরুষ দেখাহতবন, নারিকেল ও পৃথিবীর 
মাঝে কোনরূপ স্থিতিস্থাপক £জ্জ,র বন্ধন বাহয়াছে, যাহার ফলে এই 
আকনণ) অথবা পিছন হহশতে নারিকেল এমন কিছু ঠেলা পাইতেছে, 
ভাগতেহ ঠাঙার ভূ-গতনে প্রবৃত্তি ঃ কিন্ত ইচাঠেও সেই “কনর উত্তর 
মিগিল না । কোন পণ্ডিত অনুমান করিয়াছিলেন, পিছন হইতে কণিকা 
বৃষ্টির ঠেগা পাহর। উভয় উ্রবা পরস্পরকে আকর্ষণ করে । কিস্গু সেই 
অনুমান সঙ্গত হৃহলেও, ওই কাণকা-বুষ্টিই বাকেন হয় এবং ঠেলাই বা 
কন দেয়, এ প্রশ্থের উত্তর দিতে কেহ সাহস করেন নাই । 

এইরূপ কাঁরণঅন্গসন্ধানে বৈজ্ঞানিকের »তকটা অধিকার আছে 
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বট; কিন্তু তজ্জন্ত তাহার কোন দায়িত্ব নাই। জাগতিক বিধান 
বৈজ্ঞানিকের দিকে দ্কৃপাত না করিয়া চলিয়া যাইতেছে ; কোন ঘটনাই 
তাহার পরামর্শ লইয়া বাইতোছ না । তিনি কেবল বসিয়া বপিরা দেখিবার 
অধিকারী । তিনি যাহা দেখেন তাহাই লিপিবন্ঠ করেন, তাহারই 
আল্লোচন! কেন এবং সম্ভব হহলে সেই অভিজ্ঞতার সাহাযো জীবনের 
ক কন্ম সাধত হইতে পারে, তাহার সন্ধান করেন । জগাত যত ঘটন! 
ঘটিতেছে, সবহ যদি ভিন্ন ভিন্নৰপে ঘটিত, কোনটার সহিত কোনটার 
কোন সম্পক ন। পাকি, তাহা হইলে বৈজ্ঞানিককে বাতিবাস্ত হইয়া 
পড়িতে হইত । অন্ততঃ তিনি এন্জুপ ঘটনাকে কোনরূপেই আকন 
করিতে পারিতঠেন না। সুর্য যদি প্রত্যহ পুর্ষে ন। উঠিতেন ; দোকান 
হইতে চাল কিন্ত ঘ.র আসিমু' যদি দেখা যাইত-_তাহার অনেক নাই; 
খাইতে বসি যদি কোন দিন দেখা যাইত-- যত খাই তত ক্ষণ! বাড়ে) 
লুচি ভাভিতে গিয়া যদি দেখা বাইত--কড়াইয়ের ঘি ভঠাৎ কেরোসিন 
হইয়া গিয়াছে; তাহা তইলে বৈজ্ঞানিককে বিজ্ঞান-চচ্চ1 ছাড়িয়া দিতে 
হত এবং ম্নুষাকে ও জীবন-ঘাত্রা জম্বন্দে হতাশ হইয়া ভাল ছাঁড়িছে 
হইত | সখের বিষয়, প্রকৃতিদেবীর এবপ খেয়াল নাই । প্রকৃতিতে 
একট। শৃঙ্খলা আছে, সঙ্গত আছে। আজ যাহা যেনপে ঘচুট, 
কাঁলও তাহ দেইজাপ ঘটয়। থাকে । আবার অনেকগুল। ঘটন' একই 
রকমে ঘটে । কেন সেই শৃঙ্খলা আছে, তাঁকা আমরা জানি না; কিন্তু 
আচে তাড। দেখিতে'ছ। বৈজ্ঞানিক, যিনি পরকল! চোঁথে, মাঁপকাি 
হাতে, বসিয়; "সিরা দেঁখতেছেন, তিনি এই সকল শৃঙ্খল! খুঁজিয়। বাহির 
করেল। তোমার আমার চোখে যে শৃঙ্খল ধরা পড়ে না, বৈজ্ঞানিকের 
চোখে তাহ! ধর! পড়ে । তিনি জাগতিক বিধি-বিধানের আবিষ্কার 
করেন। নারকেল ফলের গতির যে নিয়ম, টাদের গতির্গ দেই নিয়ম, 
গ্রহগণের গতিরও ছ্ইে নিয়ম, আবার জোয়ার-ভাটায় মহাসাগরের অশ্ব- 
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পষ্ঠের উত্থান-পতনেও দেই নিয়ম । হহা নিউটনের পূর্বে কাহারও 
চোথে পড়ে নাই ; নিউটনের টোঁখে পড়িয়াছিল, তাহঠাতেই নিউটনের 
নিউটনত্ব। 

ফলে বৈজ্ঞানিক কেবল দ্রষ্টী। জগতে যাহা ঘটিতেছে এবং সেই 
ঘটন!-প্রম্পরা বে লিষ্বমে চলিতেছে, তাহাহ তিনি দেখেন। কিন্তু তিনি 
জগতের কতটুকু দেখেন ? এতখানে বলিতে বাধা £ঠহব তে, দৃরবাক্ষণ 
আর অণুবীক্ষ” প্রভাতি স্ভম্্ যন্ত্র সহায় থাঁকিতেহ তিনি জগতের অতি 
অল্প অংশ 'ধথতে পান কেন না, বিশ্বজগতের অন্তু কোথায়, তাহা 
নিন এখন 5 আবিষ্কার করিতে পারেন নাই এবং দেই জহ্য আপাততঃ 
জগৎকে অনপ্ত বলকা 'সন্ধান্ত কাঁরয়া ফেপিয়াছেন। পাঁচটার অধিক 
ভক্তি নাই; এহ পাঁচটা ইন্দ্িদ্ও আবার নানা দেষে অসম্পূর্ণ । আচাধা 
হেলমভোত্জ একবার আক্ষেপ করিয়া বদ্যাছিলেন, আমাদের ইজ্দয়ের 
মধো যাহা শেষ অর্থাৎ চক্ষু, উভাতে এত দেোম বিদ্যমান বে, যদি কোনও 
শিল্পী প্রীক্ধপ নালাদোব-দ্রষ্ট যন্ত্র প্রস্তুত কিয়া দিত, তিল তাহার দাম 
দিতেন লা। হীন্দ্রয়গ্লর দোষসংশোপনের ও আমতা-বদ্ধনের সহশ্র 
উপায় উদ্ভাঃন কাধয়াও্ ভশতের আতি অল্প অংশষ্ট তিনি প্রভাক্ষগোচর 
করেন । পুরে বলিয়াছি, জগ্ভেক এক আনা প্রত্যক্ষগোচর ) পোনের 
আনা অনুদান কারিয়া হাতি কপ কিন্তু বহি এহ অপ্রত্যক্ষগোচির 
ও অঞ্জনান-ধান্ধ জগতের বাছবে ও ভিতরে জগতের আর একটা 
বুভভর অহন কনিত হস, লাহার সন্বন্ধে এনজ্ঞানিক কোনও কথা 
বলি*ই সাদ কন 5! সেহ অংপ সম্পুণ অজ্ঞাত । তবে সুখের 
বষর, বেজ্ঞান্ ক্রম গতির আত জংশ হইতে অঙ্জাভ অংশে 
আধকান বিস্তার ঝবেদ্রন। অজ্ঞাত গজ ক্রমশই ভগার জ্ঞানের 
সীমার মধ্যে আসতেছে । বে অংশ এখনও অগ্ঞাত আছে, সেই অন্ঞাত 


অংশ সধ্ধন্থা তক অনেক প্কন কলপনা-জলনা করেন; আধকাংশ হলে 


মায়া-পুরী ৩৮৩ 


কল্পনা-ভ্ন! অমূলক হহয়া দাড়ায়; কখনও কা তাার কিছু একটা মুল 
পাওয়া যায় যেসকল ঞ্ঞনাপারণ ঘটনাকে আনরা অতিপ্রাকত ঘটন। 
বালয়! নিদেেশ কর, তাহ প্রায়ই এই অক্চাত বা অল্প-জ্ঞাত জগৎ ভইতেই 
আসে। তাহার অসাধারণত্ব দেখিয়া আমরা চমকিয়! উঠি; আমাদের 
পরিচিত লগতের খওনাণলীর সহিত তাহাদের সামা্জস্ত শেখিতে পাই ন!। 
পারচিত গতর যে সক ঘটনাব্ণপীকে আমরা নিরম-বন্ধ দেখতে পাই, 
তাঁভার মধো উচারা দাপখার না। এই জন্ত এ সকল ঘটনার সত্যতা- 
বিষয়ে আমরা সন্দিভান ভহ ' 'বজ্ঞান-ব্যবমায়ী বড় সাবধানে চলেন) 

না করলে চলে না বটে, কিন্ প্রতান্গ' 
| কিছুতেই €ধটে না। বিশেষতঃ থে সকল 
ঘটনা এবার অধারণ 5 পারত জগতের সভিভ অনমঞ্জস, তাহাদের 
দঠ্যতা আগ্রুএরাস। কারা না লহলে ভাতার মনেপ ধোকা কিছুতেই 
যায় লী প্রভননন্ধ ০ চীন ঘটনা যতহ 'অহুত ভউক বাঁ যতই অসাধারণ 
হউক, তাহাকে আগ্রা করিবাপ আধকার তাভার এক্ষেবারেহ নাই । 
তাকে তই কারিতেহ হইবে এবং পরিচিত জগতের নিয়মশ্ঙ্খলার ম্রো 
আপাততঃ হাহার দন দলে ন পারলেও ভবিষ্যতে স্থান মিলিবে, 
এই ভরসা কত হতে চে চকানও হবার একা অলযাোরণ বণন। 
কারলেছ তাহা শলসা জহতে বৈজ্ঞানিক বালা নহেন । কেন শা, 
বণন! কারা নক) অসভাথানী না হইলে” লাাস্তপর হইবার সম্ঠাবনা 
আছে। তাহাস জল কমার উপর ভিত পেখকা উদে না। কিন্ত 
ক,কুস বা এস, গালের মত বাক্তি যখন কোন অমানারণ ঘটনার বিবণ 


লইয়া উদ/ইত হন, ভিখল লারব ভইরা হাখসা তর ন্ত অপেক্ষা 
রে টি সপ ২ ড 
করিতে হয় খশী উচিত বে, জাগতিক কৌন ঘটনা হা অসাধারণ 


হউক, ওাছাকে আতশ্রীকৃত বলা উচিভ নে 1 যখনই আমি 


৩৮৪ জিত্তাসা 


করিলাম, তখনই উতা ব্যাবহারিক জগতের অর্থাৎ প্রাকত জগতের 
অঙ্গীভূত হইয়া পড়িল) উহা অতিপ্রাকৃত থাকিল না। আধুনিক 
প্রেততাত্বিকেরা যত অদ্ভুত ও অদাধারণ ঘটনার উল্লেখ করেন, তাহ 
সমস্তই সত্য বলিয়া! প্রতিপন্ন হইতে পারে: কিন্তু যদি সতা হয়, তাহ! 
হইলে তাহা। অতি প্রাকৃত তইবে না। বাবহাঁরিক জগতে অতিপ্রাকতের 
স্থান নাই। 

প্রত্যক্ষ চর, অনুমানলন্ধ ও কলিত, এই তিন "অংশ একত্র করি 
বৈজ্ঞানিক বিশ্বজগতের একট! মুস্তি গভিয়া লইয়াছেন, বিশ্বজগতের 
প্রকৃত মতি যেকি, ভাতা কোনও বৈজ্ঞানিকের জানিবাব উপাত নাই । 
তাহার যে কয়ট! ইন্দ্রিয় প্রারুতক নিব্বাচনের ফলে অভিবাক্ত হইয়াছে, 
তন্দারা বূপ রুস গন্ধ শব স্পশ ভিন্ন আর কোনও কিছু জ্ঞানগমা বা 
কল্পনাগমা ঠইবাঁর উপায় নাই | যদি ইন্দিয়ের সংখা) অধিক থাকিভ, 
অথবা 'এই ইন্ড্রিগুলিহই অগ্তবূপ জ্ঞানের আমদানি করিত, ভাতা ভইলে 
জগতের মুঠিও তঁভার নিকট অন্ন্ধপ হই" । কেমন হইত, তাহা? 
এখন আমাদের কল্নাতে ও আসে না। আপাততঃ তিলি শর রূপ বুস 
গন্ধাদি পাস্টা বস্তুকে দেশে দ কালে সন্গিবিশিত করিয়া, জগতের এই 
মূর্তির মধো নানা অবয়ব সন্নিবিষ্ট করির?, একটা বিশাল বন্ত্রকলপনার 
প্রয়াস পাইতেছেন | এল যন্ত্রে প্রতোক অবয়বের একটা কার্য নিদ্দেশ 
করা আবশ্বাক এবং সকল অত্নুস্র মত্যে হকটা সম্পর্ক নির্দেশ কর। 
আবশ্তক । আপন আপন কার্না-মাদন করিয়া পুলের সম্পক আশয়ে 
সেই অবফবগুলি স্ুট্টভাবে যাহাতে সমুদয় যন্্টকে চালাইতে পারে, 
ইহ1 নিদ্দেশ করিতে পাকিলেছ বৈজ্ঞানিক সন্ত থাকেন । যতক্ষণ তিঙ্গি 
কোন একটা! যন্ত্রাঙ্গের কার্যা নির্দেশ করিতে না পারেন বা সেই যন্ত্রাঙ্গটি 
কি উদ্দেশ্যে €সখানে রহিয়াছে, নির্দেশ করিতে পারেন না, ততক্ষণ 
তাহার ভঝ্তি হয় না । এইখানে ভীহাক্ে বুদ্ধির খেলা খেলিতে হয় 


মায়া-পুরা ৩৮৫ 


কন্সিত বিশ্ব-ষন্ত্রটর পর্িচালন-বিধি বুঝিবার জন্য নান! অঙ্গের কল্পনা! 
করিতে ভয়, নানা সম্পরকে কমন কনিতে তয়! নিউটন এবং ফারাডে, 
লাপ্লাস এবং জেঞ্ছে টমপন, ডাল্টন এখং আরিনিএস, ডারুকন এবং 
ওয়াইম্যান প্রভৃতি মনাবিগণ এইরাপ কমলার জন্ত আপনাদেত অস্ামান্ত 
ধাঁশ'ক্ প্রেরণ কারয়া গন | তাভারা আনু পরমাণু হলেকট্রশ প্রভাতি 
নান। ক:ল্সলিক পরার ইউ পাটাকেল জোইাউয়া, সমিতি গতি মাপাকষণ 
ঘোগাকষণ প্রত নাল কালানক দ্রগোর চুণ শ্ুরাক পি কলকবজী 
জোগ!ড কারদ।, জড় আব শঞ্জে এই ছ্বিপির অত্যন্ত কামিল উপদিালে 

প্রাতিক জগ্দ্য51 একটা ক্রত্রিম আদন বা মুডদ তমার কাবার 
চেষ্টা কারযতকন এব গাহার পাহাষ্ প্রাপ্চাতক জগব্-ন্ত্ের শৃঙ্খল! ৪ 
সামাঞ্জস্তা বাবার 21 কবিতিদ্রন 1 কিল এই কুতিম মাডিল সববতোঁভাবে 
মন্গড়া মাড়ল । খনন ভাভাছের কপনলা প্রা্ধত জগদ্যথের সর্ব 
শৃঙ্খল! ও সামগ্রন্ত প্রদশনে সমর্থ ভয় নাত 1 এখনও কোন্‌ মন্্াঙ্গ কিরূপে 
কোন্‌ কাজ কারর়' গগন বুক এমনি ভাবে গালাইত *ছ্ে। সবদন তাভার 
মীমাংসা হয় নাই । জাবনরভিত জড় দ্রব্যে কখন জিরুপে জানন্র 


আরিভান ভহপ, জীবলেন মল নিকুপে সুখদুঠাথের হর্ন আবিভত 


মু ই ॥ ডাঁরুইল-বাঁদী পেখামমাছেন, জার জীতনুক্ষাথ এত সকল 
বণাপারের আবগ্রকতা আছে? আত এব জীল খন জীবলধারণ কারে, 
তখন তাহাতে এই সকল বাপাবর ঘটিলে ভাল হয় ও ফলেও শাহ! 
ঘটিফাছে । কিন্তু জগদ্যন্ত্রকে বন্দহুদাবে দেখিলে এর এ ব্যাপারের কিন্ধপে 
এ হইয়াছে, তাভার সমাক উদ্তর পাঞষা যার নাই। বলির়াছ যে, 
বৈজ্ঞানিকগণের কণিত জগদ্যন্ব প্রাকৃত জগদ্ষন্ের একটা মনগড়া 
আদশ বা অডেল মত্র। এই মডেলের বা নকলের সহিত আদসলের 
২৫ 


৩৮৬ জিজ্ঞাসা 


কোথা কোথাও কিছু কিছু মিল আছে মাত্র। এই কলিত মডেলে 
এখনও জীবের ও জড়ের মধ্যে এবং অচেতন ও চেতনের মধ্যে যে 
প্রাচীরের ব্যবধান আছে, সেই বাবধান সম্যক লুপ্ত হয় নাই। প্রাচীরের 
এখানে একটা ওখানে একটা দরজ। ফুটাইবার চেষ্টা হইয়াছে মাত্র, কিন্তু 
জগণ্যন্ধ্ের মডেল এখনও নানা প্রকোষ্ঠে বিভক্ত রহিয়াছে ; ভিন্ন ভিন্ন 
গ্রকোষ্ঠের মপ্যে শিকল দিয়া জোড়া লাগাইবার উপায় এখনও নির্দিষ্ট 
কয় নাই । 

আর এবট। কথার উল্লেখ করিয়া আমার পর্মদয়ালু শ্রোতৃগণকে 
অবাহতি দিব! পুর্ষে বলিয়াছি, জীবের যত কিছু চেষ্টা সমস্তই কেবল 
খআত্রক্ষার জগ্ঠা,। ভাঁবন-নুদ্ধে বাহাজগতের ছক্রমণ ভইতে আপনাকে 
রক্ষার ভ্রন্তা। হনুষা থে বুদ্ধিবৃত্তির সাহাঁষা লইয়া বাসৃজগৎ সম্বন্ধে 
আতিজ্ঞতা শু,গীকৃভ করিয়াছে, তাহার উদ্দেপগ্ত বাহজগংকেই আপনার 
জীবন-রক্ষায়নিগোগ করা । অরণ্যবাসী মন্থুষা যেদিন ভূমিতে বীজ পু'তিয়া 
শঙ্ত-সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিল এবং সেই শস্ত আগুনে পাক করিয়া আরণ্য 
ওষধির ফণকে সুপথ। অন্রে পরিণত করিয়াছিল, সেই দিন সে অজ্ঞাতলারে 
ষে বৈজ্ঞানিক-পঞ্জ'তর পরিচয় দিয়াছিল, পৃথিবীর যাঁবতখন্ধ লাবরেটারিতে 
সেই বৈজ্ঞানক পদ্ধতির অন্নপাসপী কারখানা অস্তাপি চলিতেছে । এই 
আত্মরক্ষার প্রবঙ্থে গু আত্মপুষ্টপ্ প্রষত্বে আমরা আজ বিল্ময়কর সফলত। 
লাভ কর্বেয়াছি। ধেবরাজের বছ্ধে একদিন ধাহার আবিভীব ছিল, তিনি 
আজ আমাদের গাড়ী চালাইতেছেন, পাখা টানিতেছেন, জল তুলিতেছেন, 
দুর হইতে সংবাদ বহন করিতেছেন। জাগতিক শৃক্তিচয়কে আমরা 
আমাদের কাজে মজুর থাটাইতেছি। কবি-কলিত লঙ্কেশ্বব স্বর্গের 
মত্ত দেবতাক সেবকত্বে যুক্ত করিয়াছিলেন $ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত 
গণের ৮পত্/াংলে আমরা প্রতোকেই এক একটা লস্কেখ্বর হইয়াছি । 
“য় বাহজ*তের আক্রমণে আমর! ব্যতিব্যস্ত, ঘে বাভাজগৎ একদিন না 


মায়া-পুরী ৩৮৭ 


একদিন আমাদের উপরে জয়লাভ করিবেই, আমরা আপাততঃ কয়েকটা 
দিন তাহার উপর দত্তের সহিত প্রতুত্ব থাটাইয়া আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তির 
জয়জয়কার দিতেছি । কিন্তু ইহাই ফি আমাদের পরম লাভ ? 

মোটের উপর জগতে যাহা আমাদের অনিষ্টকর, তাহাই আমাদের 
হয়, তাগার বর্জনে আমরা সুখলাভ করি; আর যাহ) আমাদের হিতকর, 
তাতাই আমাদের উপাদেয়, তাহার গ্রহণেও আমরা স্থখলাভ করি। 
জাবের মধ্যে যাহাব শ্থখভোগে অধিকারী, তাহারা সকলেই তাহা করে 
এবং করে বলিসাই তাহারা জীবন-রক্ষায় এমন সমর্থ হয়। আনরা 
মনুষ্য হইয়া জীব; অতএব আমরাও অন্ত জাবের গায় জাবন-রক্ষার্থ 
ক্খানষী হহকা। হেম্ববঙ্জনে ও উপাদেয়-গ্রহণে তৎপর আছি; তাই 
আমাদেপ জীবন-রক্ষার ও জাঁবন-স্ন্ধর অনুকুল যাবতীয় চেষ্টা এই 
স্ধান্বেষণের মঅভিমুখ। আমরা ষে স্বভাবতঃ স্ুথান্বেষণ করি, তাহার 
এই |নগুঢ উদ্দেশ্রা। কি মনুষ্যেক একট! বিশেষ অর্ধিকার আছে, 
ইতর জীবের হয ত তাহা নাহ । মনুষ্য অনেক সময় বিন! উদ্দেগ্তে 
স্ধ উপাজ্জন কানা থাকে । এহ স্থে তাহার কোন লাভ নাই, 
জীবন রক্ষা্গ এতদ্বার। তাহার ক্ষোন খন্কুলা হয় না) হহা উদ্দেশ্ত-হ'ন 
সখ :--ইত! অতি বশুকধ নিম্মল বস্ত, হহাকে সুখ না বলিয়া আনন্দ 
বলাই ডাচত। মনুষা এই বিশুদ্ধ আনন্দের অধিকারীী। এই আনন্দে 
মন্ুষযর কোন হিত ঘটে কি না, এই প্রন্থ তুলিতে গেলে লেই আনন্দের 
নশ্মলত! লষ্ট হয়। মনুষ্য গান গাহিয়া যে আনন্দ পার, মন্গুষ্য কবিতা 
শুনিয়া যে আনন্দ পায়, নদ্দী-তীরে বসিয়া ন্দী-ক্োতের ধ্বনি শুনিয়। 
যে 'আনন্দ পায়, সে আনন্দ এই আনন্দের পধ্যায়ভুক্ত | উহার উচ্চতর 
সোপানে উঠিয়া প্রকৃতির মূর্তির দিকে কেবল চাহিয়া চাহিয়া যে আনন্দ 
চাওয়া যায়, প্রকৃতির মুক্তিতে শৃঙ্খলা ও সামগ্জস্তের আআ আবিফার 
করিয়া বে আনন্দ পাওয়। যায়, টহাও সেই পর্য্যায়ের আনন্দ; তাহাতেও 


৪৮৮ জিজ্ঞাসা 


জীবনরক্ষার কোন সুবিধা ঘটিবে না, সে প্রশ্ন তোলাই চলে না। 
তুলিতে গেলে সেই আনন্দের বিশুদ্ধি ও নির্খ্লত1 নষ্ট হয়। বৈজ্ঞানিক 
জড়জগতকে স্বার্থপাধনে নিয়োগ করিয়া জীবন-দুক্ধে সাহাধ্য লাভ 
করিতেছেন বটে ) কিন্ত এই জগতের প্রতি চাতিয়া!, এট জগতের নিয়্ম- 
শব্খলার আবিষ্কার করিম্বা, এই জগতের আধারে আলোক আনিয়া, এই 

গতের অজ্ঞানাধিকত অংশে জ্ঞানের অধিকার প্রসার করিয়া! বৈজ্ঞানিক 
যে পরম আনন্দ লাভ করেন, ভাহার নিকট এই টেপিগাফ ও টিদিফোন, 
ভাইনোমো ও মোটর, ধৈছ্্যতিক টীম € বৈদ্াতিক মালো, ঈীদশিপ 
সার এরোপ্লেস, অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিংকর পদার্থ । মানবসস'জে 
মারামারি কাটাকাটি রক্রারক্তির মধো বণিকের পণাশ্াল। বা বিজাপীক় 
আরাম-নিকেভল কিছুতেই শান্তি আনয়ন করিতে পাবে শা মানব- 
ভাতিন অতীত ইতিহাস পুর্ণ করিএ! জীবন-বুদ্দের যে ভরণ কোলাহল 


এ 


আমাদের আবণেন্রিয় বধিবু করিতেছে) বাভাজগভের উপর বিজ্ঞানের এই 
প্রভৃত্ব“লাভেগ্গ জয়জগ্কার সেহ কোপাহলের মঘো গান ভরা গিয়াছে । 
এছ বৈজ্ঞানিকতা-স্পদ্ধিমালবসভাতার মধাস্থলেও যখন সবল মানব" 


সম) 


ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের হ্টায় ঢুববল মানের শোণিত-পানে কুদ্তিত হইতেছে না, 


&. 


তখন জীবন-যুর্ধের ভীসণতা যে বৈঙ্গানিকতার প্রভা 


রখ 


ব মুদুতা ধারণ 
করিবে, দানবসমাজের বর্তমান অবস্থায় তাহার কোন আহ্বাই নাই। 
এই ক্র,র সংগ্রামের অশান্তির মধো বদি কিছুভে টিনার শাস্তির বারি 
বষণ করিতে সমর্থ তয়, তাহা হইলে উপচর থে আনন্দে কথ! উল্লেখ 
করিতে'ছ, সেই আনন্দ কতক্টা লমর্ণ হইব 1 বৈ 
ও গৌরব এই ষে, তিনি ধরাধাধে এই আনলে উহস খুলল লিটার . 
আমরা অঞুলি ভরিয়া উতর ধারাপালে তুপি হইতেছি 1 জীবনের 

সমরক্ষেত্ে গরম্পর যুধ্যমান কোটি মানবের পাদপাড়নে যে ধুলিরাশি 
উতিত ১উতেছে, মেষ্ট ধুলি-বিক্ষেপে এই বিষ্ুদ্ধ আনন্দ-ধাবাকে কলুধিত 


মায়া-পুরী 


করিও না! ধঁধি উচ্চকণে বলিয়! গিয়াছেন, বিজ্ঞানই আনন্দ ও বিজ্ঞানং 
ব্্ম। এই কল্পিত মার়া-পুরীতে বন্ধ জীব দি বাবহারিক জগতের 
সম্পকে থাকয়াও পুর্ণ ভূমানন্দেৰ পুব্বাস্বাদপাভে অধিকারী হয়, জাহা 
হইলে বিজ্ঞানের উত্স হইতে যে আনন্দ-প্রবাহ বিগাঁলত হইতেছে, 
ভাহাকে বাবহাবিক জীবনে স্ুখ-হখের কদ্দমমল্গ করিয়া পন্ধিল 
কর না। 


বিজ্ঞানে পুর্তলপুূজ। 


যেয়ে বস্ত গ্রতোকে কোন এক বস্ত্র সমান, তাহারা পকস্পর সমান, 
ইউক্রিডের এই প্রতিজ্ঞার চেয়ে নিরীহ প্রস্তাব বোধ করি জগতে আর 
কিছুই হইতে পারে না। ইহা এত সহজে বোধা এবং সর্বজনবোধা, যে 
ইহার প্রমাণের জন্য অনুসন্ধান কেহ কত্তবা মনে করেন না) এই জন্ত 
ইন! ইউক্রিড-প্রণীত শানন্ত্রর আরস্তেই স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়' স্কান লাভ 
করিয়াছে । ইউক্লিডের শাস্ত্র সন্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ, আকৃতি এবং 
বুহুত্বী মাত্ত লইয়াই ইউক্লিডের বারবার । তিনি যে সমস্ত দ্রব্য লইয়া 
'লোচনা করয়াছেন, তাহাতে বর্ণ না, স্বাদ নাই, তাহা পিগকে থরিদ 
করিতে দাম লাগে না) ডাকে পাঠাই মাশুলও লাগে ন', তাহাদের 
আন্ছ কেবল দৈর্ঘা অথবা বিস্তার *থ্বা বুকত মাত্র। ঢইটা দ্রব্য 
দৈর্ঘো, বিস্তারে বা বৃহতায় তৃতীয় দবোর সমান ভউলে উহারাও পরস্পর 
সমান বলিয়া গৃহীত হয় যে ছাত্র ইউক্রিডের প্রপম অধায়ের তুতীয় বা 
চতুর্থ প্রতিজ্ঞ! কোন রকমে পার হইয়া! পঞ্চমে আসিরা আটকাহয়! যায়, 
সেও এই স্বহঃসিদ্ধ সত্য স্বীকার করিতে কিঞ্চিৎমাত দ্বিধা বোধ করে না। 
ইদক্লিডের লীমান। ছাড়াইয়া যখন অন্ত ক্ষেত্রে প্রবেশ করি, তখনও এই 
স্বতঃসিদ্ধে ছ্বিধাবোধের কোন সমাক্‌ হেতু পাওয়া যায় না। রামু আর 
দামু উভয়ে যদ্দি হরির সঙ্গে ঠিক এক বয়সী হয়, তাহা হইলে তাহার! 
পরস্পর সমানবয়সী হইবে ; উভয়ের গায়ের রঙ যদি ঠিকৃ কেদারের মত 
ঘন কৃষ্ণ হয়, তাহা হইলে তাহারা পরস্পর সবর্ণ হইবে ১ এই সকল তথ্য 
স্বীকার করাইতে প্রমাণ প্রয়োগ করিতে ভয় না। ইচাঁও স্বতঃসিদ্ধ 
বলিয়। সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহা শ্গঃসিদ্ধ সতা ; হভার 
কন্যথাভাব কল্পনীতেও বোধ করি আসে ন!। 


বিজ্ঞানে পুতুলপুজা 


যেসকল ব্যিয়ের অগ্তথাভাব কল্পনাতে আসে, যাঁহার অন্তথাভাঁব মনে 
আনিতে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি আঘাত পায় না, তাহা স্বতঃসিদ্ধ নহে; তাহার 
সতাত। প্তিপাদনের জঙ্গ প্রতাক্ষ অনুমান শব্দ বা অন্যরূপ প্রমাণ সংগ্রহ 
করিতে ভন্প। আকাশের বর্ণ নীল, চিনি খাইতে মিষ্ট, কেদারের বয়স 
সতের বসব তিন নাস, বৃস্থচ্যুত নারিকেল ফগ বেলুনেব্র মত উধাও না 
উঠিয়া তুমিতে পড়ে, নেপোলিয়ন খুব বীর ছিলেন, ইত্ভাঁদি সত্য 
পতাক্ষারণি প্রমানে লক সভা ঃ উহা অন্তরূপ ভইতে পারি 1 ইহার 
অন্যথাভাব আাম্র! সচ্ছন্দে কল্পনা করিছে পারি! সেইরূপ চাপ পাইলে 
বাঘু সঙ্কুচিত ভয় গ?মে বরফ গলিয়া জল ভয়, ৪ লোভ টানে ইতাাদি 
প্রককতিক বাপাহ সা ভইলেও হাতঃসি্ছ্ধ সভা নন»; প্রতাক্ষ প্রমাণের 
উপর এই পঞ্চল সা প্রতিষ্ঠিত! চুম্বক তর লোহাকে ন' টানিয়া ঠেলিয়া 
দিত, শোৌলা যণ্দ জুল ন। ভীসিয়া ডুবিয়া যাইত, তাত! হইলে আমাদের 
বুদ্ধিবৃত্তি (কিছুতেই আহত হইত ন!; আমরা এ সকল বিপরীত ঘটনাকেই 
প্রাকৃতিক দন্তা করিয়! স্বীকার করিয়া! লইঠাম। 

অতএব সতের শ্রেণিভেদ রহিয়াছে । 

কতক ছি সভা আমরা মানিতে বাঁধা, না মানিলে বুদ্ধিবু্তি বিদ্রোহা- 
চারণ করিবে ; যদি উহ্ভাতে কেহ দ্বিধা বোধ করে, পাগলা গারদে তাহার 
স্থান। আবাপ কহুকশুলি সম্ভা আছে, তাহা মানিতে আমর! বাধ্য নি ২ 
তাহ না মাঁনিলে বু'দ্ধবুন্ি অবজ্ঞাত হয় না, তাহার উল্ট। মানিলেও কেহ 
পাঁশল বলিতে পারিবে না, তবে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা তাহার সত্যতা 
প্রতিপন্ন করিয়া দিতে হইবে! 

যেষে বস্ত প্রতোকে কোন এক বস্তর মান তাশ্ারা পরম্পর সমান, 
এই সত্যটি কোন্‌ শ্রেণির সম্যা? ইউরক্লেডের শাস্ত্রে ইহা স্বতঃসিদ্ধ 'প্রমাণ- 
নিরপেক্ষ সত্য হইতে পারে ; বি অন্ান্ত শাস্ত্রে কি তাহাই £ পদার্থ- 
বিদ্ধ হইতে একট। দৃষ্টান্ত লইব। একটা সোণার গিনি খানিকটা! জলের 


৩৯২ জিজ্ঞাস 


সমান গরম, একটা বূপার টাকাও দেই জলের সমান গরম ; গিনি ও 
টাক। সমান গরম হইবে কি না? যেকোন ব্যক্তি নিঃসস্কোচে উত্তর 
লিবে,__-হা1, সমান উষ্ত $ইবে বৈ কি? এন উত্তর সত্য, কিন্ত কিরূপ 
সতা? ইহা কি উউক্রিডের প্রথম ম্বতংসিদ্ধের মন স্বতঃসিদ্ধ সত্য? 

ধ'হারা পদার্থবিগ্ঠার স্মালোচন। করিয়াছেন, তাহারা জানেন, ইহ 
সতা বটে, কিন্তত্মতঃসিদ্ধ সততা নভে 1 উভক্ষে জলের সমান উষ্ত হইয়াও 
পরস্পর সমোন্ না হইভে ৪ পারিত। হু নাই নে, তাহা পর্যাবেক্ষণলব্ধ 
দতা, স্বতঃঁসদ্ধ সতা নহে । 

আমর! ভাতে ছুইস্জ! স্পশেন্দয়ের সাহাযো কোন্‌ জিনিমটা গরম, 
কোন্টা 51৬", মোটামুট স্থির করিয়! গাকি, কিন্ত পদার্থবিদ্যা স্পশেন্দ্ি- 
য়ের উপর বিশ্বা কাঁরতে একেবারে নারাজ । 

পদ্দার্থব্হামতে উত্তাপ নামে এমন একট! কিছু আছে, যাভা কোন 
দ্রকো আবদ্ধ থাকিতে চায় না) ভাঙা সব্বদা দ্রবা তইতে দব্যাস্তরে চলা- 
ফেরা করে । যে দ্রবা হইতে উত্তাপ বাহির হইয়া বায়, পদার্থবিগ্ঠা বলেন, 
(সেই দ্রবো উষ্ণতা ধিক; আর যে দ্ববেো উত্তাপ প্রবেশ করে, পদার্প- 
বিগ্কামতে সেহ প্রবোর উঞ্ণতা অন্পঃ কোথায় উঞ্ণত1 আঁধক, আর কোথায় 
অল্প, তাত! জানিবার পদার্থবিগ্ভার মতে ইহাই 'একমাত্র উপায় ; এবং 
উদ্ভার তারতম্যের ইহাই একমাত্র লক্ষণ । মৃদি দুই দ্রব্য পাশাপাশি 
রাখিলে দেখা যায়, তাঙাদের মধ্যে টন্তাপের বিনিময় হইতেছে না, 
অর্থাৎ এটার উত্তাপ ওটায় অথবা ওটার উত্তাপ এটায় আমিতেছে না, 
তখনই বুঝিতে হইবে, উজ দ্রখ্যের উষ্ণতা সমান। পদার্থবিগ্ধার 
ভাষায় উদ্ধতা আর টন্তাপ এক নহে । উত্তাপ চলাফেরা করে, 
উঞ্চতর ব্য হইতে উত্তাপ বাহির হইয়া শীতলতর দ্রব্যে প্রবেশ 
করে। যেখানে দেখিবে, দ্ই দ্রবোর মধো উত্তাপের যাতায়াত নাই, 
সেইখানে বুঝিতে হইবে, উফ্ততারও প্রজেদ নাই ; উভয় দ্রব্য সমান 


/ 
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বিজ্ঞানে পুতুলপুজ! 


উষ্ণ ; কাজেই উত্তাপের চলাফের! বন্ধা। উত্তাপের এই আচরণ দেখিয়া 
উষ্ণতার তারতম্য নিরূপণ করিতে হয়। জল যেমন উচু হইতে নীচে 
গড়াইয়া আসে, উত্তাপ তেমনই গরম জিনিষ হইতে ঠাণ্ডা জিনিষে আলে; 
জলের সহিত উচ্চতার ঘে সম্বন্ধ, উত্তীপের সহিত উষ্ণতার স্ঘন্ধ অনেকটা 
দেইরূপ। ঘরের মেজের কোন্‌ দিকৃটা উচু স্থির করিতে হইলে জল 
ঢালিয়! (দই বুঝ। যায়, উচু দিক হইতে নীচু দিকে জল গড়াইয়া আসে। 
সেইরূপ উল্তাপ কোথা হইতে কোথায় আসিতেছে নিরূপণ করিলেই 
উদ্তা কোথার অধিক, কোথায় অল্প, তাহা বুঝা যাইবে । 
উষ্ণ এর যদি এই লক্ষণ হয়, ভাভ) হভলে শিনিটা! জলের সমান উঞ্ণ 
বলিণে ক বুষ়্াহীবে ৯ বুঝাইবে এহ ধে' গিনিটা জলে ফেলিলে গিনি 
উত্তাপ জং” ব জলের উত্তাপ গিনিতে যাইবে না। জেইরপ টাকাট। 
জলের সমান উদ বাললে বুখাইবে যে, টাকাটা জলে ফেলিলেও টাকার 
উত্তাপ জলে বা জলের উত্তাপ টাকায় যাইব না। বেশ কথা-তাহ। 
না যাকৃ। ধবিয়। পইলাম। গিনি ও জলের মধ্যে উত্তাপের চলাচল 
ভইতেছে না: উভাদের পরস্পর আচরণ এহক্প। টাকা ও জলের 
মধোও উত্ভতাপের চলাচল হইতেছে না; উহ্বাদের পরম্পর আচরণ 
ইরূপ। এখন গিনি ও টাকা ষ্দী কাছাকাছি পাশাপাশি রাখা বায়, 
উতাাদের পরস্পর আচরণ টিকরুপ হইবে” উহাদের মধো পরম্পরু 
উত্তাপেন খিনিমন্ধ হবে কিনা? কে বলতে পারে, হইবে কিনা? 


এ 
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'»নি সোণার জিনিব_-অবস্থাভেদে দেজলের উত্তাপ লয় না, জলকে 
উত্তীপ দেয় না । টাকা রূপার জিনি্ষ-_-অবস্থাভেদে সেও জলের উত্তাপ 
লর ন', ঞলকে উত্তাপ দেয় না। কিন্তু এমন কি বাধাবাধকতা আছে 
বে, গান ও টাকা অর্থাৎ এক টুকরা €সাণা ও এক টুকরা ব্ূপাঁ 
সেই অবস্থাতে পরস্পরের মধ্য উত্তাপের লেনাদেনা করিবে না? 
করিতেও পাসে, নাও করিতে পারে। লজিক শাস্ত্র ইহার কোন্‌ 


৩৯৪ জি্ভাস। 


উত্তর দিতে অক্ষম! তবে পর্যাবেষফষণে উত্তর পাওয়! যাইবে, হ 
কি ন1? 

আর একট স্পষ্ট কনা আন্শ্রক্ক। সোণার গিনি যে জলের প্রতি ষে 
আচরণ করিতেছে, কূপার টাঁকাঁও সেই জলের প্রতি সেই আচরণ 
করিতেছে, অতএব সোণী ও রূপা পরস্পর৭ সেইরূপ আচরণ করিবে। 
একূপ বাধাবাধকতা আছে কি ন1 গদাধরের সঙ্গে রামের যে আচরণ, 
গদাধরের সঙ্গে শ্যামের ও সেই আচরণ, তাহ! বলিয়া কি রাম শ্যামের 
পরস্পর আচ৫৭৪ সিক সেইবূপই হইবে? গদাধর রামকে দেখিলে 
ঘুষ তুলে, গদাধ় হ্যামকে দেখিলে ঘুষি তুলে, অতএব বরামও শ্তামকে 
দেখিলে ঘুলি ভুলিবে, ইহা কি স্বতঃসিদ্ধ সতা ? যি বল, রুম-ন্টামের 
দুষ্টান্ত লউলে 'এখানে চলিবে ন', বলাম শ্তাম স্বাধীন জীব, তাহাদের কর্ম 
তাহাদের ইচ্হাধীন ; কিন সোণাবপা জড দ্রবামাত্র, সর্ববিধ সাধীন হাক 
বর্জিত, ই পদার্থাবছচ।দ 91419 ১--ক্সাচ্ছা, পদর্পিবিদ্ভং হউতেই একটা 
দৃষ্টাত্ত লইব। গাঁনিকটা চা? থুড়িতে সল্ফুরিক এসিড ঢালিলেজ ফ্যাস 
করে, নাইটিক এলিভ টাছ্িলে9 মশাস করে, তাই বলিয়া সলফুরিক 
এসিডে নাইটিক এাঁদড ডাপিলেও কি ফাযাস করিবে? কখনই না? 
চ৷ থড়ির প্রতি সলফুব্রিক এসিডের আচরণ এ উভয় দ্রবোর স্বভাবের 
উপর নির্ভর করে ; আবার চ? খড়ি প্রতি নাইটিক এসিডের আচরণ 
এই উভয় দ্রব্যের স্বভাখের উপর নির্ভর করে । চ1 খড়ির প্রতি এমিড 
ছুইটার আচরণ দেখিয়া তাহাদের পরস্পরের আচরণ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত 
হইতে পারে না। 

সেইরূপ গোণার [গিনি ও রূপার টাকা পরস্পর উত্তাপ বিনিময় করিব 
কি না, তাহা দোণ। ও রূপা উভয়ের ধাতুগত প্রকৃতির উপর নির করে। 
সোণ। কিংব। রূপ প্রত্যেকে তৃতীয্ন দ্রব্য জলের প্রতি কিকপ আচরণ 
করে, তাহ। দেখিয়া তাহাদের পরম্পরের আচরণ কিছুতেই স্থির করা 
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যায় না। লজিকের ভাষায় বলা যাইতে পারে, এ ছুই [)7৩1075 হইতে 
কোনরূপ ০০900105101 অর্থাৎ সিদ্বীস্ত টান চলে না। 

লজিকে পারে না বটে, কিন্ধ পর্যাবেক্ষণে পারে । প্রকৃতপক্ষে 
পর্যাবেক্ষণ করিয়! দেখা গিকাছে, গিনি ষথখন জলের উত্তাপ লয় ন1, 
টাকাও যখন জলের উত্তাপ লয় না, গিনি ও টাকা তখন,_-কেন জানি 
না, গিনি ও টাক +৩থন পরস্পর উত্তাপের লেন! দেন! করে না, প্রক্তির 
এই বিধান । ইহ" পধ্যবেক্ষণলবধ সত্য - ইহা পরীক্ষিত মতা; স্বতঃসিদ্ধ 
সত্য নন্বে। প্ররুতির বাবস্থা! এইরূপ | কাজেই আমর! উ্ভা মানিয়! লই । 
বাবস্থা অল্গরূপ হইতে পারি ; গিনির উষ্ণতা জলের মমান, টাকার 
উন্ভাও দেই জপেরই গমান, এরূপ হইয়াও গিনি গু টাকা সঙ্জোষ ন! 
হইতে 9 গ।রিত । না হইলে তাহাই আমাদিগকে মানিতে হইত, 
প্রকৃতির উপরু আমাদের কোনরূপ হ্ুকূম চলিত লা । 

ছুই দ্বা প্রতোকে তৃহীর দ্রবোর সমান হইলে উহার পরস্পর সমান 
হইবে, ইউক্লিডের শাস্ত্রে ইহা স্বতঃসিধ হইলেও সকল শাস্ত্রে ও দমকল 
ক্ষেত্রে উহা গতঃদিদ্ধ হইবে ন', ইহা দেখ: গেল; কিন্তু ছুই দ্রবাটক কথন্‌ 
কোন্‌ এপ দেখিয়া সমান বলিব, হাঁভাও একট উৎ্ককট সমস্ত । 

শরীরী জড় দবোর বেলায় সমস্তা ত বটেই ; ইউক্লিডের শাস্ত্র মত 
যে সকল শাস্্ অশরীরী ড্রবা লইয়! বিচার করেন, সেখানেও সমস্তা 
নিতাস্ত মহজ নহে। 

মনে কর দুই গাছ! লাঠি সমান দাঘ কি না,স্থির করিতে হইবে। 
এক গাছ! লাঠি শ্তামবাজারে রামের নিকট, আর এক গাছ বৌবাজারে 
ম্যামের নিকট আছে। দৈর্ধোর তুলনা! ছুই উপায় হইতে পারে। 
স্টামবাজারের লাঠি বৌবাজারে আনিয়। দুই গাছ লাঠি পাশাপাশি বাখিয়! 
মিলাইয়! দেখ! যাইতে পারে, উহাদের দৈর্ঘা সান কি না? একটার উপর 
আর একটাকে চাপাইয়া উভয়ের দৈর্ঘা সমান কি না, ইহা নিরূপণের 
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প্রথ। ইউক্রিড বহুস্থলে প্রয়োগ করিয়াছেন । দ্বিতীয় উপায়-_অগ্ত একটা 
মাপকাঠি বা গজকাঠি হ্াামবাজারে আনিয়া শ্তামবাজারের লাঠির ও 
বৌবাজারে আনিয়া খোৌবাজারের লাঠির দৈথ্য নিব্ূগপণ করা চলিতে পারে। 

দি এই গজকাঠির মাপে দেখা যায়, উভ্তয় লাঠিই দৈঘে; সাত ফুট 
পাচ হীঞ্চ, তাং হইলে উভয়কেই সমান দীঘঘ বলিয়া ধর! হয়। বল! 
বালা, কাযষাতঃ এই কাতি অবলম্বন করাই সুবিধা এবং ইহার মুলই 
হইল ইউক্রিডেন স্বত£সিদ্ধ । 

কিন্ছ এইখানেই কোন বাক্তি যাঁদ বিড্রোহী হঠয়া পুর্ববপক্ষ করির়া 
বসেন, দৈর্ঘা তুলনায় এ রীতি ছুট, আমি উচ্াা মানব না, তাহ! হইলে 
তাঠাকে (নক্তর কর কঠিন হইয়া পড়ে । উষ্ণতার ইতপ্বিশেষ প্রশ্ুতি 
কতিপয় কারণে একই দ্রব্যের দৈধোর ইতরবিশেষ হইয়া থাকে, ভাহ। 
সর্ধবজনসন্মত ; একই ভিনিষ গরুয হইলে দৈখো বাড়ে, ঠাগায় দেখ্যে 
কমে; শ্তামবাজার ৪ বৌবাজারে যদি উষ্চতার কে!ন ভার তমা না থাকে, 
তাহা হইলে এ এক ভাবে না । কন্থ যিনি বাদী, তশি একবারে মূলে 
টান ধরতে পারেন। তিনি বলিতে পারেন, শুদ্ধ স্থানভেদেই কি 
দৈধোর হতরধিশেষ হইতে পারে না? ষে আকাশে বাযষে দেশে 
আমাদের এই জগৎ অবস্থান করিতেছে, তাহার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের এমন 
ধন্দ কি থাকিতে পারে না, যে এক স্থানের ত্রবাক কেবল অন্য স্থানে 
লইয়] যাইবামাত্র অন্ত কারণ অসবেও তাভার দেখ্যের পারবন্তন হইল 
বায়? ইহ! অসম্ভব নহে, অকল্পনীর 9 নহে । 

তুমি শ্তামবাঙারের লাঠিকে বৌবাজারের লাঠির সহিত মিলাহিয়া 
উভয়ের দৈর্ঘ্য সমান বঝবলতেছ; কিন্ত আমি বলিতেছি, একের দৈর্ঘ্য 
অন্তের দ্বিগুণ। তবে শ্যামবাজারের লাঠি বৌবাজারে আনিবামাত্র তাহার 
দৈর্ঘ্য কাময়! অদ্দেক হয়; ম্বাবার বৌবাজারের লাঠি শ্ঠামবাঁজারে 
আনিবামঘাধ উহার ৈর্ধা দ্বিগুণিত হইয়া পড়ে। কিন্তু যতক্ষণ লাঠি 
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গ্তামজারে, অন্য লাঠি বৌবাজ্ারে, ততক্ষণ তাহাদের দৈর্থা সমান থাকে 
না। গ্কাঠি পিয়া মাপিলেও ইহারু মীমাংসা হইবে ন!। নকল দ্রবোরই 
দৈর্ঘ্য যদি রি তয়) তাত হইপে এ গজকাঠিরও দৈর্ঘা স্থানসাপেক্ষ 
হইবে, 1 শ্তামবাভারে আনিবামাত্র উহার ভঞ্চির দ্াগগুলা বড বড় 
হইবে, এবং বোধাজাবে ক্লানিবাদাত দাগ গুলা খাট ভইয়া পাড়বে কাজেই 


হ্যামবাজারেদ সাহু ফুট ও ঠঞ্চি বৌবাজাতরর স পাচ হাজির সমান 
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সে হলেন এ ০ পরুপাঁর : কান উ পায় পাওয়া যাঁই।সু লং 

ফলে আমাদের (বশ্বজগত যে দেশে শবসিত, দে দেশে মদ এই 
বূপভ ধন্ম হয়, তাঁত। ভঈলে শুদ হানাযলাদ দৈঘঘ্ধার বাতায় হলেও 
আমরা কোনক এ পারার গাজা তাভা প্াঙগাল পাবিব না); কেন না) যে 
গদ্কোঠি লইয়; পরিঘাপ জবিতে আব, এম্ইী গছ কাতিই যখন স্থনিভেদে 
ছোট বৃড় হইয়া বাঁচি তখন এই প্রচলিত পরিদাপ-পক্তি মেখানে 
চালাহব কিকপে ? 

পর পক্ষ বলিবেন। আাশাষর কাজ্জান ঘন বলিতেছে, স্থানভেদে 
এরুপ দৈর্থ্যভেদের কোন প্রমাণ মাই, এব পগলিত পরিনাণপদ্ধাতি 
অবলম্বন কলি! কাকা কখন জাবন মাটি ঠাকিতে হগ লাভ, তখন 
এ সকল নিশ্ধল হ্যারক্ঠজের চকচক ভুলিয় লাভ কি) লমখুদায় ক্ষেত্র হত্ত 
ব্ঠ। গ্রচণ্লভ পরিমদ-পঙ্গতি অবনম্বন করিরা প্রতিষ্তিত রুভিয্াছে, এবং 
ক্ষেএতত্্ বিদ্যার যালতাসু সম্পানক্ক ও উপগাক্ষে (কহ কখনও চান ভুল 
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নাছির কাঁদিতে পারিম নাই ১ তখন এরাপ তক উপস্থিত করিয়া উপদাহ্া 


ইহার উত্তরে এই বঙ্গ বাইতে পারে যে, লীবন্যাজার জন্য যে 
কাওজ্ঞানটু আবন্ত ক, সেই কা্‌গুজ্জান থাকিলে জীবন ফা! এক রকম 
নির্দিন্নে চনিয়া ধায় । প্রক্কৃতি দেবী যিনি মনুষ্যুক জীবন যায় প্রেরণ 
ক্তিয়াছেন, তিনি সেইরূপই বাবস্থা! করিয়া দিয়াছেন । মন্তুধাকে যে ন্যায় 
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শাস্ত্রের চচ্চা ক!রতেই হইবে, এরূপ তাহার আদেশ নাই ! গোপতশ্ত হইতে 
মনুষ্যপশ্ড পর্যান্ত কাহাকেও তিনি জীবনঘাত্র! বিষয়ে স্তার-শাস্ত্রের অধীন 
করিয়া ছাড়িয়া দেন নাই । ঘাসজলের ব্যবস্থা হইলেই গরুর গোঁজীবন 
চলে) আৰার ভাল-রুটিপ্ বাবস্তা হইলেই মানুষের জীবনযাত্রা! নিবিবঙ্গে 
চলিয়া যাগ) এবং প্খ্বীর উপর যে দেড়শ 5 কোটি মন্রষা-পশ্ত খিচরণ 
করিতেছে, তাহাদের পৌনে ষোল আনার অধিক লোক এই ডাল-রুটির 
অধিক কিছু 91. না; ইহাতেই তাঁহার সম্পূর্ণ তপ্ত আছে । আনিকার 
বিজ্ঞানশাশ্থ্ে; দাঠায্যে আমরা যে কল কারখানা বদাইয়া পৃথিবীতে 
একটা তোলপাড় আরম্ভ কাররাছি, ভুপৃষ্ঠের উপর ছুটাছুটি করিবার জন্য 
নিরেট ভূমির উপর প্রেঙগাড়া চৃলাইযা, সাঁগর-পৃষ্ঠের উপর কলে জাহাজ 
চালাইয়া, আব হাওয়ার ভিতরে হাওদায় উড়বার জন্ত হাওয়ার জাহাজ 
ঢালাইয়|! পশ্ফ ঝন্দ আরিস্ত করিসাছি, ইহা সেই ভাল-করুটির জন্ত। 
ডাল-রুটির অশেষ অপেক্ষ! কক্তর উদ্দেত্ত এই সমস্ত মহৎ কাঁধের 
অভাগ্তরে আবিষ্কার করা যায় না) এই ডাল-রট অতান্ত গুয়োজনীয় 
সামগ্রী হইলেও উহাতক একেবারে পরম পবার্থ বলিয়। অঙ্গীকার করিতে 
কতক'গুটি লোক চাহে শা ও চাঙিবে না। তাহাদের মতে ই ডাল-কুটি, 
(বিষ্ক ক,গুড্ঞানহ মঈ্য্যের সব্বস্থ নহে। ভাহার অতিরিক্ত আরও কিছু 
নহিলে ভাভাদের প্রাণের পিক্াস! কিছুতে মিটে ন।। এই পিয়াসা 
মিটাইবাগ ভস্তই নৈয়া।য়কেরা তৈলের আধার পাত্র বা পাত্রের আধার 
তৈল এজ বিচারে ভাবম কাটাইতেন ) এবং এই পিয়াস নিটাইবার গগ্ঠ 
এই সোঁদন৪ শেফীল্ড সহরে 'ব্রটিশ আসোশিফেশনের অধিবেশনে গণিত- 
বিজ্ঞান-শাখার সভাসতত বার আর পাচে সতের 2ই জথাটি স্বতঃসিদ্ধ 
সত্য বট কচি না এবং সব্বত্র সহ্য বটে কি না) তাহা অন্বেষণের জন্ত 
মাথ! কুটিতে পঞ্ডিতদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন । 

ক্ষেত্তহ্থের স্তাছ ব্যাবহারিক শাস্ত্র কতকগুলি সংজ্ঞা ও কতকগুলি 


বিজ্ঞানে পুতুলপুজা ্ 


স্বতঃসিন্ধ মাঁনিয়া লইয়া তাহার ভিত্তির উপর বৃহৎ অট্রালিক। নিন্দাণ 
করিয়া লইয্মাছে ; এবং দেই অট্র।লিকার মধ্যে আমাদের বাবহা(রক 
জীবনমাত্রা অবাধে চগিযা যাইতেছে । কিন্তু মূল আকর্ষণ করিয়া যুক্তির 
'অণুবীক্ষণে পরীক্ষ। করিলে সেই স্বতঠাসদ্ধ গুলির সারবত্ত সম্বন্ধে বিচার 
চপিতে পারে। একটামাত্র গজকাঠি লহয়! যখন আমর' হ্তামবাজারে ও 
বৌবাজারে, হুগলিতে ও দিল্লীতে, ভূমণ্লে ও ক্ু্যমগুলে ও সপ্ুধিমগ্ডলে 
পীর্ঘতা মাপিতে প্রবৃত্ত হই, তখন আমরা ধারয়া লই যে, উঞ্ণতাঁদর 
তারঙম্ে এ দেঘোর তারতমা হইতে পারে; কিন্তু কেবণমান্র দেশভেদে 
বা স্থানভেদে সেরূপ কোন তারশমা হর না| ইহা আমরা ধনিয়া লই, 
এবং ময় লই মাত্র $ কিন্ মানা উচিত কি ল। তাহা ভাবিয়া দেখি না। 
মানা উচিত তউক আর অন্ুচতই হউক, আমাদের জীবনযাায় ইহাতে 
কোনরূপ ১কিতে হয় না ঠকিতে হয় না, কেন না, কোন দুই দ্রব্যকে 
ঘখন আমরা কোন বৈধয়ে সমান বলিয়। নিদি্ট করি, এ সমানতা আমাদের 
মন£ক'ল্লত একটা সংজ্ঞ! মাত্র; আমর। একট! নিন্দিষ্ট সঙ্কার্ণ মনগড়া 
পারিভাবিক অর্থে লমান শব ব্যবহার করিয়া থাকি, উহার মধ্যে কোন 
পরমার্থ তত্ব নিভিত থাকে না। হউক্লিডের ক্ষেত্রতত্বের ভিত্তি লইয়। 
আজকাগ যে টানাটানি পড়িয়া গিয়াছে, তাহার হাতহাসের যাহারা সংবাদ 
রাখেন, তাহাদের নিকট আমার বাচালতা মাঞ্ডিও হইবে! 

দুইট! জিনিষকে আমরা সমান বলি কথন» দুরে হইতে নিকটে 
আনিয়া এট! পাশে ওটা রাখি, অথবা এটার উপর ওট! চাপাইয়া যদি 
দেখি পাই, দুহটার দৈর্ধ্য মিলিয়। গিয়াছে তথন আমরা ত্বাহার্দিগকে 
সমান বাক নিকটে থাকিলেও সমান বলি, দূরে থাকিলেও সমান বলি। 
৮ ক্ষেত্ে 'সমান' এই শবটীর সংজ্ঞাই এই । দুরে থাকিতে উহাদের 
দৈর্ধঘোর ধোন প্রভেদ ছিল কি না, সে প্রশ্নই আমরা তুলি না। সমান 
শকটিকফে যদি প্র সক্বীর্ণ অর্থ দেওয়া ধায়, এবং এই অর্থেই আমর যদি 


৮০০ 1জজ্ঞাস। 


সব্বদা এ শব্দ ব্যবহাস করি, তাহা হইলে সেহ প্রশ্ন তুলিবার কোন 
প্রয্ভোজনহ হয় না! এব সেই সংজ্ঞা অবলম্বন করিয়া যদি কোন 
শান্্রকে প্রকিঠা কর, সেই শান্্েও কোন ভুল আছে না । 

সোণ।, বূপ! ও জল ইঠাদের মধ সাদৃশ্ত অপেক্ষা বৈসাদগ্রই প্রথমে 
বৃ স্পশে, পাদ কান বিষয়েই ইহারা সদৃশ 
নঠে ; অথচ উচাদেক পরম্পর একটা সাদশ্তা আছে, যাহা আছে বালয়: 
ধ তিন দ্রব্যকেহ আনমবা জড় শদাদ বালা নিদ্দেশ করি শ্রু্ হতে 
পারে, সেহ পারছেন ধন্দ কি, যাহা স্ব্থ গত, বৌপাথগ্ডে এস খানিকট 
ভলেও বর্ভমান বাহিজাচছ ? হত আজে বলিয়া ৯ তিল পদার্থ ক জন 
লাভ করিয়'ছে ? 

ভিনটা দরবার একটা সাধাতিন ধঙ্কু আতি মহঙ্গেই ধলা 8, 
দার নাষ ভার । সোখা পা, জগ, তিনেধ্হ ভাত টাক্ছে ২ জবা 
যে সকল দ্বথখক আনমগু জড় ক্র » ভাহ 
আছে; আণ্এক সিদ্ধান্ত কর। যাইতে পানে যে, ভ 
জড়তা কিছ বাহার, পদাগপিদ্ার। একটু চন করিয় 
জানেন, ভ'পু জড়ত নে 1 ভা জছ জাবের সাধারণ পন্য হইলেও 
স্বাভাবিক চন্দ মতে; ভা আগন্তক ধন্ম, আক্ন্সিক কাতাল উহার 
উত্পৃত্তি । আমাদের এই পা শুর এমন একট গুণ আছে, যাহাতে 


খ 


তি ৮ ২5 এ সে ০ রশি সা শত আপ ক রর টি টির নি 
সকল দ্রবাদ হথিবার কেকের চিক পক্জানানুখ 


তনু তি) নং ৮ রণ তি যা ধ্ উট হান হি 
সবস্থাত হাপক্ষ ( গন্গীলণা পক গিন পদপূথ যাইবে, ভুপ্ হতে যত 


রঃ সে পপ ০ ক সে 7 চর সু পা + নর 
ভচ্চে যাতে, ভাব গানই শামা ২ আবার ভগঙে কপ খু “ডয়। নাচে 
নামলে তার ভাঙন শন কানবে। কলিকাভাব কান ত্রব্য দাজিলিডে 
মিনি ১ ৪ নর ্ 

লয়) গেল কল ভাল একটু কমে? ভপক্কে যে: 


বিজ্ঞানে পুতুলপুজা 


মণের ভাবের সমান, চাদ যত দুরে আছে, তত দুরে লইয়। যাইতে 
পারিলে তাহার ভার এক সেরের ভারের সমান দেখ! যাইবে । আবার 
ভূপৃষ্ট খনন করিয়া যদি ভূকেন্ধে যাওয়া সম্ভব হই, তাহ! হইলে সেখানে 
গিয়া এ নব্বই মণের ভার এক কাচ্চার ভারের সমান হইত না, একবারে 
লোপ পাহত। অতএব সোণা রূপা বায়ে কোন জড় দ্রব্যের ভারকে 
সেই দ্রব্যের স্বীভাবক শ্জন্ব ধন্ম বলিতে পারি নাঃ উহা পৃথিদীর সন্দিধানে 
অবস্থিতি হইতে উতপর ধম্ম; উঠ একটা আকন্মিক ঘটন! ৭ আগস্ছক 
ঘটনা হইতে লক ধন্ম ; পৃথিবী বা তাছধ কোন প্রকাণ্ড জিনিষ !নকটে ন! 
থাকিলে কোন [গাশষেরই ভার থাকিত না । 

কাজেই ভাত দে'খয়! ফড়ত্বের নিরূপণ হয় না । এক মণ চাউপের 
ভার ঘাঁদ কিছু লা গান্িত, তাহা হহছলে উহার ভার-বহনের ক্রেশ 
কাহাকে ও দভিতে হইত না; কিছু তাভার তও্ডলত্ব, যাহার উপর উঠার 
উদরপুরণের শক্তি গ্তিষ্িত, তাহার কিছুই লাঘব হইত না । কলিকাতার 
চা্টল দাজা০ঙে লহয়া গেলে তাহার ভার কিছু কমে, কিন্ধু উদর-পুরণের 
শক্তি কিছুই কনে না । ফলে চাঁইলের কিছুমাত্র ভার ন| াকিলেও 
দোঁকানধার উহার পুরা মুল পাবি করিত ; তবে ঘরে আনিবার সময় 
আটে ভাড়াটী ভয় * লাগিল না সইরূপ সোণার ভার না থাবি লেও 
উঠার স্বত্ব কিছু কমিত না,ষে সুবর্ণত্বের উপর ভামিনী সমাজে 
উহার সমাদর প্রতিষ্ঠিত; বরং ভামন'দের মধো যাহীরা একশ ভরিংতই 
এখন সন্থষ্ট হন, তাহারা তন একশ মণের দাবি করিয়া বসিতেন ! 

উড়ের জড়ত্ব যদ ভারে দা তয়, তবে জড়ে্ জড়ত্ব কিসে? ইংরে- 
জিতে 170১5 বালয়া একটি শব আছে, উহ্াই জড়ের জড়ত-বিজ্ঞাতক । 
কথায় কথায় বল হয় যে এই হাওএ5একজস অর্থ (10121065501 টিটি । 
বাঙ্গালা ভাষায় ত্র 107১3 শবের ভাল প্রতিশব্দ নাই ; গ্রন্থলেখকে রব! 


অনুবাদে যাহার যে শব্দ ইচ্ছা ব্যবহার করেন। আমিও একটা নূতন 
শক 


৯) ০২. জিজ্ঞাসা 


গ্রতিশক বাঝহাতু করিব) [012১১ অর্থে বস্ত শব্দ প্রন্োগ করিব। 
আশা কার, কালে একটা কোন পারিভাঁবধক শব্দ লেখকেরা একমত 
ভইয়া গ্রহণ করবেন । এই দ্রব্যটা! 102551৮০--ইভার 012৯5 বেশী- 
এই অর্থে আরম বালব, ইহাতে বস্তু আত্ছ অনেকখালি। এই বন্ধ 
শবাকেই জডব-বিজ্ঞাপক বলিয়া ধরি লইতে পারি। 

এহ চির নিকূুপণের উপায় কি? পদার্থাবগ্া এই উপাক় 
শিদ্ধারণ করিশাদছি। । ধাকা দিবার ও ধাক্কা থাইবার ক্গনতাই জড়ত্ব; 
এই ক্ষমতা কোবরা বস্তুর মাতা নকাপিত হয় । যে কোন স্রব্যে 
ধাক্কা! দিলে উ 11বিচলি ভয় অর্থাৎ কতকটা বেগ অঙ্গন করে। যি 
সমান ধান পা দা দান বেশে চলিতে আস্ত করে, তা হইলে উভাদের 
উভক্নের বস্তু সু" * বলিয়া গ্রহীত হয় যদ সমান বেগ আন্জন না করে, 
তাহা] গুইহুল 7 “৪ বস্ত অদমান বলিক্া গণা হন্গ। দেটার থেগ অধিক 
ল্) যেও 1র বেগ অল্প হইবে, সেটার বপ্ত অধিক । শূন্য 
কুষ্তে ধাঞ্ধ দিছে উঠ হটমট করিয়া ছুটিয় পড়ে; পু কুঙ্ছে পাক্কা দিলে 
উষ্তাকঞ্চিৎমা তর বিচছিভ হয় অতএব পুণ কুস্তের বস্ত্র পরিমাণ অধিক, 
শূন্য কৃম্তের শল্প 1 ঢইটা হাতীর দাতের ভাটা পরম্পরের অভিমুখে সমান 
বেগে ফ্ুটিঙ্গা আসলে পরুস্পরের সাঙ্গ খাইয়া হৰপরীত মুখে ফিরিয়। 
ঘায়। বদ ঠামান কেগে ফিরিয়া আপে, তবে ভ'ভাদের বস্ সমান বল! 
ইয়। আবি হ্দি আসমান বেগে ফিরিজা আদে, তাহ! হইলে যেটার বেগ 
ধক ফেটায় বস্তু অগ্, যেটা বেগ অল্প সেটাম্গ বস্তু অ্দক, বলিয়া 
পাছত ভ.. | 

লক্পস্প বর হাক পাইজ। যাহা অধিক বিচালিত লক ভাঙতে অল্প বস্তু 
ও যাহা ₹ 27 .51জত হয়, তাহাতে অধিক বস্তু আছে, ছুই শমান বস্ধ 
সমান ধাক্কা খাইয়া সখান নেগই অর্জন করে। বস্ত-পরিমতণর ইহাই 
(বজ্ঞানসম্থত উপায় । ওজন করিয়া বস্ নিদ্দেশের চচষ্টা আন্ুুচিত ; কেন 
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না, স্থাঁনভেদে ভারের তারতম্য হয়; কিন্তু যাহাকে বস্তু বলিতেছি, যাহ! 
জড়ের জড়ত্ব, স্থানভেদে তাহার কোন ঙারতমা হয় না। এক সের 
চালের বা দশ ভরি সোণার ভার দব্বজ্র সমান নহে, কিন্তু এক সের চাল 
সব্বত্তত এক সের চাল, আর দশ ভরি সাঁণ। সর্বত্রই দশ ভরি সোণ! । 
(সর আর ভরি প্ররুত পক্ষে বস্ত-পরিমাণ নির্দেশ করে, ভারের পরিমাণ 
নর্দেশ করে না। এক ভরি পোঁণা আর এক ভরি রূপা, উভয়ে অন্যান্ত 
বিষয়ে সম্পুণ বৈসাদৃশ্ত থাকলেও উভয়েরই বস্ত-পরিমাণ সমান ; কেন না, 
সমান ধাকাদ উহার সমান বলে বিচলিত হয়। ভুগলিতেও হয় আবার 
ধিল্লীতি৪ হয়, ইমগ্ডলেও ভয়ু আবার চন্দ্রমগুলেও হয়। কাঁজেহ এই 
ভারপরিমিত বস্ত্র লোণা-রূপার স্বীভা'বক ধর্ম, নিজস্ব ধম; এই ধন্ম 
পথিবীর সান্িধোর কোন অপেক্ষা রাখে না। 

এখন প্রশ্্ব উঠিতে পারে, এক তরি সোণা আর এক ভরি রূপার বস্ত 
যেন সমান হইল, কিন্তু উহাদের ভার সমান হইবেকি না? তকশান্ে 
এই গ্রাশ্মেব কোন উত্তর দিতে পারে না। কোন নৈয়ায়িক পণ্ডিত শত 
বৎসর মাথ। ঘামাউয়।ও এহ প্রশ্রের সমাধান করিতে পারিবেন না । বৃস্ত 
আর ভার এক নঠে ; বস্ত সমান হহলেহই ভার সমান হহবে, এমন কোন 
বাধ্যবাধক ৬1 নাই । জড় পদার্থের ভার উহার ম্বাভাবিক ধর্ম নহে; 
কিন্তু যাঠাকে বস্ত্র বলিয়াছি, তাহা জড় দ্রব্যের স্বাভাবিক ধন্শ। কাজেই 
এক 'ভরি সোণা ও এক ভরি রূপার বস্ত-পরিমাণ সমান হইলেও উহার 
ভার সমান হইতেও পারে, হইতে নাও পারে! স্মান বটে কি না, উহা 
পরীক্ষী করিয়া দেখিতে হইবে। 

ভাবের হেতু পৃথিবীর সান্িধা--প্রথিবীর কেন্দ্রের দিকে টান। 
পৃথিবীর টান কোন্‌ জিনিষ্বের উপর অধিক, তাহ! পুথিব'কেই জিজ্ঞাস 
করতে হহবে। যদি আমাদের গৃহকত্রীর্দিগের মত পৃথিবী সোঁণাকেই 
বেশ পছন্দ করেন, তাহা হইলে এক তরি পোণার ভার এক ভরি রূপার 
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ভারের চেয়ে অধিক হইবে; আর যদি পৃথিবীর সেরূপ কোন পক্ষপাত 
না থাকে, তাহা হইলে এক ভরি সোণ! ও এক ভরি রূপার ভার 
সমানহ হইবে । 

পথিবীর এইবপ পক্ষপাত আছে কি না, তাভ' পদার্থপৎ পঞ্চিতেরঃ 
পরীক্ষা! করিয়া নিন্ূপণ'করিষাছেন । পদ্ার্থবিৎ পণ্গিতগণের ফিনি শীর্ষ, 


০০ 


নিউটন পরুক্ষা্থারা প্রতিপন্থ করিয়াছেন "য, পরথিবার 


ন্॥ 


স্থাস্য়, সেহ 

এরুপ কোন পলগাতি নাই? এ বিষয়ে পৃথিবী একবার ভদাসীন 

পথি বীর কাছে মুঁডমিছপ্ির এক দর, কাঢকাঞ্চন তুলামুঙ্গা ১৮ ্রকাঞ্চনে 

সমান আদর । নিউটল পেওুলমের সাহাঘো এন তত্ব ত্বনিণয় করেন) যিনি 
নন 


লী 


লহ ইভ ক্তানেন ১ যেনি 


ড় 


পদার্থবিদ্তার কিঞ্চিৎ আকোচনা করিয়াছেন, তি 
জানেন না, হাহাকে ছু কথায় বুঝাইতে পারিব না, সতএব এই বিচার 
লইয়া সময়ক্ষেপের প্রয়োজন লাই 
নিউটনের পুবের কাহারও বলবার অধিকার ছিল নী যে, এক ভরি 
সোণ্ার ভার ঠিক এক ভরি রূপার ভারের সমান হইলে; অব পাচ 
সের চালের তার 5 সেব লোন্বার বাটখারার ভারের সমান ভইবে | 
বস্প সমান হইলেই যে ভানু সমান হবে, ইভা নিছটনের পর্ন কাহারও 
ভাবার অধিকার ছিল ন') অথচ অদ্ভুত এই যে, নিউটনের বত সং 
খংলণ পু ্ব হতেই হা এ হইতে মহামূর্খ পধান্ত সকলে ভারের 
সমত! দেথিয়াত বস্তর সমতা মানিক লইয়া আসিতেছে । 
উপবাডির এক পাল্লাম চাইল আর অন পালার লোহার বাটখার। 
রাথয়' 'নকৃতির এক ধারে দুপা একধারে গোপা রাখিযা। আমরা ভাঁতরিল 
সমতা দেখিয়া লহ 1 এ কপাদগড বানিকৃহি ওজনের যন্থু, ভারনিকপপেরে 
বন্ধ, বস্তনিনপ্তণর যগ্র নে । গুন করিয়া পধেথি আমরা ভার, কিন্তু চাই 
জমরা বন্ধ । চাউলের যাঁদ ভার নাই থাকিত, তাহাতে আমাদের কিছুই 
শত হইত লা ক্ষুধংানব্ৃতি সমান হইত, পরন্থ মুটে ভাড়া লাগিত ল।। 
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সোণার ভার ন! থাকিলে গৃহিণীদদের লাভ বিনা লোকসান হইত না। 
কাঁজেই চাই আমরা বসন্ত, কিন্তু দেখিয়। লই ভার। নিকৃতির দই পাল্লায় 
বস্তু সমান হইলে ভারও সমান হয়, কেন ন', পৃথিবা অতাস্ত নিরপেক্ষ ভাবে 
ভ্বই ধারেই সমান টান দেন) সোণা আছে কি রূপা! আছে, তাহ! দেখেন 
না! পুথিবী যদি সোণারূপার সমান আদর না করিতেন, তাহা হইলে 
দুহ পালায় স্নান বস্ত্র রাখিলে9 ওজনে ভার সমান হইত ন! | সোণার 
প্রা টান আধক হইলে সোণার দিকৃটাই প্রথবার দিকে চলিয়া! পড়ত । 
অন্ুএব বস্তসানাস্জটে ভারসামান্ত তয়, ইহাও পরীক্ষালব্ধ সতা, স্বতঃসিন্ধ 
সত্য নতে | 

রমায়নূব্ত্; পণ্ডিতের হাতে এই নিকৃতি যন্ত্র রঙ্ধান্ত্রের কাজ করে। 
এই যন্ত্রটি কাঁড়িয়! লই তি!ন একবারে ঢালতলোয়ার্গীন নিধিরাম 
সর্দার পরিণত হন। কিন্ত দিকৃতি ঘস্তক্ষণ হাতে থাকে, ততক্ষণ তিনি 
গাণ্ডীবধারী সব্যসাচী ধনগীয়। 

এ নিকৃতির সাহায্যে তিনি এক অদ্ভুত তথো উপস্থিত হইয়াছেন। 
লোহ। আর গন্ধক একত্র তপ্ত করিলে উহ। এক নুতন দ্রব্যে পরিণত হয়, 
তাহা না লোহা না গন্ধক। এই অভিনব জিনিষে লোহার লোহত্ব ব৷ 
গন্ধকের গন্ধকত্ব কিছুই থাকে না । রূপ রপ গন্ধ স্বাদ সমস্তই পরিবত্তত 
হইয়! উভয়ের যোগে এক নূতন জিনিষ তৈয়ার হয়। 

রসায়নবিৎ পণ্ডিত কিন্ত নকৃতির ওজনে দেখাইবেন, পুরাতন দ্রব্য 
সন্পুণ রূপান্তরিত হইয়াছে বটে, |কন্ত উহার ভারটুকু যায় নাই। লোহা! 
আর গন্ধক ওজন করিয়! লও, দেখিতে পাইবে ষে, যে নুতন দ্রব্য উভয়ের 
সন্মিপনে উৎপন্ন হইল, তাল ভার নিকৃতির ওজনে লোহার ভারের ও 
গন্ধকের ভারের ঠিক ফোগ-ফল । 

ফলো জন্ষের রূপান্তর হয়, কিন্তু নুতন লিনিষে সাবেক ভারটুকু 
বজায় থাকে । আবার যখন পৃথিবীর নিরপেক্ষতার ফলে ভার 
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সমান দেখিলে বস্তু ও সমান বলিতে হয়, তখন মানিতে হয় যে, যখন এই 
রাসায়নিক সম্মিলনে ভারের তার5ম্য ভয় নাই, তথন বস্তুর পরিমাঁণেও 
কোনরূপ পরিবর্তন হয় নাউ । 

রাসায়নিক 'ক্রয়ার অন্ত নাই । বৈজ্ঞালিক গণিতের প্রীক্ষাগারে 
সহশ্রবিধ রাসায়নিক কাঙ্ড মহরভঃ সম্পাদিত হইাতিছে । আবার একৃতির 
বুহত্তর পরীক্ষাগারে কত রকমের রাসায়নিক কা নিত ঘটিতেছে, 
তাহার সামা পরিদীম! নাই । কিন্তু নিকৃতিধারী রাসায়নবিৎ জোরের 
সহিত বলিতে চাংহন, এই লকল কাণগডকারথানায় জড় পদার্থের বস্থু 
পরিমাণের কিছুমাত্র হাস বুছি ঘাট না এক কণিকা নূতন জন্মে নও 
এক কণিকার৭ ধ্বংদ হয় না। বস্থর যখন ত্াসবুদ্ি লতি, অর্থাৎ 
জড়ের জড়ত্ব যখন কমেও না বাড়েও না", তখন জডপদার্থ আবশাঁশী, এব, 
সম্গুবতঃ অনাদি । অতএব লাবোয়াশিয়ার সময় হইতে শতাধিক বৎসর 
ধরিয়া বৈজ্ঞানিকেরা জড় পদার্কে অমরত্ব দিয় হাতার সুতি 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং নাল" উপ্চারে তাভার পুজা আরশ 
করিয়াছেন । 

জড় পদাত্থর উতপব্ছি নাই বা পরবধ্স নাই, হা পপাবেক্ষণলন্ধ তথা ; 
নিকৃতির ওজনে এই তথা আবিদ্ুত হইয়াছে । অথচ এমন প্ডত অনেকে 
আছেন, হাহারা ইহংকে স্বভঃমসিক্ধ দতা বলিতে চাভেন 1 তীহারা বলিতে 
চাহেন যে, অবনত ভইনশ বজ্র উৎপত্তি বা অবস্থতে বস্তর পরিণতি, 
উভভফ্চই মানবমনের কল্পনাতীত; অতএব এ তথ্য স্বশঃসিদ্ধ সন্য। 
অনেক বড় বড় দাশনিক এরইজপ মত প্রকাশ করিয়। এই শ্বতঃসিদ্ধের 
সমর্থনে প্রজা পাইয়াছেন । নে দিনও দেখিলাম আামষ্টার্ডম বিশ্ববিস্তালজের 
অধ্যাপক ঠলমানের কেমিষ্ট জান্থর ইংরেজি তঞরমায় এই প্রসঙ্গে ছে!ট 
করণে মুদ্দিত হইয়াছে যে, জড় পদার্থের অবিনাশিতা কেবল পধ্যাবিক্ষণলক্ক 
সত্ত্য নহধে। উতর অন্যথাভাব কল্পনাতীত, অতএব টা স্বতঃদিদ্ধ ! 


রে 
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বস্তহ্শন জড় পদগেরি কল্পন1 হইতে পারে না, ইহা বলিতে পারি ন।, 
তবে এ সকল বস্তহীন পদার্থকে জড় পদার্গ নাম নাদাও, সে স্বতন্ত 
কথা । বৈজ্ঞানিকেরা কল্পনা করিয়াছিলেন যে, ঈথর নিজে বস্বহীন 
পদার্থ, 1 ঈগছ ; ভোট ছোট ঘুণী জন্মিত্না উষ্ভাকে বস্তবিশিষ্ট জড় পদার্পে 
পরিণত করে মাকৃ, এই সকল হেয়ালির আলোচনায় এখন ক্ষান্ত 
থাক বাক । কিন্ত আজকাল একটা নুতন তহ্বের অঙ্কুর গজাইতে 
আখরস্ত করি-ছে, স্টোকে একবারে ফেলিতে পারা যায় নাঃ আাঁড়িত 
নামক পদার্থ এতকাল সম্পূর্ণ হেয়ালির মধ্ধো ছিল। সেই হেয়ালি 
এখনও অগা , কিন ভাডিতের কণিকা লইয়া এখন আমর খেলাধুলা 
আগত, “12৮1 বোছসম নামক ধাতুর কথ! খবরের স্গজের প্রসাদে 
সকলেহ শ্রানদাঁছেন ;) এন বেডিয্কম ভহতে তাড়িতের কণিকা স্ব্বদা 
ছুটিয়া বাতির তইতেছে। কেবল €৫ডিয়ম কেন, আর ৪ নানাবিধ জিনিষ 
হহতে তািতের কণা ছুটিয়া বাহির হহতেছে, ইহা নুতন আবিষ্কার । 
গাঁড়ভকণিকাগ্ডল কন্ততাঁকমাকার  পদার্থ। হহারা 
বৈজ্ঞানিক পণ্গিতদেন মাথ। ঘুরাইয়! দিসাছে। এই তাড়িত কর্পিকাগুলি 
অশ্রান্ত বেশে ছুটি! ১ণে। কোথায় কত বেগে ছুটিতেছে, তাহাও 
নিরাঁপিভ ইক" গয়াছে। কাচে রেশম ঘধিয়া ব গলায় পশম 


শি 


৯ 


ঘষিয়া যখন এ ও বস্ত্রাতি ভ্াড়িতের সঞ্চার করা যায়, তখন তাড়িতের 
কপিকাগুলি স্থানভ্র্ট হইয়া! সরির1 আসে, এবং নিশ্চল ভাবে স্থির 
থ্যকে। টেলিগ্রাফের তারের ভিতর পিক তাড়িতের কণিকাগুলি 
ধীরে চলে: কন্তু রেডিয়ন ধাতু হইতে নর গুলি অত্যন্থ বেগে 
ছুটিয়া বাতির হন । এহ তাড়িত কাঁণকাশুলি জড় পদার্প বট কি না, 
ইভাই সমন্তা । কণিকাগুপির ভার আছে কি না কেহ জানে না, 
কিন্ত চাহাদের বস্ত আছে, সে বিষয়ে এখন বড় একটা সংশয় নাই ! 
পুর্বে বলিয়াছি ধক খাইবার ক্ষমতা দেখিয়া বস্তৎ নিরূপণ হয়, 
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জড়ের জড়ত্ব প্রতিপন্ন হয়। ঘোড়া হঠাৎ ছুটিলে সওয়ার পিছনে 
বকিয়া পড়েন; ঘোড়া হঠাৎ থামিলে সওয়ার সম্মুখে লেন; ইগাঁতে 
প্র্পন্ন হন্ন যে, ঘোড়। এবং সওয়ার উভয়েরই দেহ জড়ত্বমুক্ত ; উৎয়েরই 
ধারা! দিবার ও ধাকা! খাইবার ক্ষমতা আছে। তাড়িতের৪ সেউন্দপ 
ধাঞ্চ। দিবার ও ধাক্ষ। খাইবাও ক্ষমতা পড়ব পরিমাণে রভিমাছে। 
রঠিঘাছে বলিরাই মাক আনরা হাড়তের ধা! পয়োগে টানাপাথা হইনে 
ট্ামগ্যাড়ী পণান্ত উঃলাহতে সবর্গ হইয়"ছি এবং বিজ্ঞুল বাতি আলাইয়! 
আনার ঘর আলো করিতেছি । মাহিকেল ফারাডে, যাঙফার প্রদাদে 
তাজ আঁমক্া রর তি আলো ও টাঁনাপাখার হাপগ্দা ভোগ 

ধান্ক। দিবার ও ধাকা খাইবার ক্ষমতা ভীহারই 
আবিক্ত। শীভার পুন্দে এই তথ্য গুহায় নিহিত ছিল । 
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ছে, তখন উহা বস্থবিশিষ্ট জিন্ষ এবং 
উহাতে জড়ত্ব বর্তঘান। শাড়িত-কণিকার আবিষ্কারের পর দেখ গিয়াছে, 
তাঁতের কণিকা গুলিনে৪ এই জডভত্ব 'বগ্ধমান আছে । কিন্ত আশ্চর্য 
এহ যে, তাড়িতের কণিকাগুলি যতক্ষণ স্থির থাকে, গচল থাকে, 
শুতক্ষণ উভাদের জড়হ থাকে না; যখন বেগে লে, তখনই উহাদের 
অড়ত্ব জন্মে; এবং ঘখন €বগ খুব বাড়ে, তখন জড়হ9 বাড়িয়। বায়। 
ধাহাবা (বিশেষজ্ঞ নছেন, তাহাদের নিকট এই সকল কথা নিত তই হেয়ালি 
ঠোঁকবে 3 কিন্ত উপ্ণয় নাই । এই সকল বাঁকোর তৎপরতা বুঝাই বার 
এ সময় নহে সোপ! রূপা জল বাতাস ধভ়াতি আমাদের চিরপরিচিত, 
জড় পদ্ার্গের নিত এই অভিনব জড় পদার্পের এইখানে প্রভেদ । পাঁচ 
ভার সোণান্স বস্থ-শরিমাণে সর্বদাই পাচ ভরি) উভা বাকৃসে বন্ধ 
থাকিলে€ পচ ভরি আর বেশে ছুটিলেও পাচ ভরি । কিন্ত তাড়িত 
কণ্কাপ্ুকি, মখন শাতু পণার্থের গায়ে নিশ্চলভাবে জমিয়া থাকে, তখন 
উনাদের বন্থ-পরিমাণ লান্তি; যখন টেলিগ্রাফের তাঁর বাদ্িরা চলিতে 
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থাক, তখন অস্তি; আবু যখন রেডিয়ম হইতে ছুটিয়া বাহর হয়, 
সন অন্যান অধিক মাত্রায় অস্তি। সেকেঞ্ডজে দশ বিশ হাজার জোশ 
বেগে ছুটিতেছে, এমন তাড়িত কণিকা আজকাল বৈজ্ঞানিকদের হাতের 
মুঠার ; ত্র সকল কর্ণকাপ বস্্ পরিমাণ প্রচুর পঞণ্ডিভেরা হিসাব 
করিদাছেন যে, ষে কণিকার বেগ সেকেণ্ডে লক্ষ ক্রোশের কাছাকাছি, 
ভাঙচুর জড়হ একবারে অপ্রিমেন্ব_পরিমাণের অশাত--হইবার সম্ভাবনা 
হয়) দে'ণা কুপা জল বাতাসের বস্ত-পরিমাণ বেগ বাড়িলে বাড়ে না, 
কিন্ত হাড়ত কণিকার ধেগবুদ্ধির সহকারে উচার পরিমাণও 
বাড়িরা ফা এই মকগ দেখিয়' তাড়িত কণিকাকে জড় পদার্থ বলিব 
1* না) এহরূপ আপত্তি ঘটতে পারে। কন্কু জড় পদার্থ--সোণা 
বার ম্ জড় পদার্ধ--বভূদংখাক তাড়িত কণিকার জমবায়ে উৎপন্ন, 
এইকপ একটা নুতন কথা উঠিয়াছে। রোৌডনম প্রত ধাতু জ্বর 
পরমাণুগ্পি আপনা হইন্ছে শত থণ্ডে ভাছিতেছে এবং দেই ভগুর 
পরমাণুর মপ্য হহতে ভাড়িত কণিকা ছুটিযা বার হহতেছে, উহ! 
দেয়া কেহ কেভ বলিতে জারন্ত করিয়াছেন ষে, ছড় পদার্থের পরমাণু- 
গু বু তাডতক্ণিকাযোগেই নিন্মিত। প্রত্যেক পরমাণুর মধো শ 
দঞ্ুনে থা হাজার দরুনে নাড়িত কাঁণকা খ্টকান আছে; আটকান 
আছে বটে, কিন্ত নির্দিষ্ট পরাধর মধ্যে ভাঁভারা বেগে ঘুকিয়া 
বেড়াইতেছে। এক একটা পরমাণু যেন এক একটা ঘৃণী-বহুস'খ্যক 
ভ:ডত কণিকার ঘৃণী । কেলবিন ইথার মধ্যে ঘুণীর কল্পনা করিয়াছিলেন? 
এখন কল্পন, হইতেছে, জড়পরমাণু তাঁডিতকণিকার ুৃণণী। ঘুণণীর 
মাঝ পড়িয়া কণিকাগুলি বেগে ঘুরিতেছে। এই জন্তই উহাদের বস্তমন্তা ; 
এব. কণিকাগুলির বস্তমত্তার ফলে পরমাণুটিরও বস্তরমত্তা ; এই 
বস্্মন্তা যখন বেগসাপেক্ষ, তথন জড় পদার্থের উৎ্পাত্ত নাই বা ধ্বংস 
নাই বলিয়া শান্ত উপভোগ ক্র চপিবে না! বেগ বাড়িলে 
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যদি বস্ত বাড়িক্স। যায়, তখন বস্ত্র উৎপত্তি নাই, এ কথা টিকিবে 
কেমন করিয়া ? 

জড় পদার্থের 5হ দ্র্দিশ। দেখিয়া! কান কোন বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানশান্্ব 
হহতে জড় পদার্থকে একবারে নিব্বাঁদশ সরতে চাহেন এবং জড়ের 
স্কানে শক্তি নামক গন্দার্থকক বসাইয়া তাহাই শ্লডরণে পুশ্পচন্দন অপণ 
করিতে চাহেন। জড় পদারের স্বতগ্র অস্তিত্ব শ্বীকাত্র করতে ইহার! 
অনিচ্ছুক । আমান স্কানের দ্বারন্বরূপ ইন্দ্রিকগুলি জড়ের সহিত সাক্ষাং 
সম্পকে কারহ)স কহ না শংকর সজিহকই ইব্জিষগণের সাক্ষাত সম্প্ক 3 
শক্তির আঘাত পাহ্দ এক্ষিব নাহনস্বক্ঈন জড়ের অস্তিদ অনুমান কর' 
হয় । এই হেতু তব নতি মমাদের পাক্ষাৎৎ সম্বন্ধে কারবাগ ন। দোখ?1 
জড় পণার্থেপ্ কলপা ভে লসান শান্্রুকে অন্যাভতি দিত এই দলের 
পণ্ডিতের উত্ঞ্ক। আগে খলা হইত, জড় শক্রি-দেবতার বাহন 
শক্তির আধার জড়। এখন ইগারা বলিতেছেন, শক্তি সব্বনয়ী ; জড়েনু 
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অস্তিত্ব কলনাই আনাব্ুক; জডের অস্তিত্ব একেবারে অস্থাক্জার করিলে এ 
বিজ্ঞানশস্বের কোন ক্ষতি হবে না 

বৈজ্ঞাশিকের স্বীকৃত এই শক্তির তাঙপর্যা কি? কাবোর ভাষা ছাড়িক! 
বিজ্ঞানের ভাষায় উপস্থিত হইলে দেখ। যায়, এহ শি কাজ করিবার 
শক্ত । এহ কাজ শব্ধটি আবাপ পিজ্ঞানশান্ত্রে অতি সন্ধীণ পাঁরিভাধিক 
অর্থে প্রবুপ্ত হদ। এই কাজ করা আর বোঝা নামান, প্রায় একই 
কথা কোন ৫ [গ্রনিষ যখন উপর হইতে নীচে নামে, তখন সে কাজ 
করে ; আর বত উদ্ছে উঠে, ত5 কাজ করিবার ক্ষমতা পায়। পৃথিবীর 
টাশে সঞ্ল বস্তুর জুঁকেন্দ্রাভিমুখে চলিবার প্রবৃত্তি আছে ) সেই 
প্রবাত্তর অহঃসরণে ভূমির অহিষুখে যাহ! পড়ে, তাহা কাজ কগে। 
প্রোফেসর বামমুর্তি্ মত বুকের উপর চবিবশ ঘণ্টাকাঁল হাতা চড়াইয়া 
রাধিলে কেন কংজ্গ হয় না,কিন্ত এক কীচ্চা দ্রব্য হাত থানেক লীচে 
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নামিলেই খানিকটা কাঁজ হয়। তই হাঁত নামিলে দ্বিগুণ কাজ হয়। 
যেখানে বত রকম শক্তি আছে, সমস্ত এই কাজ করিবার শক্তি। বেগে 
চলন্ত বস্তুর শর্ত আছে, কেন ন। চলন্ত বন্ত্ যদ্্রযোগে বোঝা তুলিয়া সেই 
বোঝাকে কাজ কদ্িবার শক্তি দেয় । তপ্ত দবোর শক্তি জাছে ; কেন 
না, উহার উত্ত।প দ্বারা যন্থযোগে পোঝা ভুলিতে পানা যায়। ভাড়িতযুক্ত 
দ্রবোর শি আছে । কেন না, এর হাড়িত প্রযেগেও আনরা বোঝ! 
তুলিতে পারি। কয়লাতে শক্তি আছে; কেন না, ই কম়ুল' পোড়াইয়। 
আমর] বোনা তুশিত্ে টি । এঞ্জিলে আমরা কয়লা! পোন্ছাপয়া কয়লার 
আস্তনিতি « এ) ৯০ কাঠি ৭ করিম জাই এবং সেই শক্তির পঙোগ বড বড় 
বোঝ ইছে ,. 

অ্টাদ ৮ 2 বিজ্ঞানশান্ধ জঙকে অবিনানা ব'লফ্ষাডিল,- আর 
উনাবশ শৃভাকাপ বিজ্ঞানশান্ শালির অনিনাশিতা পতিপয করিয়া 
গয়ধব্ড। তু'লয়াছে | শরির আবনাশিভা অর্দে এই বুঝা যায় যে, শক্কি 
নানাবিধ কু গুইপ করিষ্বা থাক ; কিন্তু ভাঙার পরিমাণের কখন গর 
হাঁসবৃদ্ধি ঘট ০) গর্ত তত্তটি স্পট বুঝিতে হইলে দই একটা চট্টাস্ত 
আবশ্তক তহবে। 


চলন্ত দব্যের শক্তিষন্তা প্রসি-। কিস চলস্ত ড্রবোরু শক্তি অতি 


রে 


সহজে উত্তাপে পরিণত করা ষায়। নেহাইয়ের পক ভাতুডির ঘা! মারিলে 
ভাত়ি ও নেঠাই উভয়ই গরুম হইক্সা উঠে, চলস্ত রেল 'ড়ীর, এপ্রিন 
ব্বেক দিয়! থামাইবার দময় এাগ্রনে গাভীতে আচ ৩ ও লগেজে যে 
শক্তিরাশি সৃঞ্চি 5 ছিল, তাহার সমস্তট! উন্তাপে পাদ হয়া ব্রেকের 
পিঠ হইতে ঝর ঝর করিস্সা অগ্রিকণ! নিকপিতে দাত । চগন্ত দ্রব্য 
থামিয়া যায়, তাহার শক্তির তিরোধান ঘটে; কিন্তু হৎপরিব্ খর্গানকটা 
সত্তাপেয় আবির্ভাব হয়। এখানে হইল চলন্ত দ্রন্োে এ শক্তি হিহিত 
ছিল সেই শক্তির উত্তাপে পরিণতি । ন্সাবার উত্তাশের রবিণতিতে 
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নিশ্চল দ্রব্য চলচ্ছস্তি পাইয়। বেগে চলিতে থাকে । উদাহরণ এঞ্জিন। 
এখানে করলা শোড়াইলে উত্তাপ জন্মে, দেই উত্তাপের কিরদংশের 
তিরোশাব ঘটে; ওৎপরিবিত্তে এগ্জিনযুক্ত রেলগাড়ি মার আরোহী ও 
লগজ চলিতে আর্ম্ত করে-_ অর্থাৎ চলগ্ুক্তি অক্জন করে । উত্তাপ 
লুপ হয়, উত্তাপের স্থানে শক্তি অগ্তমুত্তিতে আবিভূত হয়। বলা হয়, 
এই সকল দুষ্ঠান্তে শক্তির ধবংন বা উৎপত্তি ভয় না; তবে প্রেখা বায় যে, 
শক্তি এক মুদি হ্যা করিয়া অন্ত মুভ্তি গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু শক্তির 
পরিমাণে কোন হ্রাসবুদ্ধি ঘটে নাহ । দেখা ঘায় যে, জগতে সর্বদা 
স্ধত্র শাক্তর আনাগোনা চলাফেরা ৮প্িতেছে $ সেই অবসরে শক্তি এক 
1য় অন্ধ, দু্ধি গ্রহণ করিতেছে * !কন্তু শক্তির পরিমাণের 


₹&$1 
শী 
১ 
/্গা 


পি 


₹তঃবিশেষ ঘটিতেছে না। জগতে ক্রিয়াশীল যাবতীয় শক্তি যাবতীয় 
মান কুড়ায়। সম্কলেভ করিলে পেথা যাহবে। শংক্তর পর্িমাণে ক্ষণ নাই, 
বুদ্ধপ্ত নাই 1 শাক্তির এক ক'ণকা কেহ নৃভন উৎপাদন করিত পারে 
লাবাএক কণিকা কেও ধবংস করিতে পারে লা। 

[বিশ্ববিখ্যাত জুন সাহেব এইরূপ ভিসার িয়াছিলেন। এক সের 
জলকে এক ডিগ্ত গরম করিতে ষে উত্তাপ লাগে, সেই উত্তাপকে যদি 
এপ্সিন যোগে বূপান্তরিত করা যায়, তাহা হইলে হুদ্বারা এক সের জল 
পৌনে আট শত ফুট উদ্ধে তোল। চলিবে । পক্ষান্তরে পৌনে আট শত 
ফুট উচু হতে এক সেরে জঙ্গ ঢালিয়া দিলে যে উত্তাপ জন্মে, তাহা যদি 
ছড়াইয়! না পাঁড়য়া সেহ এক সের জলেহ আজ গাকে, তাহা হইলে 
এ জল এক ডিগ্র গরম হঠবে। অর্থাৎ “ক সের জলকে পোনে আট 
শত কুট ভপরে তুলিতে যে শক্তির প্রয়োজন, মেই শক্তি উত্তাপে পরিণত 
১ইলে খেই জলের উষ্ণতা এক 'ডগ্রি মাত্র বাঁড়াইয়া দিবে। 

সর্বত্র এহরুপ হিমাব বাধা আছে। এতটা চলচ্ছক্তি খরচ করিয়। 
অমেলা 'এডটা উঞ্চ।প পাই, আবার এতটা উন্তাপ খপ সন্রিয়া আমরা 
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এতটা চলচ্ছক্তি পাই । সর্বত্র সর্বদা এক রকমের শক্ত পাওয়া যায় না। 
কোন স্থানে কোন রকমের শক্তির তিরোভাব ঘটিলে অন্দেষণ করিলেই 
দেখা যাইবে, কোন না কোন স্থানে অন্ত রকমের শক্তির আবিভাব 
ভইয়াছে। ইঠাঈ দেখিয়া পণ্ডিতের বলেন, শক্তির জপ পরিবর্তন 
হম্স, কিন্তু ধ্বংস হয় না। শক্তি অবিনাশী, এবং সম্ভবতঃ মনাদি। 

বল তয়, এক সের জল এক ডিগ্রি গত্ম করিভে যে উত্ত।প লাগে, 
আর এক সের জলকে পৌনে আট শত ফুট উচ্চে হলিতে দে শি 

লাগে, টভয়েরই পরিমাণ সমান । কত্ত এক লমানতা কিরূপ? “ই 

প্রবন্ধের আরদ্েই এই স্নান শব্দটির তাৎপর্য লইয়া! কিছু গোলে পড়' 
গিয়ছিল। এখানেও স্ঈ গোল আছে “ক না? 

একটা! টাকা দুইটা আধুলির সমান ;-কিজপ সমান? টাকা ষে 
জিনিষে অর্থাং যে কূপাঙে নির্মিত আধুলিও লেই রাপাতে নির্দিত। 
এ বি্ষিয়ে টাকায় ও আধুলিতে সমানত1 আছে । নিকৃতির এক পাল্লায় 
টাকা আর পাল্লায় ডট! আধুলি রাখিলে দেখা যাইবে, উভয়েরই ভার 
সমান তুলা যন্ধে ভাঙ্গের তুলনা করিয়া সমান দেখা যাঁয়। মন্ত“ব এক 

: টাক 'ভারপর্সিনাণে হত আধুলহ তুলা! আবা৭ ভার সমান হইলে 

বন্থপরিমান সমান ভয়, এই হেত বস্পরিমাণেও উভারা তুলা । পরস্থ 
এক টাকার বদলে দুই মাধুলি এবং দই আধুলির বদলে এক টাক 
সর্ধাদ' পাওয়া বায়; উহাদের মুলা সমান; মভএব বাজারে খরিদ বিক্রয়ে 
বিনিময় বাপারে উভার। তুলামুলা । অতএব একটা টাক ও দুহট! আধুলি 
উপাপানে লম'ন, ভাবে সমান ও বস্তপ্রিমাণে সমান এবং মুলেও সমান । 

আবার আমরা বলি, একটা টাকা যোল জানা পয়সার সমান । এবার 
কিরূপ মমান? স্পষ্ট দেখাইতেছে, এখানে উপাদান এক নয়) ভারও 
এক নয় ১ একটা টাকায় যে বস্ত আাছে, ষোপ আনা পয়সায় বস্তু তার 
চেয়ে গ্রচুর অধিক আছে ; তবে কিসে সমান ? উত্তর,-উতয়ের মূলা 
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সমান ; এক টাকার বদলে সর্বদা ষোল গগু। পয়সা এবং ষোল গঞণ্ডা 
পয্পসার বলে সর্বদা একটা টাক! পাওয়া যায়, এই বলিয়া! উভার। 
তুলামুগ্য । এখানে সমান অথে তুলামুল্য ; সকল বিষয়ে তুলা নহে! 

অতএব টাকাকে আমা যে অর্থে দুত আধুলির সমান বলি, ঠিক্‌ 
সে অর্থে উহাকে ষোল আন পয়সার সমান বলিতে পারি না। হংরেংজ 
ভাষায় এক টক” এ বাল আনা পর্দাকে তপু না বলিয়া! ৪৭৪1৮২- 
1171 বঞ ভয় । 

শক্ত "কে মানত কিন্ধুপ হহবে? এক কমের শক্তি খব্চ কারুয়া 
ঘথখন আম: গুভারু বিনিননে অন্তরূপ শক্তি পাছ এবং সেই বিশিমজ়ের 
হার যখন উইধ। মাছে, কতটাবু বদলে কতটা পাওয়া যাহবে, তাহা বাধা 

ছে, ৪৫1 এ গুহ আুভিভেদকে তুলা না বলধা তুপামুল্য বলাই 
্ু , ০) বা ধনাশ তুল না বলিয়া ৪৭১ 0517 বা তুলামুলা 
বলাই উ6৬। খ।নকটা ₹ভ্ভাপের বনিমগে যতটা গণ্শক্তি পাওয়া 
যাক ভাতাকে উত্ভাপেক্স । এ লা বলিয়! উষ্াপের 50510 131 ঝলাই 
হইয়া থাকে । জুল সাভেব 18৮ সদ 2০৫1৭) 50852101018 
বাহির করিয়াছিলেন । 

বন্জভত শক্তিয় 'ভন্ন ভিন দ্ধদভেংদর অধ আর হকানকুপ সাদৃশ্য 
বা সজাতীয়তা দৃ্ট হর না । একমাত্র দৃই্ট হস উল্যমুল্যত)। তাড়িত 
পর্তির সাভত দস কোথায় কোন গ6 সাদৃগ্ত আছে কি না, তাহ) 
বেজ্ঞানিকেরা এখন পু াঁলতে পারেন না, কিন্তু এগটা তাড়িত শক্তির 
বদলে এনটা তাপশকজি পাগুয়া যাইবে, তাহা তাহারা অক্রেশে নিরূপণ 
কারয়া 'পতে পারেন একট টাকা বদল 'দয় কত পন্মসা পাওয়। 
বাইবে, অথবা এক খানা নেটের বদলে কত টাকা পাছা যাইবে, তাহ 
গবা.নন্ট বাধষ। 'দয়াছেপ | যতদ্দিন গবষে ন্টের "সই আইন প্রচলিত 
থাকবে, হ৬ছিন এপ বিনিময়ে কাহাকে ঠকিতভে হহবে না। হাজাপ 
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টাকার বদলে একখান টোত। কাগজ পাইর়াও আমি নিশ্চিন্ত থাকিব, 
যে আমার সম্পপ্তিতে এক পয়সা কমে নাই; আমার ধনের পরিমাণে 
কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই। পক্কৃতি রাণীর গবণমেণ্ট€ এরূপ প্রথ। 
প্রচলিত আছে । এখানেও তাড়িত শক্তির বিনিময়ে উত্তাপ ও উত্তাপের 
বিনিময়ে তাড়িতশক্তি পাওয়া ষান্ধ এবং বিনিমগের হারও নন্দিষ্ট আছে । 
হার নিন্দি আছে বলিয়াই ভজ্ঞার মণ বোঝা তুতিতে কত মণ করল: 
পোড়াইতে কইবে, চাহ! হিনাবে করিয়া বালতে পাগি এবং চবিবশ ঘণ্ট 
ধারা নিজ্জুলি বাতি, ছলাইততি কত শ্রেণ কয়লা বা দস্তা! পোড়াইতে 
হইবে, তাতার হিশাবেও কথনও উকিতে হয় না? দুই গবর্ণমেন্ট 
প্রভেদ এই যে, প্ররূতি রাণীর এলাকা বিশ্ববাপী; আর ভীঁহাতর 
আইনকানুনে বিবধিব্যবস্থায় কগ্নও৪ খাযথেয়ালি পাই । তিন উভয়ত্র 
আর কোন ভেদ নাহ । 

যদি একটা গরুর খর্দলে দশটা ভেড়া ও দশট' ভেড়ার বন্দলে একটা! 
গক পাওয়া যাঁয়, তাহা হইলে সেই গোস্বামী, সমস্ত গরুকে ভেড়ায় 
পরিণত করিয়া মননে মনে নিশ্চিস্ত থাকিতে পারেন, আমার গোশালায় 
কোন ক্ষতিবুদ্ধি হুমু নাভ এবং বিনিময়ের একার যদ চিরকাল বজায় 
খাতকে, তাহ' নী অপ্দল ব্দল কাঁগয়া কখনগু তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত 
ভইতে হইবে না) এমন কি, এই অতি সঙ্কীর্ণ অর্থে দশট। গরু একট। 
ভেড়ার সমান বণিক গণ্য হইবে । কিন্ত তাই খলিয়া গরু ভেড়া হইবে 
ন', বাঁ ভেড়া কখনও গরু হইবে না) এবং গরু ৪ ভেড়া সর্ব বিষয়ে 
স্মান করিরা গৃহীত হইবে না । আমার গোয়াল ঘরে যে সম্পত্তি গরু 
মুত্িতে বা ভেঠাৰ মুন্তিতে বা! গরু ভেড়া এই ছ্বিবিধ মুন্তিতে সঞ্চিত আছে, 
তাহার ক্ষতি বুদ্ধি নাই বলিয়া যতই বড়াই করি, বাজার দবে উভয়ের 
মুণ্য হঠাৎ কিয়া গেলে আমার সেই বড়াই টকষ্যুর হইয়া যাইবে। এই 
বৃষ বিশ্বশালায় শক্তির কথনলও ক্ষতি বুদ্ধি হয় না, অতি সঙ্কীণ 
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পারিভাষিক অর্ে হঠা একটি পরীক্ষালক সত্য; কিন্ত ইঞ্ার ভিতর 
কোনরূপ স্বতঃসদ্ধতা নাই। এই যে পারিভাষিক অর্থ, তাহ! আমরাই 
অপপণ করিয়াছি । কাজ করিবার ক্ষমতাকেই মামরা শক্তি বাল; এই 
পারিভাষিক অথ সম্পূর্ণরূপে আমাদেপ মনগড়া । এবং ক্ক্ম বিচারে দেখা! 
যাইবে যে, দেখ কাজিত মনগড়া পদার্থের বিবিধ মুহিব মধ্যে যে সম্পক 
আমরা আবিষ্কার করিতে ছ, তাহার 5 আঅধিকাংশঠ আনাদের *নগড়া। 
শক্তি” কোন ধন্ম আমর। যদি পধাবেক্ষণে আবিক্ষার করি, তাভাতে 


৮ 
রর 


স্বতহিন্ধণ। কিছুই থাকিতে পারে ন)। 

ফলে যেনকল জাগতিক জত্য লইয়া আনরা স্পদ্ধী ককি ও হাতা 
দিগকে সনা*ন সাব্বতৌমিক সতা বলিয়া নিগেশ করি, মুল অঙ্েষণ 
কর্পিলে দেখা বাইবে, উচাঁরা সর্বত্রই আনাদের মনঃকলি: সত্য । সভারূপী 
পরম দেণতা কোথাস কে ভাবে আ্ছণ আমরা জানি না; আমরা কবল 
“উপাদজানাং সিছাথংশ কত গুলা মনগড়া পুতুল স্বহণ্জে নিম্মীণ করিয়! 

প্রতিটা করিরা5 শ্থং চাক ঢোল বজাইয়া ভাভাদের পূজা করিতেছি 
কগতঃ আমরা পাচউমাজ সঙ্কাণণ ইন্দিয় লইয়া এহ বিশ্বজগতের 
কিজদংশমাত্ প্রত্যক্ষ কি) এই পাচ ইন্ছিরের অনগাহ তর জোগায় ক 
আছে, তাহার কেন জন্গান রাখি না। আত পক্ষী । স। (রম মধো আমাদের 
বন্ধ আচে, রঃ তন্দিজ বদ্দ কোন কালে না পাই, তাং? £হলে 
এং সফীণ দীন স বাতিতে আমরা কখনও বাতিতে পারিব না! আমাদের 
[নেঙ্্রিয় ঘেকপে যে ভালে আমাদিগকে জানাসু, তিমনি ভাবে লেহরপে 


নন 
ঠা. 


আমরা জানতে পারি ধশন শ্রবণ স্পশ প্রভাত গারচত ব্যাপারের 
উপধোশী বণ্তনল ইশ্ফশুপি নাপাক অন্ত কোনন্ধপ ব্যাপারে উপ- 
যোনী অন্ত কোনকরপ হীঞক্ত্রয় ফাদ আমাদের থা'কত, তাঙধ হহলে 
আমাদের এঠাক্গ জগতেবমুর্তি সম্পুণ অন্তরূপ হইত । বন্তমান প্রাকীঠক 
[বিধানে ভা.ডক  অভিব্যাক্তর পরিণামে আমরা ব্ভমান হস্দ্িয়বৃত্তি 
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ও বর্তমান মলোবৃত্তি পাইয়ার্ধি। বিশ্বজগতৎ আমাদিগকে যে ভাবে 
গড়িয়া তুলিয়াছে, আমরা সেইরূপেই নিশ্মিত ভইয়াছি ও গড়িয়া 
উঠিতেছি, এবং এই সঙ্কীর্ণ গঠনপ্রণালীর ফলে ব্রহ্ষাণ্ডের 
ষে অংশকে আমর! যে ভাবে দেখিবার অধিকার পাইয়াছি, সে 
₹শকে সেই ভাবেই দেখিতেছি। আমাদের ইন্দ্রিয় অগ্তরূপ হইলে 

জগতের মুর্তিও অন্যর্ূপ হইত) এবং বিজ্ঞানশাস্থ সম্পূণ ভিন্ন ভাষাঙ্গ 
সেই একই জগতের মুগ্তির অন্তরূপ বিবরণ দিত। যেব্যাক্তর ইন্ড্রির 
বিকৃত বা সব্বসাধারণের তুলা নহে, তাহার নিকট জগতের মুর্তিও 
অন্যরূপ ; এবং বিজ্ঞানশাস্ত্ের বর্তমান ভাষা তাহার নিকট অর্থহীন । 
আমরা আধকাংশ লোকে ঘা! দেখিতেছি, শত1ত। বিশ্বগতেব্র একটা 
বিশিষ্টরপ সঙ্কীর্ণ মুত্তিমাত্র :_আমাদেরই বর্তমান ইন্দ্রিমগণের সাহাধ্যে লদ্ধ 
এই মুহ্তি আমরা আমাদের মতন করিয়া গড়িয়া লহয়াছি, এবং ইহার 
বিশেষে বিশেষ অংশের বিশেষ বিশেষ নাম দিয়াছি । জড় ও শক্তি আমারই 
মনঃকালপত পদার্থমাত্র । একটা জঙ্কীর্ণ পারিভাষিক অর্থে উহাদের 
আবনাশিতা আমরা কল্পন! করিয়া লইয়াছি। অগ্ঠবূপ পারিভাষিক অর্থ 
দিলে এই জড়ের এবং এই শক্তির আঁবনাশিতা থাকিত না) তাহাতে 
বুথ হ্যরূপ হইত, কিন্ত ফল অন্যরূপ হহত না । পর্যাবেক্ষণ 

ও পরীক্ষা সং ণ মনগড়ামুদ্ঠি কল্পনার প্রধান উপায় । বিশ্বগৎকে 
ষেরূপে যে ভাবে উস উজ জীবনযাত্রা স্থসাধ্য হয়, বিশ্বজগৎ 
আমাদিগকে তেমন কারক গড়িয়া! তুলিয়াছে ও আমরাও বিশ্বজগৎকে 
তেমনি ভাবে দেখিতেছি। বাহাজগৎ আর অস্তজগৎ পরস্পরকে পরম্পরের 
উপযোগী ক্রয় গড়িয়া লইদ্াছে; আন্ত ভাবেও যে গড়িতে 
পারিত না, এমন নহে । এই পধ্যন্ত বলিতে পারি যে, উভয্বের 
পরস্পর উপযোগিতা না থাকিলে আমরা ক্ষণমাত্র টিকিতে 
পারতাম না। উপযোগিতা আছে, বী্িইি আমাদিগকে জীবন- 

২৭ 
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যাত্রার ঠকিতে হয় না। প্ররুতির বিধানই এইব্প। জীবনযাত্রার 
ঠকিতে হইলে আমরা টিকিতে পারিতাম না। কিন্তু গোড়ার কথ! মনে 
রাখিতে হইবে ষে, কল্লিত বাহাজগৎ সম্বন্ধে এই সকল পরীক্ষালব্ধ বা 
পর্যাবেক্ষণলন্ধ, তথ্যের মধো পরমার্থ সত কিছুই নাই। সমস্তই ব্যবহার- 
মাত্র) আমর! দেবতাকে না পাইনা কতকগুলি পুতুল কল্পন1! করিয়াছি 
এবং এক একটি পুলের এক একটি মুর্তি করিকাছি। বিজ্ঞানবিদ্যা যে 
মানুষের মনগঠা মুর্তিগুলির জন্ত দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়! ষোড়শোপচারে 
পুজার ব্যবশ্ব' করিয়াছেন, তাহাতে িস্গানের কোন দোষ বা ভীনতা! 
নাই; কেন এ যাহাকে বিজ্ঞান বলি, তা! মানুষেরই বিজ্ঞান ; প্রক্কৃতি 
সঙ্কীণ ৬1বে- জীবনযাত্রার অঙ্গকুল সন্কীর্ণ ভাবে__মানষকে গড়িয়াছেন 
বলিয়াই মানুষের বিজ্ঞানকে ৪ তন্নিশ্দিত সন্কীর্ণ দধেবালয়ের মধ্যে সঙ্কীণ 
পৌন্তলিকতা'র প্রশ্রয় দিতে হইয়াছে । 

আরও একটু স্ক্্ম কথা এই, যে আমরা! সকলে বিশ্বজগতের ষে রূপ 
দেখিতে পাই, তাহা আমাদের সকলের পক্ষে সর্বতোভাবে এক বা সমান 
নহে) আমার দৃশ্তীমান জগতের রূপ তোমার দুশ্তমান জগতের রূপের 
সমান নে ; আফিমের নেশায় জগতের রূপ ভিন্ন ভয়; পাগলের নিকট 
জগতের বূপ অতান্ত ভিন্ন । সুস্থ মানবের পক্ষেওপএখালিকে শান 
জগতে রূপে কিছু শা কিছু ভেদ আছে। অঙ্জীরা !দশজনে মিলিয়া 
প্রত্যেকের বিশিষ্ট অংশ বঙ্জন করিয়া যে সাধারণ অংশট্রণুমাত্র গ্রহণ 
করিয়। জণতের যে ব্ূপ কল্পনা করি, বিজ্ঞানবিদ্যা কেবল সেই ব্বপেরই 
'আংো০না কে এবং ভাহারহ বিবরণ দিবার চেষ্ট! করে। বিজ্ঞানের 
আলোচিত বিশ্বজগ্ৎ প্ররুতপক্ষে আমাদের প্রতোকের পরিদুস্ত- 
মান প্রতাক্ষ জগত হইতে ভিন্ন; বিজ্ঞানবিদ্যার শ্গগৎ প্রকৃতপক্ষে 
মানবসাধারণের জন্ত কল্সিত একট! কান্নানক জগৎ) উহার 
কোনরূপ পারমাধিক অনি, নাই বা থাকিতে পারে না । এই 
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কারনিক জগতের সহিত, আধুরা প্রত্যেকে যে জগতের অন্তিত্ব প্রত্যক্ষ 
করি, সেই জগতের যেখানে মিল দেখিতে পাই ন!, সেখানে আমর! 
হতবুদ্ধি হই ও নানারূপ অতিপ্রাক্কতের বিভীষিক দেখি। আমাদের 
মকলের বাহিরে একটা স্বতন্ত্র প্রক্কৃতি কলপন। করিয়৷ লই এবং আমাদের 
নিজের গ্রত্যক্ষ কোন কোন ঘটনার সেখানে স্থান দেখিতে ন। পাইয়। 
প্রকৃতির বাহিরে ৭ প্রকৃতির উদ্ধে একট! কিন্ত,তকিমাকার অতি প্রাকৃত 
জগতের অস্তিত্ব লইয়া পরস্পর বিবাদ করি। বিজ্ঞানবিদ্যার মত 
বাবচারিক বিদ্দার সহিত শ'রমাথিক বিদ্যার বা তত্ববিদ্যার চিরস্তন 
বিরোধের মুল এইথানে। বিচারপথে আরও একটু অগ্রসর হইলে দেখিতে 
পাই,ষে আমরা, এই বহুবচনান্ত পদ প্রক্োগেও পরমার্থতঃ আমার অধিকার 
নাই $ কেন না, যে তোমাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া আঁম এই বহুবচন 
প্রয়োগের অধিকারী হইয়াছি, সেই তোমরাও সেই কল্পিত বাহজগতে রই 
এধিবাসী । বিজ্ঞানবিদ্য! তোমাদিগকে নিলে অচল, কিন্ত পরমার্থবিদা 
তোমাদের অস্তিত্বস্বীকারে একেবারে বাধ্য নহে । শন একমাত্র আমিই 
বিদ্যমান থাকি, এবং প্রাকৃত জগৎ ও অতিপ্রাকৃত জগৎ উভন্নহ আমার 
খলার জন্ত কলিত হইয়া দাড়ায় । মখ্কক্িত ও মদ্রচিত বিশ্বজগতের 
€ স্কিপ আীমিই একমাত্র পরমদেবতা। অধিষ্ঠান করি। ্‌ 
আমিই এক্জীবইচ্মগতের কল্পনাকত্ত। এবং আমিই উহার রচনাকর্ভ1 
ইংরাজিতে বলিলে আমিইখ্এই বিশ্বজগতের ডিজাইনার ও আমিই উহার 
আকিটেক্ট । আমিই উহার “কূপ দিয়াছি এবং আমিই উহার “নাম' 
'ধম়াছি। আশ্চর্যা এই যে, কি জানি কি থেয়ানদের বশ হহয়া আমি যেন 
তাহা জানি না, এইরূপ অভিনয় করি, এবং কমার বাহিরে এবং 
আমার উপরে আর একজন কল্পনাকর্তার ও রচনাকর্তীর কক্পন। 
করিনা কোথায় তিনি, কোথায় নি, এহক্ধপ জিজ্ঞাসা পওভশ্রমে 
আমি প্রবৃত্ত হই। অথবা তন যর, স্বাধীন আমার, মুক্ত 
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আমার, এইরূপ পরতন্ত্রবং পরাধীনবৎ বদ্ধবৎ আচরণেই,_-এই পও্ুশ্বম্‌ 
স্বীকারেই,-_আমার আহ্লাদ এবং এই জিজ্ঞাসাতেই আমার আনন্দ 


গ্রন্থছকার-প্রণীত 
কম্ম-কথা 
সমাজ-নন্ধ ও লামাঁজিক কর্তব্য সম্বন্ধে প্রবন্ধীবলি 
স্চ--যাক্ষর পথ বৈরাগা-জীবন ও ধর্শ- শ্বার্থ ও পরার্থ-- 
ধঙ্থপ্রবৃত্তি_আচার--ধর্ম্ের প্রমাণ- পর্খ্ের অনুষ্ঠান__প্ররুতিপুজা- 


ধন্মের জয়--যজ্ঞ। ডবল ক্রাউন, ২১২ পৃষ্ঠা, কাপড়ের মলাট। 
মূলা ১।* পা সিক! মাঞ্র | 
প্রাপক --সংক্ষ তপ্রেস ডিপজিটরী, ৩* নং কর্ণওয়ালিস গ্রীট, কলিকাত! 
এবং 
ঞবুক্ত অন কুলচন্্র ঘোষ ১.৩ প্রেমর্টাদ বড়াল ষ্টাট, কলিকাতা । 


চরিত-কথা 


কতিপষ প্রপিদ্ধ ব্যক্তির জীবনচরিতের পমাশোচনা 
স্মচি-.উঈশ্বরচন্ত্র খিগ্ালাগর-বস্কিমচন্ত্র চট্রোপাধায়-মভহি দেবেন্দ্র 
ধু] *খ্পমভোলংজ-_ আচাঁধ্য মক্ষমূলর-_-উমেশচন্ত্র বটব্াযাল 
শীকাজ্ত ৬৯ "প্রথম প্রবন্ধ রজনীকান্ত গুপ্ত (দ্বিতীয় প্রবন্ধ) 
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ডবল ক্রাউন, ১*৪ প্টা, কাগজের মলাট, মুলা |%* দশ আনা। 
প্রকাশক--সংস্কতপ্রেন ডিপজিটরী, ৩০ নং কর্ণওয়ালিস ফ্রী, কলিকাত। 

এবং 
শ্যুক্ত অন্ুকু লচন্দ্র ঘোষ ১৩ নং প্রেমটাদ বড়াল স্্রাট, কলিকাতা । 


শব? 
ভাষাতত্ব এ | যন ত্স্থ। 


রাষ্ট্র, সমাজ, সাহিত্য, শিক্ষা প্রভৃতি নানা বিষয়ের প্রবন্ধ-সংগ্রছ | 
নর । 






জগৎ-কথা 


জড়-জগৎ সম্বন্ধে আধুনিক পবীর্থাবছ্া-সম্মত বিবরণ ॥ যন্বস্থ। 


প্রকৃতি 
ছিতীয় সংস্করণ 
বিবিধবিচ্ছ'ন বিমযুক এ্ুবঙগ-সংগ্রহ 


স্ছচি--সৌর জগতের উৎপত্তি_-মাকাশ-ভরম্গ--পরিবীর বয়স. 
জ্ঞানের সীমানা প্রাকৃত স্থষ্টি-প্রকৃতির মৃত্তি-ক্লিফোর্ডের কীট 
প্রাচীন জোতিষ ( প্রথম প্রস্তাব ;--পাচীন জেদাতিষ (দ্বিতীয় প্রস্তাব) 
- মুঙা-আধাজা১-- আলোক তত্ব পরমাণু -প্রিলয় । 

ডবল ক্রাউন ১০৮ পরঙ্ঠ।, কাগজের মলা, মূণা ১২ এক টাকা । 
প্রকাশক--এস্‌ কে জাভিডী ৪ কোম্পানি ৫৩ কলেজ ই্রাট.-কলিকাতা। 


ধতরের ব্রাহ্মণ 
সমস্ত বেদশখান্স দুই ভাগ বিভুক্তি- মদত ও বাঙ্গণ-ভাগ। 
প্রতাক মন্ত্রভাগের অন্শাযী ব্রাঙ্ধণ আছে। খত; ৮:০০ আন্থুর তাতৎপর্ধ্য 
ব।াখ 1 ও প্রয়োগ!বধি উপদিষ্ট ভইয়াছে ; তদর্থ নান? যাগবজ্ছে ঘজমাল 9 
খাত্িকূদের কর্ভব্য উপাপষ্ট ভতয়াছে ; এবং প্রসঙ্গ ক্রমে দেবতা” 
খবিগণ ও নানগণ সম্বন্ধে নালা আখ্যারিকা থবুত হহকিনৎ পাই তর 
ব্রাহ্মণ খখেদান্বযাক্সী ; উষ্ভাতে অগ্রিষ্টাম, উক্ণর্ হফৈছেশী। অতিরাত্ত, 
দ্বাদশাভ, আগ্রঞঙ্জোত্র, রাজন্ুয় শ্রুকতি বৈদ্ছিশ যঙ্জেগ। বিবরণ আছে। 
সায়শাচার্যোত্র ভাষা অবলপ্ধন করিয়! এই প্রথম বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশি” 
তইল | টীকা টিপ্ললা ও পরিশিষ্ট যোগে অনুবাদ সপ করিবার -ষ্টা 
হইম্াছে । গ্রন্থকার আট বৎসর পরশ্রমে এহ গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন। 
হহ। বঙ্গীয়-সাভিতা-পর্সিষদের প্রকাশিত ভারতশাস্ত্র প্টকের অন্তগত 
দিভার গ্রন্থ । আকার বৃহৎ িমাই ৭৫৪ পাঞ্জা, পাশজের মন্দা, 
মুলা ৫২ পাঁচ টাকা মাত্র । রী া 
প্রকাশক-__বঙ্গী4 হ্ীহত্য-সাহিত্য-পরিষহ 
ঠিকাশা--শ্রীর++কমল সিংই, সাহিত্য পারষৎ্মন্বির, | 
২*৩।১ অপার সাকু'লার ব্োড, কলিকাতা । 


